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ভূমিকা 


পশ্চিমবর্গ পুস্তক পর্ষদ আমাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার উপর স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের জন্য (পাঁপ কোস) পুস্তক রচনারংদায়িত্ব 
অর্পণ করায় আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । বর্তমানে কলিকাতা, বর্ধমান ও 
উত্তববঙ্গ বিশ্ববিদ্ঠলযের স্নাতক স্তরে উন্নয়নের অর্থনীতি পাঠ্যস্থচীর অস্তরভূক্র 
হইয়াছে কিন্তু এই বিষয়ে বাংল! লেখ! কোন পাঠয গ্রন্থ না থাকায় পর্ষদ এই 
ব্যাপারে অগ্রণী হয়। বর্তমান গ্রন্থটি প্রধানতঃ ছাত্রছাত্র'দের পবীক্ষার 
প্রয়োজনের কথ! মনে রাপিয়া রচনা করা হইয়াছে । গ্রন্থটির উররয়নকল্লে যে 
কোন পরামশ সাদরে গৃহীত হইবে। 

অধ্যাপক ীরেশ ভট্টাচাধ, অধ্যাপক অলক ঘোষ, অধ্যাপক শাস্তিকূমার 
ঘোষ এবং অধ্যাপক অমল কৃমাব বস্থুর ছাত্র হিনাবে আমি তাহাদের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী। কল্যাণী বিশববিগ্ালয়ের ডাঃ দীপ্তিকুমার পাল ও বাগাটা 
কলেজের অধাপক কালীপদ বস্থর কাছ থেকে আমি নানারূপ সাহাযা 
পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত পুস্তক পধদের মুখ্য আধিকাবিক অধ্যাপক দিব্যেন্ 
হোহা ও পর্ষদ কমর্দের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটি প্রকাশ করা জন্ভব 
হইত না। 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্াালয়, 
বাণিজ্য বিভাগ বিশ্বনাথ ঘোষ 


বিষয়সূচী 


প্রথম অধ্যায় 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ উপাদান £ উৎপাদনের সংগঠন জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি-_প্রার্কৃতিক সম্পদ-_-মূলধন সঞ্চয়-_বিশেধীকরণ ও শ্রমবিভাগ- বুহদায়তন 
উৎপাদন-_সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা-_কৃৎ কৌশলগত উন্নতি 


পৃষ্ঠা নং ১--২* 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ : সনাতন সমাজ-_উধ্বগমনের পূর্বাবস্থা 
_উধ্বগমন-__উন্নত পর্যায়ের প্রতি চালনা___নুুউচ্চগণভোগ পর্যায়-_ক্লাসিক্যাল 
উন্নয়ন তত্ব _-এা।ডামস্মিথের উন্নয়নতত্ব ডেভিভ রিকার্ডোর উন্নয়নতত্ব-_টমাস 
রবার্ট ম্যালথাসের উন্নয়ন তব-_দক্ষ বেকারীব সাহায্যে মূলধন গঠন-_মার্কস 
তব- শ্রমের অপীম যোগান সম্পর্কে লুইসের মতবাদ-_ উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
_ন্বয়ং নির্ভরশীল উন্নয়ন-_উন্নয়নের অস্তপিহিত সীমাবদ্ধতা__উন্নয়ন নুরুর 

পমন্যা_রামধার্কার তত্ব--অপরিহার্য ন্যুনতম প্রচেষ্টা তত্ব । 
পৃষ্ঠা ২১৮৯ 


তৃতীয় অধ্যায় 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বুদ্ধি £ অর্ধোন্নত দেশ কাহাকে বলে-_ 
অর্ধো্ত দেশের বৈশিষ্ট্য--চার শ্রেণীর অধোন্নত দেশ-_উন্নয়ন সংক্রান্ত 
নীতির সমন্য!__বিনিয়োগের গতিবেগ বৃদ্ধি--হারোড ডোমার মডেল-_ 


মূলধনের উৎস-_ন্থষম ও অসম উত্নঘুন তত্র-ুবিনিয়োগ নির্ধারণের মাণদ-ও__ 
জা নির্বাচন 


পৃষ্টা ৯*__-১২৯ 
চতুর্থ অধ্যায় 


৮ভারতের পরিলক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন £ পরিকল্পন| কি-_কেন পরিকল্পনা 
করা হয়-+ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যেখক্তিকতা-_পরিকল্পনার প্রকারভেদ 
পরিকল্পনা কৌশল-এঅধোনত দেশের পরিকঞ্জনা পদ্ধতি-_মিশ্র অর্থব্যবস্থা_ 
প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা-দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনধিচার--দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল 
-তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা--ভূতীয় পরিকল্পশার অগ্রগতি--তিনটি বাধিক 
পরিকল্পনা - চতুর্থ পঞ্চবাধষিক পরিকল্পশা__ঢতুর্থ পরিকল্পনার অগ্রগতি--পঞ্চম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা -পঞ্চম পরিকল্পনার অগ্রগতি - পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা 
হইতে শিক্ষালাভ- ঘৃর্ধমাণ পরিকল্পনা-যষ্ঠ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা-_-স্ট 
পরিকল্পনার সমালোচনা 





পঞ্চম অধ্যায় 


ভারতের জাতীয় আয়; ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের মস্বিধ! ১৫ 
ভারতে জাতীয় 'আয়েব গঠন ও প্রবণতা-জাতীয় 'আয়বণ্টন মশ[লনবীশ 
কমিটির রিপোর্ট -পিকপনাকালে জাতীয় আয় ও মাধাপিছু আয়--ভারতে 
ভোগ্যব্যয়ের ধরণ--ভারতে ভোগব্যয়ের গতিপ্রক্লতি__ভারতে- ্গ্চযতারতে 
দারিদ্র্-_-ভারতে ধনব্ষমা* 


পষ্টা ১৯৪-_-২১৮ 


ষ্ঠ অধ্যায় 


ভারতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ঃ ভারতে বেকার সর্মন্তা-_কুষি 
বা গ্রামীণ কর্মহীনতা-_শহরাঞ্চলের বেকার সমস্তা_ শিক্ষিত সম্প্ররঞর-ব্রেকার 
সমন্যা--নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ও কর্মপংশ্বান নীতি 
-ভগবতী কমিটির স্থপারিশ--জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি-_ 


পষ্ঠা ২১৮৪২ ৩৮ 


সপ্তম অধ্যায় 

স্বাধীনতা পরবর্তা যূগে সরকারী শিল্পনীতি £ ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি-_ 
শিল্প ডৈরয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১-দ্বিতীয় শিল্পনীতি, ১৯৫৬---১৯৭৩ 
সালের সংশোধিত শিল্পনীতি--১৯৭৭ সালের নৃতন শিল্পনীতি--১৯৮* সালের 
শিল্পনীতি__ভারতে রকারী শিল্প-উদ্যোগের ভূমিক।-_-সরকার শিল্প উদ্যোগ 
সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয্বতা-_রাষ্ত্রীয় কারবার পরিচালন৷-_রাষ্্রায়ত শিল্পের 
দামনীতি- অর্থনৈতিক উতয়নে বৈদেশিক মুলধনের ভূমিকা বৈদেশিক 
মূলধনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি - বৈদেশিক মুলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি 
_ভারক্রীয় শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতা ও তৎসম্পর্কে সরকারী নীতি । 
“একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি-ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্গের ভূমিকা-ঘক্ুপ্রশিল্পেবক সমস্যা! ও তাহার প্রতিকার- পঞ্চবাধিক 
টিপা ডি সালাইপজানি আঞ্চলিক বৈষম্য-_ আঞ্চলিক বৈষম্যের 
বাঁবণসমৃহ--মাঞ্চলিক ধৈষমা ও পঞ্চবারিক পরিকল্পনা_ছার শীয় শিল্প সংরক্ষণ 
নুতন ফিস্ক্যাল পীতি, ১৯৪ ৯-৫৭ 

পষ্ঠা ২:৯-__-২৪৫ 

অষ্টম অধ্যায় 

পরিকল্পনাষ অর্থ সংস্থান_-ফিপক্যাল নীতি -কর কাঠামো খণ গ্রহণ 
বৈদেশিক খণ-বদেশিক নাণিজা থেকে লাভ-ঘাটতি ব্যয়_-ঘাটতি, 
বায়ের 'শরাপদ সীম! ৃ 

পষ্ঠা ২৯৬-_-৩১৫ 

নবম অধ্যায় 

পবকরন:ক পো শিক 7 ৩ আমদানী বপ্তানীশীতি- বাণিজ্যের গুরুত্ব 
_পবিকলনাক্কালে আনব বৈদেশিক বাণিজোর বৈশিষ্টা_ভারতেয় লেনদেন_- 
উদ্বত্তে পমতাহীনতা ও বৈদেশিক মুত্রা সংকট-_-লেনদেন--উদ্ঘত্তের প্রতিকূল 
অবস্থায় প্রথম পধায় £ ১৯৪৮-১৯৫৬--লনদেন-উদ্ব তের দ্বিতীয় পর্যায় : 
সাম্প্রতিক অবস্থ।_ইবদেশিক মুদ্রাপংকট খা লেনদেন ঘাটতি প্রতিরোধের 
ব্যপস্থা_-ভারতের রপ্তানী বাণিজা-রপ্তানী বৃদ্ধির পথে বাধা রপ্তানী 
প্রলাবের সন্ভবনারপ্তানী নীতি- রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন-রপ্তানী 
ঝুঁকি বব! কর্পেবরেশন-_রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কপোরেশন--আমদানী 
নীতি । 
পৃষ্টা ৩১৬---৩৩৭ 
গ্রস্থপপ্জী পল্লী ৩৪১--৩৪২ 


প্রথম তণ্্যান্ত 


অর্ধনিতিক উন্নয়নের সাধারণ উপাদান 


(091076179] 7:801013 11) 12001101110 [96৬61011061 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এসিয় ও আফ্রিকার দেশগুলি একটার পর একটা 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া শর্থনৈতিক উর্রয়নে আগ্রহশ হইয়া উঠিলে উন্নয়নের 
তাত্বিক আলোচনা অর্থনীতির পুরোভাগে আসিয়া দাড়ায়। 'মবশ্থ উন্নয়ন 
সম্পর্কে আলোচনা নূতন কিছু নয়-এাডাম ম্মিথধ হইতেই উহার সুরু। 
কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় সেই প্রশ্ন গ্যাডাম ম্বিথ হইতে 
স্বরু করিয়। কার্ল মার্কস ও লর্ড কেন্স পর্যন্ত সকলেই করিয়াছেন। অবশ্য 
ধাহাদের মৌলিক গবেষণা ও অবদানের ধরুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনীতি- 
শাস্ত্রের একটি পৃথক এবং দ্রুত বর্ধমান শাখার মধার্দা লাভ করিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে আছেন রয় হ্ারোড, ইভসে ডোমার, আর্থার লুইস, রেজেনার নার্কস, 
গানার মিরড্যালঃ রোপেনস্টাইন রডান, হারভে লিবেনস্টাইন, হানস সিঙ্গার, 
হ্যারসম্যান, অমত্য সেন ও আরো অনেকে । আজ সার? পৃথিবী ভুড়িয়া 
উরয়নের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে; হয় উন্নয়ন নয় ধংস-__-অর্ধোরত দেশের 
সম্থথে আজ ইহাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । 


উত্পাদনের সংগঠন (01821158007 01 61000000101) 2 উন্নষন 
নির্ভর করে উৎপাদনের উপর । জাধারণ লোক উৎপাদন বলিতে বোঝে 
কোন বস্ত্র তৈয়ারী করা । এ্যাডাম স্মিথ উৎপাদনকে এই অর্থে গ্রহণ করিয়- 
ছিলেন । তিনি উৎপার্দন বলিতে বস্তগত উৎপাদন বৃঝিতেন এবং ভাহার 
মতে যে শ্রম বস্তরগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাই উৎপাদনশীল শ্রম । এই 
যুক্তিতে ছুতার, বেহালা শির্ষ/তা, রাঁজমিপ্ত্রি প্রভৃতির শ্রম উৎপাদনশীল, 
পক্ষান্তরে যে শ্রম অবস্তগত সেবা উৎপাদন করে 'ভাহ। অন্ুৎপারদ নশীল শ্রম, 
যেমন শিক্ষক, গায়ক, চিকিৎসক, অভিনেতা প্রভৃতি । কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন 
দম্পর্কে এই অবৈজ্ঞানিক ধারণ! পরিত্যক্ত হইয়াছে । বর্তমানে উৎপাদন বলিতে 
উপযোগ স্পটি বা মৃল্যস্থষ্টকে বোঝান হয়। মোট কথা উপযোগ হটটি-_তাহা 
বন্ধগতই হউক আর অবস্তগতই হউক-_-উৎপাদনরূপে গণ্য হইবে । যেখানে 


২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


মানুষের কার্যাবলী সমাজের অভাবমোচনে নিধুক্ত রহিয়াছে বা কোন বস্তর 
উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে সেখানেই উৎপাদন হইতেছে বলিয়। ধরিতে হইবে। 


উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদনের উপর আর উৎপাদন নির্ভর করে উহার 
উপাদানগুলির সঠিক সংগঠনের উপর । উৎপাদন বলিতে যে প্রক্রিয়া বোঝা্ব 
ভাহার একপ্রান্তে রহিয়াছে উপাদানসমূহ, যথা প্রাকৃতিক অম্পদ, মানবিক 
সম্পদ ও মৃলধন, ইহারা উত্পাদন প্রক্রিয়ার একপ্রান্ত পিয়া উহাতে প্রবেশ. 
করিতেছে আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপর প্রান্তে রহিয়াছে উৎপন্ন সামগ্রী, 
উহার! উৎপাদন প্রক্রিয়।র চূড়ান্ত ফল। যাহার দ্বারা উৎপাদন কাধ সম্পর 
করা হষ্ব তাহাকে উপাদান (1208) বলে আর যাহ প্রস্তুত করা হস্ব 
তাহাকে ভৎপার্ছন (০8104) বলা হয়! উৎপাদন নিতর করে উপাদ্দানসমূহ 
গু উৎপাদন পঞ্চতি--এই দুই বিষয়ের উপর | মোট উত্পাদন বুদ্ধি করিতে/ 
হইলে, হনব সকল উপাদ্দানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হইবে নতুবা উৎপাদন 
পদ্ধতি ব! কুধকৌশলের উন্নয়ন করিতে হইবে । উপাদান ও উৎপাদনের মধ্যে 
যে ক্রি়্াগত সম্পর্ক রহিষ়্াছে তাহাকে উত্পাদন অপেক্ষক (019077০0100 
10190180958 ) বল হয়। 


ধরা ঘাক কোন দেশের মোট উৎপাদন 2 দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে 
এবং উৎপাদনে ঠ ও --এই দুই প্রকার উপাদান ব্যবহৃত হয়। তাহা 
হইলে 25107 ); অন্যভাবে বলা যায় যে? উত্পাদনের পরিমাণ ৫ ও 
এর পরিমাণের উপর নির্ভর করে । ১৩ -এর নিয়োগের পরিমাণ জানা 
থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ জানা যাইবে আর ঠ ও *%-এর নিয়োগের 
পরিমাণ পরিবতিত হইলে 2 উৎপাদনের পরিমাণও নি্িষ্টভাবে পরিবতিত 
হইবে । কি পরিমাণ % ও % দ্বার। কতখানি 2 উৎপাদন করা যাইবে তাহ 
নির্ভর করে কুংকৌশল ও কারিগরশী জ্ঞানের উপর | উৎপাদন*উপাদানের 
কার্য সম্মিলন কিভাবে করা যাইবে তাহাই সংগঠকের প্রধান দায়িত্। 


জনসংখ্যার বৃদ্ধি (2০281969010 0:০৬) ও দেশের জনগণই উহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ দম্পন মার মাগ্বহ সম্পদের উত্প। "পানের অন্ততম মৌলিক 
উপাদান হইল শ্রম বা শ্রমক। শ্রমিককে উৎপাদনের সক্ক্রিয় রিজেন্ট বল 
হয় কারণ মাছুষের শ্রমের মাধামেহ প্রার্কৃতিক সম্পরকে উত্পাদনের কাজে 
নিয়োগ করা যায়। মাগ্য তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে 
নানাবিধ জরব্যে পরিণত করে। 


প্মর্থটনতিক উরয়নের সাধারণ উপাফান ৩ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার শুধুমাত্র শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, 
উহ শ্রমিকের দক্ষতার উপরও নির্ভর করে । অবশ্য দেশের জনসংখ্যা প্রয়োজনের 
তুলনায় অতিরিক্ত হইলে উহ] উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। 
দেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন রহিয়াছে উহাদের পরিপূর্ণ 
ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরাস্বিত করিতে হইলে এক নির্দিষ্ট 
সংখ্যক জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন । এই জনমংখ্যাকে কামাযজনসংখ্যা বলে 


কারণ এ জনসংখ্যার দ্বারাই জাতীয় আয় সর্বাধিক ও উৎপাদন ব্যয় ন্যুনতম 
হইবে। দেশের প্ররূত জনসংখ্যা কাম্যজনসংখ্যা অপেক্ষ! অধিক হইলে 


মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে এবং দেশে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে বলিঙ্কা 
মনে করিতে হইবে । আবার কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত জনসংখ্যা কম 
হইলে দেশটিকে জনবিরল বল হইবে; এই অবস্থায়ও মাথাপিছু আয় ও. 
জাতীয় আয় সবাধিক হইবে না। 


কাম্য জনসংখ্যাকে একটি স্তজ্রের সাহায্যে সহজে প্রকাশ কর! যায়। যদি 
£&-ছ্বারা প্রকৃত জনসংখ্যা, 0 দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা এবং 7 ছারা অসামগ্রন্ঃ 
প্রকাশ কর] হয় তাহা হইলে আমর। এই সমীকরণটি পাই 
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যদি 21 ধনাত্মক হয় তাহা! হইলে দেশে জনাধিক্য দেখ! দিবে 1 যদি 
খণাত্মক হয় তাহা হইলে দেশে জনবিরলতা৷ দেখ। দিবে । [ধু যদি শুন্য হয় 
তাহা হুইলে দেশের জনসংখ্যাকে কাম্য বলিয়া অভিহিত করা যাইবে । মনে 
রাখ। দরকার যে, কাম্য জনসংখ্যা কোন নিপিষ্ট সংখ্যা নয়ঃ দেশের অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যারও হাস-বুদ্ধি ঘটে । 


জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উনয়নের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। নূতন দেশে 
জনদংখ্যাবৃদ্ধি উহার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরাদ্িত করিয়া থাকে আবার 
জনসংখা! অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে উহা উব্য়নের অন্তরায় হইয়া দীড়ায়। 
অনুনূত দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উহার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় ধাঁপ। মাথা- 
পিছু আয় স্বল্প ও মূলধন গঠনের হার কম বলিয়া এই সকল দেশে ভ্রুত বর্ধমান 
জনসংখ্যা একটি সমস্য হইয়া দেখা দিয়াছে। উন্নত কুংকৌশল নিক্মোগ 
করিয়া ষে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহা বাড়তি জনগণের খাদ্য সংগ্রহে নিঃশেষিত 
হওয়ায় জনগণের জীবনধাত্রার মানে কোনরূপ উন্নতি দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, 


৪. অর্থনৈতিক ভময়ন 


ভরত জনসংখ্যার দরুন দেশে মুলধন ঘাটতি আরও তীব্র আকারে দেখা দিবে 
কারণ ষে সম্পদ বিনিয়োজিত হইতে পারিত তাহা জনগণের ভোগে ব্যবহৃত 
হইবে। তৃতীয়তঃ অধ্ধোকত দেশে বালকবালিকা অনুপাতে ঘর বেশী, মোট 
জনসংখ্যার ৪* শতাংশ-উহার! শুধুমাত্র ভোগ করে কিন্তু উৎপাদনে উহাদের 
কোন অবদান নাই । 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ জনসম্পদ কাম্যভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ, জনসংখ্যার বিপুল বুদ্ধি রোধ করিতে হইবে। জনসংখ্যার আয্মতন 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিলে তবেই উহার সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব হইবে। ইহার 
জন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্ধস্থচী গ্রহণ ও কার্যকর করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ 
শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করিয়া উহাকে উন্নয়নমুখী 
করিয়া তুলিতে হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত 
করিষ্কে হইবে । শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে উৎপাদনমুখী হয় সেধিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । তৃতীয্বতঃ মানবিক মূলধন গঠন করিতে হইবে । উরয়নের 
উদ্দেশ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানবিক মূলধন 
গঠন বলিতে বোঝায় জনগণের জ্ঞান, দক্ষতা এবং উৎপাদনক্ষমতা! বৃদ্ধি করা । 
বিনিয়োগের অভাবে অনুরত দেশে জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরী নৈপুণ্য কম হয়। 
এই ..অভাব পূরণ করিবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ষেবাথাতে ব্যয় বৃদ্ধি- 
করিয়া মানবিক মূলধন গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে 


হইৰে। 


প্রাকৃতিক সম্পদ (ইিও ঘোর] 0২৫5০০9 ) 2 উত্পাদনকাধ পরিচালন! 
করিতে হইলে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে আছে 
প্রাকৃতিক সম্পদ । প্রারৃতিক সম্পদকে মান্য তাহার শ্রমের সাহায্যে 
অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তোলে। প্রাকৃতিক দান ব্যতীত 
উৎ্পার্দন অসম্ভব । সুতরাং প্রাকৃতিক জম্পদই হুইল উৎপাদনের অন্যতম 
মৌলিক উপাদান । অর্থনীতিতে ইহাকে “জমি” বলিয়া আভিহিত করা 
হয়। 

গ্রকৃতি কোন দেশকে প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়াছে আবার কোন 
দ্বেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হুইতে বঞ্চিত করিয়াছে । খনিজ অম্পদ 
না থাকিলে কোন দেশের পক্ষে মুল বা ভারী শিল্প গড়িয়া তোলা কঠিন । 


অর্থ১নতিক উন্নগঘনের পাধারণ উপারান ৫ 


:ষে দেশে. প্রাকৃতিক সম্পর্দের বিশেষ অভাব আছে সেধানে দ্রুত উন্নয়ন করা 
কঠিন কিন্তু বে পরিমাণ সম্পদ থাকিলে যে উন্নতি হইবে তাহার কোন 
নিশ্চ্তা নাই। সাধারণ ভাবে বলা যাঁয় যে লৌহ আকরিক, করল!, 
মাংগানিজ ও চুনাপাথর না থাকিলে কোন দেশের পক্ষে লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্প গড়িয়া তোলা প্রায় ছুঃসাধ্য। কিন্তু বাতিক্রযমও আছে। জাপানে 
লৌহ আকর্সিক পাওয। শ্বাত্ত শ। বশিনেই চলে তধাপি অন্য দেশ পুহইতে 
উহ! আমদার্ণী করিয়। জাপান তাহার ইস্পাত শিল্প গভিয়া তুলিয়াছে। 
এইবূপ ছুই একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রাকৃতিক 
সম্পদের অবস্থিতিই উন্নয়নের হায়ক। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ঘৃক্তরাজা জার্ধানী ও 
সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নয়নে ওইসব দেশের খনিজ সম্পদ সাহায্য 
করিয়াছে । মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির অভূতপূর্ব দ্রুত জম্ৃদ্ধির পিছনে রহিয়াছে 
তাহাদের তেলসম্পদ ৷ ভারতের যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ সম্পদ আছে 
কিন্ত এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উহাদের বাবহার হইতেছে না। 

মনে রাখিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রঃরুতিক সম্পদ গাকিলে উন্নতি 
হইবে এমন কোন কখা নেই--উহাদের ঠিকমত বাবহার করিতে জানা চাই। 
সম্প? ঘা সববও যপি উগা ঠিছমত ব্যবহাব শা হয় তাহা হইলে দেশট 
উন্নতি করিতে পাবিবে না। প্রাকৃতিক সম্পদের বাবহারলম্পর্কে জনগণ উদ্দাসীন 
থাকিলে দেশটি অনগ্রসব থাকিয়! যাইবে । ইউরোপের লোকেরা উত্তর 
আমেরিকায় বসতি স্থাপন কবিবাৰ পুর্বেও দেখানে প্রান্ুতিক সম্পদ ছিল 
কিন্ত মামেবিক্কার গিন মপিবাপী বেছ ইপ্ি্ানগণ ওই নকল জম্পদ 
বাণহার সম্পর্ব -কাণ জন পা থাকায় তঙগারা অগ্রন্নতই থাকিষ। গিয়াছিল। 
- স্ুতবাৎ মনে রাবিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সম্পর উৎপাধনের উপাদান 
হিপ।বে শিক্ি্ন। প্রাহিতিক পম্পৰ খাকিলেও বিনা প্রয়াসে কোন দেশ 
ওই মকল সম্পর হইতে কোন সুবিধা লাভ করিতে পারে না। ওই সকল 
সম্পদের বাবহার জাশাও প্রযোজশ। (সইজন্য বল] যায্ন যে, প্রাকৃতিক 
সম্পদের ব্যবহার নির্ভর করে উন্নত জ্ঞান ও কৃংকৌশলের উন্নত মানের উপর । 
উন্নত মানের কুংকৌশর আয়ন্তে না থাকিলে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদও যে 
দেশের উন্নতির সহায়ক হয় না তাহা আমেরিকার রেড ইগ্ডিয়ানদের দৃষ্টাতত 
হইতেই উপলব্ধি করা যাঁন্ব। 

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায় 


ঙ অর্থনৈতিক উরয়ন 


প্রাকৃতিক ষম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইম্বাছে। অবাধ বাণিজ্যের স্বর্ণযুগে যথেষ্ট 
পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ন! থাকিলেও বিদেশ হইতে কাচামাল আমদানী 
করিয়া দেশের উন্নতি কর সম্ভব ছিল। এইভাবেই যুক্তরাজা, জাপান ও 
অন্তান্ক দেশ সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্ত বাণিজ্যে 
নানাকধস নিয়ন্্ন চাপাইক্বা ওইবধবনের বাণিজোক স্থবিধা ব্যাহত করা 
হইতেছে। 

দেশের যত উন্নতি হইবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব তত 
স্তাম পাইবে । উন্নয়নের সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং 
কুংকৌশলের মান উন্নত হুইবে। রুংকৌশলগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদনে 
জমির অনুপাত হাস পাইবে | জমির যোগান সীমাবদ্ধ কিন্তু অন্যান্য উপাদানের 
যোগান বুদ্ধি করা সম্ভব । সুতরাং অন্যান্য অবস্থা একরূপ থাকিলে, দেশের 
উন্নতির সঙ্গে জমির আপেক্ষিক দুশ্রাপ্যতা বুদ্ধি পাইবে । 

অধ্যাপক লুইস বলেন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নির্ভর উহ্ার ব্যবহারের 
উপর আর জম্পদের ব্যবহার রুচির পরিবর্তন, কৃংকৌশলের পরিবর্তন ও 
নূতন আবিষ্কারের দরুণ সর্দা পরিবতিত হইতেছে । 

মুল সঞ্চয় (০4016214০09170121101) ) £ উন্নয়নের তৃতীয় প্রয়োজনীয় 
উপাদান হইল মূলধন । মৃলধন হইল পুনোরুংপাদনযোগ্া উৎপাদনের 
উপাদান । সময়ের অগ্রর্গতির সঙ্গে মূলধনের যে পরিমাণ বুদ্ধি পায় তাহাকে 
মূলধন গঠন বা মূলধন সঞ্চয় বলে। নার্কল বলেন, মূলধন গঠনের অর্থ হইল 
সমাজ আহার বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টার সমস্তটাই বর্তমান ভোগ ও চাহিদ? 
পূরণে ব্যয় না করিয়া উহার একাংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করে ; 
মূলধণী ভ্রব্য হইল যন্ত্রপাতি, কলকজাঃ মেশিন ইত্যার্দি। ন্থতরাং বলা ধায় 
যে মূলধন গঠন হইল মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করিয়া! মুলধন, 
জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ন্ুতরাং উন্নয়নের মূল উস হইল 
মূলধন গঠন । 

অধ্যাপক লুইস বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সম্বন্তা হইল, 
যেদ্দেশ তাহার জাতীয় আয়ের ৪ অথবা € শ্রতাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
করিতেছে কি প্রক্রিয়ায় তাহাকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করিস 
উহাকে জাতীয় আয়ের ১২ হইতে ১৫ শতাংশে রূপান্তরিত করা যায়। ইহাই 


হয সমস্যা কারণ উরয়নের জন্য প্রয়োজন মুলধন গঠন । 


অর্থনৈতিক উন্নরনের সাধারণ উপাদান রং 


সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ যে দেশে শ্রমিকপিছু 
অধিক মূলধন নিয়োগ কর! হয় সেখানে মাথাপিছু আয়ও বেশী হয়। যে সৰ 
দেশে মূলধন গঠনের হার বেশী সেই সব দেশে ত্রত অর্থনৈতিক উপ্নয়ন, 
ঘটিতেছে। অনগ্রসর এলাকার অস্থক্নতির সবচেয়ে বড কারণ হইল ষে 
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিবার মতো ইহাদের যথেষ্ট মূলধন নাই । 

মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে আমরা অধিক 
আগ্রহী বলিয়া যে সব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির দরুণ যদি মোট উৎপাদন বুদ্ধি পায় তাহা হইলে মাখাপিছু 
আয় নাও বাড়িতে পারে--এমন কি করিয়া যাইতে পারে যদ্দি উৎপাদন 
ক্রমহ্াসমান উত্পাদন বিধির অধীন হয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি সুলধন বৃদ্ধি 
অথব। কৃংকৌশলতাও উন্নতির দরুণ উৎপাদন বুদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইবে । স্বুতরাং মবলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপাদন বাড়াইলে যতখানি অর্থনৈতিক কল্যাণ 
বৃদ্ধি পাইবে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহা হইবে না। 


মূলধন গঠন প্রক্রিয়ায় তিনটি পর্যায় আছে ঃ প্রথমতঃ, প্রত সঞ্চয় থাকিবে 
এবং উহা! বৃদ্ধি পাইবে, দ্বিতীয়তঃ, খণদানকারী ও অর্থসরবরাহকারী সংস্থা 
থাকিবে যাহার জাহায্যে সঞ্চয় একত্রীভূত করিয়া সঠিক পথে চালিত করিতে 
হইবে । তৃতীয়তঃ ওই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করিতে হইবে। 


মূলধন গঠনের দরুণ জাতীয় উৎপাদন নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। অর্ধোন্নত 
দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পুরণের জন্য মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । মুলধনী খাতে বিনিয়োগ শুধুমাত্র উৎপাদ্দনই বুদ্ধি করে না, 
কর্মসংস্থানও বাড়ায়। মূলধন গঠনের ফলে রুংকৌশলগত উন্নতি ঘটে । 
কংকৌশলগত উন্নতির দরুণ বিশেধীকরণ ঘটে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের 
জন্ত ব্যয়সংকোচের স্ুবিধ| পাওয়া যায় । মুলধন গঠনের সাহায্যে সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক মাথাপিছু ধার্ধ ব্যয় (যেমন পরিবহন, বিদ্যুৎ শিক্ষা! ইত্যাদি ) 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। মূলধন গঠন করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা 
সম্ভব হয়, শিল্পায়ন দ্রুততর ও বাজার জন্প্রসারিত হয় আর এইগুলি অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের জগ্থা প্রয়োজন । 

জনবহুল অর্ধোক্লতদেশে মাথাপিছু উৎপাদন বুদ্ধি মূলধন-শ্রম অনুপাত 
বুদ্ধির সহিত জড়িত। যে দেশ মুলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী 


৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


তাহাদের দুইটি সমস্তার জন্থখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ জনসংখ্যা! বৃদ্ধির 
সহিত মৃলধন-শ্রম অন্ুপাভ হাস পায়। এই মুলধন-শ্রম অন্থপাত হ্থাস 
প্রতিরোধ করিতে হইলে অধিক পরিমাণে নীট বিনিম্বোগ করা প্রয়োজন 
যাহা অর্ধোরত দেশে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত: দেশে জনসংখ্যা ক্রুতহারে বুছি 
পাইতেছে বলিয়্। গ্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় সংগ্রহ করা 
কঠিন কারণ এই সব দেশে মাথাপিছু আম্ব খুবই কম। তবুও সঞ্চয়কে 
উৎসাহিত করিবার জন্য মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 


মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা মূলধণ গঠনের হার নির্ধারিত হয়। 
মূলধনের চাহিদা! শিভর করে বিনিয়োগ করিবার প্রনোদনার উপর | মুলধনের 
যোগান নিউর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর । অর্ধোন্নত দেশে মুলধনের 
চাহিদ1 ও যোগানের দিকে ছুষ্টটক্র কাজ করিতেছে । যোগানের দিকে, 
আয্ন কঙ্ম বলিয়া! সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম। সঞ্চয় কম হওয়ার মূলধন উৎপাদনও 
ক্ষ হত্ব। মূলধন কম হওয়ায় উত্পাপনক্ষমতা কম হয়ঃ তাহার ফলে আদ্র 
কম হন্ন আর উহার দরুন সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম হয়। এইভাবে মূলধণের 
অভাৰ দুষ্টচক্রের হত করে। আবার চাহিদার দিকে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা 
কম বলিন্বা বিনিক্বোগের প্রণোদ্নার অভাব রগ্য়াছে। আর এই জন্তে 
মূলধন উৎপাদনে আগ্রহের অভাব দেখা যায়। মৃলখন কম বলিন্র উৎপাদন- 
ক্ষমভা ও আয় কম হর্য। আয় কম বলিয়া ক্রয়ক্ষমতা কম হর়। এইজন্য 
এইজন্ত অধ্যাপক নার্কম বলিয়াছিলেন অর্বেন্রত দেশে দারিদ্রের যে ছৃষ্টচক্র 
মূলধন গঠনের মাধ্যমে উহাকে ভেদ করিতে হইবে । 

অর্ধোক্লত দেশে বাণিজা ব্যালান্দসের সমস্ত) ৮৭৮! দেয় কারণ ইহারা 
প্রধানতঃ কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণা রপ্যানী কবে আর শিল্পজাত ভরব্য 
আমদানী করে। দেশে যূলপন গঠন কথিয়া বাণিজা বালান্দের সমস্যার 
স্বরাহা করা যায়! আমদাশী-পরিবঞ শিল্প গড়িয়। তুলিয়া ণিশ্নজাত দ্রবোর 
আমদানী কষান ষায় সাবার ভোগ্যপণ্য ও মুলবর্পীদ্রবোর উত্পাদন বাড়ায় 
রপ্তানীর প্ররুতি পরিবর্তন করা যায়। কৃধিজ পণোর সঙ্গে শিল্পর্জাত প্রব্যও 
রপ্তানী করা যাইতে পারে। এইভাবে মূলধন গঠন বার্িজ্য-ব্যালান্ম 
সংক্রান্ত সমস্তার সমাধান করে। 

ক্রুতহারে মূলধন গঠিত হইপে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হ্রাস 
পাইবে। বন্ততঃ মূলধন গঠন গ্নেশকে স্বয়ংসৃপ্পূর্ণ করিয়া বৈদেশিক খণের 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ উপাদান রি 


ভার লাঘব করে। বিদেশ হইতে দীর্ঘকালীন খণ গ্রহণ করিলে ভবিষ্যৎ 
ংশধূরদের উপর এক গুরুভার চাপান হয়। প্রতিটি খণ বাবদ সুদ দিন 
দিন বাড়িতে থাকে আর উহা! পরিশোধ করিতে হুইলে বেশী করিয়া কর 
ধাধ করিতে হইবে । করের ভার বাড়িতে থাকে এবং খণ পরিশোধের দরুণ 
দেশ হইতে অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। মুলধন গঠন করিয়া দেশকে বৈদেশিক 
সাহাধ) হইতে মুক্ত করিয়া ্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। 

বিকাশনান দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ 
যণেষ্ট পরিমাণে হ্রাস কর] সম্ভব । মুলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজ 
পণ্য ও শিল্পজাত ভোগ্যপণে্যর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । অপর পক্ষে, 
মুনপন গঠনের ফলে আয় বুদ্ধি পাইলে প্রব্যপামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । 
স্বপ্নক'শীন অময়েঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বধিত চাহিদ। পূরণ করা সম্ভব 
তয় ন: বলির | (শে মুদ্রান্ীতির চাঁপ বুদ্ধি পান্ন। দীর্ঘকালীন সময়ে 
মূলধন গঠনের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি কবিতে পারিলে দ্রব্যসাম গ্রীর যোগান বুদ্ধি 
কর; সম্ভব হইবে, মুজ্জাম্ফীতি শিয়গ্ত্রিত হইবে এপ অর্থনীতির অস্থিরতা দূর 
হঠবে। 

মূলধন গঠন দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে। মুলধনের 
সহায়তায় বিকাশমান ৮৪শেব বধিত জনগণের সকল চাহিদা পুরণ করা সম্ভব 
হয়। মুলধনের গঠনের ফলে প্রারুতিক সম্পদের যখাযথ ব্যবহার এবং 
বিটিন পরনের শিল্প গঠিত হইলে 'আয়স্তর বুদ্ধি পায় ও জনগণেব নানাবিধ 
চাহিদাব পূরণ হয়, তাহাদের জীবনযা€'ব মান উন্নত হয় এবং অর্থনৈতিক 
কন্াণ বধিত হয়| 

পরিশেষে, মূলধন গঠনের হার বুদ্ধি পানে জাতীঘ্ আয়প্তর বৃদ্ধি 
পাঠবে। মূলধন গঠন জাতীয় উৎপাণ্শ বৃদ্ধিতে সহায় তা করে যাহার দরুণ 
জাতীয় আয়ের হার ও স্তর বৃদ্ধিপান্ন। স্ৃতরাং জাতীয় আয় বুদ্ধির হার ও 
স্তর শির করে মূলপন গঠনের হারের উপর। অতএব দেখা গেল ষে 
অর্ধে,ন্ূত দেশের জটিল সমস্তাসমূহের মূল সমাধান মূলধন গঠনের মধ্যে নি ভিত 
আছে আর উহাই হইল উন্নয়নের চাবিকাঠি । 

বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ (90৩০19115210100 ৪01৫ [01৬19100. ০৫ 


199০) 3 অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেধীকরণ ও অ্রমবিভাগের এক বিশেষ 
ভূমিকা রহিপ়াছে। বিশেধীকরণ ও শ্রমবিভাগের দরুন উৎপাদন ক্ষমতা 


১৯ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


বৃদ্ধি পায়, আর উহার দরুন বৃহদায়তন উৎপাদনের স্থুযোগন্থববিধা বৃদ্ধি পায় 
যাহা শিল্পোরন়নে আরও সহায়তা করে । বিকাশমান দেশগুলিতে শিল্পগুলির 
আয়তন প্রধানত: ছোট বলিয়া উহার] শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়ত্ন উত্পাদনের 
স্বিধা লাভে অসমর্থ হয় । আর ইহার দরুন উন্নয়নের হার কমিয়া যায়। 

গ্রাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবিভাগের অবদান 
বিঙ্কেষভাবে ব্যাখা! করিয়াছেন । শ্রমবিভাগের দরুন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধি, পায়। প্রতিটি শ্রমিক পূর্বের তুলনায় অধিকতর দক্ষ হয় ও উৎপাদন' 
বছগুণ বৃদ্ধি পান । কিন্তু শ্রমবিভাগ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর 
আর বাজারের আয্মতন নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর । 

জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ করিবার যোগ্যতা এক্প ব্রাহ্মণকে উপন্যাসের 
আদর্শ নায়ক কর! যাইতে পারে কিন্ত ব্রাহ্মণের কাজ হইল চণ্ডীপাঠ কর! আর' 
সে ষদি তাহার কার্যাবলী উহার মধো সীমাবদ্ধ রাখে তাহা হইলে সমাজের 
কল্যাণ ও দেশের উন্নতি হইবে । আদিম সমাজেও শ্রমবিভাগ অজানা ছিল' 
না; স্বর্গের নন্দনকাননে আদম ফলমূল আহরণ করিত আর ইভ কাপড় 
বৃলিত। উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিক্াকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষৃত্র অংশে বিভক্ত 
করিয়া প্রত্যেক পর্যায়ের. জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত করিলে সেই ব্যবস্থাকে 
শ্রমবিভাগ বলে । শ্রমবিভাগ প্রথমে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তী 
কালে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক জীবন বিবন্তিত হইলে এক একটি 
পরিবার এক একটি কাজে নিযুক্ত রহিল । আধুনিক কালে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় 
শ্রমবিভাগ আরও জটিল আকার ধারণ করিল । 


শ্রমবিভাগের দরুন উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও বর্তমানের উন্নত 
জীবনযাত্রার মান সম্ভব হইয়াছে । উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে যে সকল শক্তি 
কাজ করে আসলে তাহারা শ্রমবিভাগেরই সুবিধা । এ্যাডাম শিখ তাহার 
ড/০৪10) 01 96015 গ্রন্থে লিবিয়াছেন যে, একজন্ব্যক্তি আলপিনের সুরু 
হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অংশ প্রস্তুত করিলে দিনে ২০টির বেশশী আলপিন 
তৈয়ারী করিতে পারিবে ন1। কিন্তু যদি দশজন ব্যক্তির মধ্যে পিঁকমত শ্রম- 
বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা! হইলে তাহার! দিনে ৪৮*০* আলষ্ধিন তৈয়ারী 
করিতে পারে শ্রমবিভাগ না থাকিলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত । 

অর্ধোরত দেশে জীবনযাত্রার মান নীচু হওয়ার কারণ এই যে এই দেঁশ- 
গুলিতে শ্রমবিভাগ বিশেষ প্রযার লাভ করে নাই। এখনো প্েশের বিরাট 
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ংশ জুড়িয়া আদিম ধরনের ছোট ছোট আক্মতনের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখিতে, 
পাওয়া যায়। শ্রমবিভাগ এখনও এই দেশগুলির বিরাট অসংশঠিত ক্ষেত্রে 


ব্যবসায়গত বিভাগেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের 
প্রথম পর্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন একজন শ্রমিক সম্পন্ন করে 


তখন তাহাকে ব্যবসায়গ শ্রমবিভাগ বলে । বিবর্তনের চূড়াস্ত পর্যায় আসিয়। 
শ্রমবিভাগ অতি স্থশ্্ম হয়। উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমবিভাগ একটি 
পর্যায়ের অসম্পূর্ণ শ্রমবিভাগের রূপ গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে কোন ব্যক্কি 
উৎপাদনের কোন বিশেষ পর্যায় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করেনা । 
উৎপাদনের বহর বড় হইলে তবেই শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিতে পারে । 

বিকাশমান দেঁশগুলিতে উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ ছোট আকারের 
বলিয়া ইহারা- শ্রমবিভাগের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ হইতে বঞ্চিত। 
শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণের পরিপূর্ণ স্থবিধা পাইতে হইলে উন্নয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে বৃহদায়তন কলকারখান। স্থাপন করিতে হইবে । 


বৃহুদায়তন উৎপার্দন( 1.978০ 9০816 19000106101) ) 2 বৃহদায়তল 
উৎপাদনই শিল্পবিপ্রব ঘটায় আর ওই সময় হইতে মান্থ্ষ বৃহদান্তন উৎপাগনের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সুরু করে। বর্তমান যুগকে বৃহদায়তন উৎপাদনের' 
যুগ বলিয়া! বর্ণন। করা যাইতে পারে । শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার বৃহদাম়তন 
উত্পাদন ব্যবস্থাকে সম্ভব করিয়াছে । শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
ফলে যেসকল স্থুযোগন্ুবিধা ও ব্যয়সংকোচ ভোগ কর! যায় উহার সকল 
কিছুই বৃহদায়তণ শিল্প ভোগ করিয়া থাকে । বৃহ্দায়তন উৎপাদনের সুবিধা- 
গুলিকে আমতনবৃদ্ধিশিত বা বহরবুদ্ধিজণিত বায়সংকোচ বলা হয়। 

উত্পাদনের বহর বড় হইলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিতে পারিবে আর 
শ্রমবিভাগ প্রসারলাভ করিলে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, জনগণের 
জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে । 
উৎপাদনের আয়তন বড় করিতে হইলে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন । অর্ধোন্নত 
দ্বেশগুলিতে মূলধনের বিশেষ অভাব থাকায় এই সব দেশে উৎপাদনের বহর' 
প্রধানত: ছোট আকারের হয় আর সেইজন্য উৎপাদনও কম হয় । 

উৎপাদনের বহর বৃদ্ধি পাইলে যে সকল স্থবিধা পাওয়া যায় তাহাদের 


দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়_ অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচনজনিত সুবিধা আর 
বান্থিক ব্ান্সংকোচনজ্রনিত সুবিধা । কোন একটি শিল্পগ্রতিষ্ঠান নিজস্ব, 


১২ অর্থনৈতিক উররয়ন 


উৎপার্দন বৃদ্ধি করিয়া যে সকল সুবিধা লাভ করে তাহাদের অভ্যন্তরীন ব্যায় 
সংকোচন বলে। এই ধরনের ব্যয়সংকোচ প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করে । শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বুদ্ধির দক্ষন সংগঠন ও পরিচালনাগত 
'দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সেই কারণে এই ধরনের ব্যয়সংকোচন দেখা দেয় এবং 
“শিল্পসংস্থাটি এককভাবে উহা! ভোগ করে। সাধারণভাবে শিল্প প্রদারের ফলে 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়তি কতকগুলি সুযোগন্থবিধা লাভ করিলে তাহাকে 
বাহিক ব্যয়লংকোচন বলে। বাহ্যিক ব্যয়সংকোচনের উৎপত্তির কারণ 
শিল্পের একদেশতা । এই ধবনের বায়মংকোচন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের 
উপর নির্ভর করে না--উহ1 নির্ভর করে কতকগুলি বাহক কারণের উপর । 
এই ধরনের স্ুবিবা কোন একটি বিশেব প্রতিষ্টান লাভ করে না-ওই শিল্পের 
অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্টানই ওই স্তুবিধা পাইয়া থাকে । প্রধান প্রধান 
অভ্যন্তরীণ স্থবিধাগুলি নিয়ে বর্ণনা করা হইল £ 


টি: কৃৎকৌশলগত সুবিধা (71601111081 50০01017165 ) ০ বড় যন্ত্র 
বাবহার এবং বৈজ্ঞানিক উৎপার্দন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে যে স্থবিধা পাওয়। 
যাষ তাহাকে ক্লুংকৌশলগত সুবিধা বলে। একমাত্র বড বড কারখানাস্ব 
বড় যন্র ব্যবহার করা যাইতে পারে । বড় ষন্ত্র তৈয়াবী করিতে ন্সান্ুপাতিক 
'খর5 কম হয় আবাব তুলনামূলকভাবে বড যন্ত্র মশণিক উতপাদনক্ষম | কুঁৎ- 
কৌশলগত সুবিধার প্রন কারণ হইল উন্নত যস্ত্রকৌশলজনিত সুবিধা । এমন 
অণেক যন্ত্রপাতি অ।ছে যাহা ছোট অ।কারে তৈয়ারী করা যায় না। কমপিউ- 
টার বণ কারখানায়হ নিয়োগ কর? বাধ, ক্ষুদ্র কারপানার কাজের পরিমাণ কষ 
বলিষা ওইবরূপ মন্ত্র অপ্রশ্নোজনীয়। যে সংবাদপঞ্জের ব্যাপক চাহিদা আছে 
সেপানে রোটারী মেশিন বাবহার করা হয়। 

কারধানার আয়তন যতই বাড়িতে থাকে ততই বিশেষীকরণ ও শ্রম- 
বিভাগের স্থযোগ বুদ্ধি পার, ফলে উৎপাদনও বাড়ে। অবশ্য রুৎকৌশলগন্ 
বার সংকোচের একটা সীম! মাছে যাহা মতিক্রম করিয়া গেলে প্বায়সংকোচ্চের 
পরিবর্তে ব্যয়বুদ্ধি ঘটিবে । 

২। পরিচালনাগত সুবিধা! । 1৬197201181 12001701015 0 £ কারখানার 
আয়তন বাড়াইক্সা অখবা কয়েকট কারখানাকে একমালিকানায় আনিয়া 
অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা যাইতে পারে। বড় প্রতিষ্ঠানে 
চ্ুইটি কারণে পরিচালনাগত, সুবিধা দেখা দেয়। প্রথমতঃ) খুটিনাটি কাজের 
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ভার অধন্তন কর্মচারীদের উপর ছাঁড়িয়। দিয়া পরিচালক সংগঠন ও পরি- 
কল্পনার কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ, বড় প্রতিষ্ঠানে: 
পরিচালনারও বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। ছোট কারবারের মালিককে সবকিছুই 
নিজে তদারক করিতে হয় বলিয়া বিশেধীকরণ হয় না কিন্কু বড় কারবারে, 
একই পরিচালককে সবকিছু দেখাশোন] করিতে হয় নাঁ। এই ক্ষেত্রে 
পরিচালনার কাজকে বিভক্ত কয়িয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্যে একজন করিয়' 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যাইতে পারে। 

ও। বাণিজ্যিক স্ুবিধা (14811550772 6001100)165) 2 বড় শিল্প 

প্রতিষ্ঠান ক্রযবিক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ শুশিপা পাইয়া খাঁকে। বড় কারখানা 
সুবিধা ধরে কাচামাল কিনশিতে পারে) ছোড কাবখ'নার মালিক একসঙ্গে 
কম মাল কেনে বলিয়া সে পাইকারী দামের সুবিধা পায় না! । বড় কারবার 
দক্ষ সেলসম্যান, ক্যানভাসার, সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ নিয়োগ করিতে পারে, 
বিজ্ঞাপন মারফত ব্যাপক প্রচার কাষ চালাইয়া নৃন্তন নুতন বাজার স্ষ্টি করে 
এবং রেল ও জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে ভাঙার সুবিধা পাইয়1 থাকে । 

৪ | আথ্িক স্ববিধ! (10910181 [00170010165 ) 2 বড় কারবারের 
পক্ষে অর্থ সংগ্রহেব বিশেষ স্বাবধা আছে। বড় কারবার স্থবিধাজনক সর্তে 
বাঁক হইতে টাকা ধার করিতে পারে এবং কারবারের সুনামের দরুন শেয়ার 
ৰ! ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিফা অল্পায়াসে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাংক, 
বীমা কোম্পানী প্রভৃতি সংস্কা যত সহজ সর্তে বড কাবধারকে টাক! ধার দেয়», 
ছোট কারবারকে তাহা দেয় না। 

৫| ঝুঁকিবহনের ন্ুবিধা ( ₹1১)০-০০271708 1০9701165 ): বড় 
কারবারকে ছোট কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী ঝুঁকি বহন করিতে হয । 
একটিমাত্র গরু লইয়া বাখসার করে এমন গোয়ালার গরু মবিলে ত্তাহার সমস্ত 
ব্যবসাটাই নষ্ট হই! যাইবে কিন্তু যে বাক্তি অনেক গরু লইয়' ব্যবসার করে 
একটি বা দুইটি গঞ্ুর মৃত্যুতে তাহার খুব বেশী ক্ষতি হয় না। বড় প্রতিষ্টান 
তিনটি পদ্ধতিতে ঝুঁকি কমাহতে পারে, প্রথমতঃ উত্পাদনের বিকেন্টীকরণ ঃ 
বড় প্রতিষ্ঠান একটিমাত্র দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া যদি কয়েকটি সংঙ্ি্ট দ্রব্য 
উৎপাদন করে তাহ। হইলে একটি দ্রব্যের বাজারে মন্দা দেখ! দিলে সে অপর 
দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে। দ্বিতীম্বতঃ, 
বাজারের বিকেন্দ্রীকরণ : বড় গ্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ বিভিন্ন বাজারে তাহার দ্রব্চ 


১৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


বিক্রয় করে। একটি বাজারের উপর নির্ভরশধল থাকিলে" যদি কোন কারণে 
যেই বাজারে মন্দা দেখা দয় তাহা! হইলে উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । তৃতীয্বতঃ 
কাচামাল যোগানের বিকেন্দ্রীকরণ : বড় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উত্স হইতে 
কীচামাল সংগ্রহ করে ফলে কোনও কারণে একটি উৎস হইতে যোগান বদ্ধ 
হইলেও উৎপাদন বাবস্থা! চালু রাখ যান্ব। 

বাস্থিক সুবিধাগুলি মূলত: আঞ্চলিক উরয়নের সুবিধা । এই ম্ুবিধাগুলি 
নিয়ে বর্ণনা করা হইল £ 

১। কেক্দ্রীভবনজনিত সুবিধ। (6০০০০০1155 01 ০97০600080100 ) £ 
যখন কোনও একস্থানে কোন শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি কেন্দ্রীভূত হয় তখন 
প্রত্যেক কারখানাই কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করে। দক্ষ শ্রমিকেরা কাজের 
প্রত্যাশায় এইসব অঞ্চলে আসি বাস করে ফলে দক্ষ শ্রমিক পাইতে কোন 
প্রতিষ্ঠানের বেগ পাইতে হয় না। কোনস্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে রেল 
ও স্টীমার কোম্পানী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিবে ফলে সকল কার- 
খানাই কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে । শিল্পের একদেশতা 
খটিলে সেই স্থানের স্থনামের ভাগ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পাইবে । 

২। তথ্য সংগ্রহের অুবিধ। (16০977910169 ০91 [11071091101) ) 2 বড 
শিল্পের অন্তর্গত প্রতিঠানগুলি যৃক্তভাবে গবেষণা কাজ চালাইতে পারে, 
ব্যবসায় পত্রিকা প্রকাশ. করিতে পারে আর ইহার ফলে শিল্পসম্প্ষিত 
প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়! যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সহজ হয়। 


৩। বিয়োজনজনিত সুবিধা (16০010010165 01 [)1511068181101 ) 5 
বৃহদায়তন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন শাখায় বিশেষীকরণ কবিতে 
পারে। দৃষ্টান্তত্বরূপ বলাষায় বস্ত্রশিল্পেব অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠান শাডা 
তৈয়ারীতে এবং কোন প্রতিষ্টান ধূতি তৈয়াবীতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে | 
এই ব্যবস্থার ফলে শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই গড 
ৎ্পাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। 


বৃহদায়তন উৎপাদনের উল্লিখিত স্ুবিধাগুলি মূলতঃ উৎপাদনের খাবি- 
ভাঞ্যতার সহিত জডিত। বৃহদায়তন উত্পাদনের যে সুবিধা তারঁহ।ব 
অনেকখানি উপাদান বাবদ ব্যয়ের অবিভাজ্যতার দরুন পাওয়া যায় । অর্ননৈক 
ক্ষেত্রে কোন একটি পণোর উৎপাদনের আয়োজন করিতে হইলে প্রথম হইতেই 
কোন কোন অবিভাজ্য উপাদান ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্ত 


'্অর্থনৈতিক উরযয়নের সাধারণ উপাদান ৫ 


'অবিভাজ্য উপাদানের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে 
অবিভাজ্য উপাদানটিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, সেই 
কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বেশী অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান 
'উৎপাঞ্নের নিয়ম কার্ধকর হয় । মুলধনী ত্রব্যের অবিভাজ্যতার দক্ষন প্রথম 
হইতেই বড় যন্ত্র স্থাপন করিতে হয় আর সেই ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইলে ব্যয় সংকোচ হইবে। 

ছিতীয়তঃ, অনেক সময় ছোট ও বড় আকারের যন্ত্র পাওয়া যায় কিন্ত 
উহ্াদ্দের উৎপাদন ক্ষমতা এক নয়, তাই উৎপাদনের পরিমাণ অল্প হইলে ষে 
ষস্্রের ব্যবহার করা লাভজনক অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা উন্নততর 
বন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয় বলিয়া মোট ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি পাঁয়। 
অন্যভাবে বলা যায় যে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিয়া উৎপাদন কৌশল উন্নত কর] যায় ফলে গড় উৎপাদন ব্যয় হ্বাস 
পায়। 

ইহা! ছাড়া, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন কর? সম্ভব 
হইলেও কারখানার পরিচালন প্রায় অবিভাজ্য তাই উৎপাদনের পরিমাঁণ 
যাহাই হোক না কেন পরিচালন! বায় অনেকটা স্থির থাকে বলিয়া অধিকতর 
উৎপাদনে তাহার ব্যয়সংকোচ হইবে । এই সব কারণে উৎপাদন বুদ্ধির হার 
অন্থপাতে ব্যয় বুদ্ধির হার কম হইকে। 


॥ 


সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা (60101611091 101) [056 01 13২65001065) 2 
অধোন্নত দেশ এরূপ একটি দেশ যাহার মানবিক ও প্রারুতিক সম্পদ যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকিলেও মূলধনের অভাবে উহাদের পরিপূর্ণ ও স্থুদক্ষ ব্যবহার 
হইতেছে না আর সেই কারণে দেশটি অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে । সম্পদের দক্ষ 
ও পুর্ণ ব্যবহার হইলে তবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের উন্নতি হইবে । 
ইউরোপবাসীর। আমেরিকায় যাইয়া বস্তি স্থাপন করিবার পূর্বেও সেখানে 
অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। কিন্তু তাহারা উহার দক্ষ ব্যবহার না জানায় 
অন্ুন্নতির গুরে থাকিয়া গিয়াছিল। ভারতেও যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে 
কিন্ত উহাদের সুদক্ষ ব্যবহার না হওয়ায় দেশটি অস্থমত রহিয়া গিয়াছে । 

প্রাকৃতিক জম্পর্দের মতো জনসম্পদের অবস্থিতিই দেশের অর্থনৈতিক 
প্রগতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বর্তমান যুগে আদক্ষ শ্রমিক কোন কাজে লাগে 
'মা--উহা!। দেশের সম্পদ নয় দায়। শ্রম হইল উৎপাদনের সক্তিয় এজেন্ট 


১৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


কারণ মানুষের শ্রমের মাধ্যমেই প্রাকৃতিক সম্পদ রূপাস্তরিত হয়। শ্রমের 
ষোগান নির্ভর করে শ্রমিক সংখ্যা এবং তাহাদের দক্ষতার উপর । 

জনসম্পদের দক্ষত। বুদ্ধির জন্য মানবিক সম্পদের উপর মূলধন বিনিয়োগ 
করা প্রয়োজন । ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই 
বিশেষ কোন দক্ষতা না থাকায় উহারা স্বনির্ভরশীল কোন পেশার উপর নির্ভর 
করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে না। বর্তমান যুগ বিশেষীকরণের যুগ 
বলিয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা না থাকিলে সেই শ্রমিক কোন কাজে লাগে 
না। শিক্ষ। ও স্থাস্থাথাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে 
হহবে। ৃ 

উৎপাদন বুদ্ধির জন্যে মূলধনের দক্ষতাও বিশেষ প্রয়োজন । শুধুমাত্র 
মূলধন বা যন্ত্রপাতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, অ|ধূনিক ও উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনে প্রয়োগ করিলে উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিবে। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বিম্ময়কর উন্নতির মূলে আছে অতি উন্নত ও স্ব়তক্রিয় যন্ত্রের 
ব্যবহার । 

সভ্যতার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি। 
আর ডংপাদন বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে মূলধনের অবদান । মুলধনের প্রধান কাজ 
হুইল শ্রমিকের দক্ষত] বুদ্ধি করা । একজন ধীবর জাল খাটাইয়1 মাছ ধরিবার 
চেষ্টা করিঙ্চেছে আর আন্দামানের এক অসভ্য মাড়োয়৷ শুধু হাতে বশার 
সাহায়ো মাছ ধরিবার" চেষ্টা! করিতেছে । যে ব্যক্তি জালের সাহাফ্যে মাছ 
ধরে সে অধিক পরিন|নে মাছ ধরিবে আর যে ব্যক্তি খালি হাতে বা বর্শা লইয়। 
মাছ ধরে সে দুই একটি মাছ পাইবে । উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ করিলে 

উহা! শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া অধিক উৎপার্দনে সহায়তা করে 

শ্রমের সহিত মূলধনের সংযোগ সাধিত হইলে উৎপাদনের উত্কর্ষ এবং পরিমাণ 
উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সহিত মূলধন.ক্রমশই 
বৃদ্ধি পাইভেছে। দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় আয় তিতই বৃদ্ধি 
পাইবে এবং দেশের ক্রুত উন্নতি ঘটিবে। 

উৎপাদনে যত অধিক মূলধন ব্যবহৃত হইবে শ্রমবিভাগ তুই স্তর 
হইবে এবং বিশেধীকরণের স্থযোগ বৃদ্ধি পাইবে | 

সম্পর্দসমুহের দক্ষতাসহকারে যথাষথ ব্যবহার করিবার উদ্দেশে বিকাশমান 
দেশগুলি পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে পথ্থিকৎ হইল সোভিয়েত 
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রাশিয়া। ভার ৩3ও পঞ্চবারিক পরিকল্পম।র মাধ্যমে তাহার সম্পদসমূহের সুদক্ষ 
বাহারের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে ! 


কৃৎকৌশলগত উন্নতি (7901001951681 270987655 ) 2 অধোররত দেশে 
কুংকৌশলের পুর খুবই অনগ্রসর ৷ কৃংকৌশলের উন্নতির সহিত দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নষন বিশেষভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে কৃৎ- 
কৌশলের উন্নাতিব উপর নিরশীল । উন্নত দেশগুলির সবাধূনিক কৎকৌশল 
প্রয়োগ করিয়া উন্নতির চরম শিখরে পৌছাইয়াছে । অর্ধোন্নত দেশে কৎকৌশল 
অতি শিল্প মানেব হওয়ায় এই অন্ুবিখাগুলি দেখা দেয়ঃ (১) মজুরীহার 
কম হওয়া সবেও গড় উত্পাদন-ব্যয় বেশী হয়, (২) শ্রম-উৎপাদন ও মূলধন 
উৎপাদন অনুপাত বেশী হয়; ৩) উত্পাদন ব্যবস্থায় 'অপক্ষ শ্রমিকের প্রাধান্ত 
দেখা যায় এবং (৪) জ[তীয় "উৎপাদন কাষে অপেক্ষাকৃত বেশী মূলধনের 
প্রয়োজন হয়। মর্ধোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের বিশেষ শ্মভাব থাকায় প্রাচীন 
আদক্ষ উৎপদনকৌশল পরিত্যাগ কিয়া উন্নত কৃংকৌশল গ্রহণ কর! সম্ভব 
হয় ন!'। শিকাশমান ৫শে উন্নত কুহংকৌশল প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় বাধ। 
হইল অজ্ঞত। ও শ্রমিকের দক্ষতার অভাখ। 

বিকাশমাশ দেশগুপিতে রুংকেশলের দ্বৈত অবস্থ। দেখা যায়; আধুনিক 
ও সংগঠিত ক্ষেতে উন্নত কংকৌশল ও প্রধৃক্তিবিদ্ভাব প্রয়োগ দেখা যায় কিন্ত 
ক্লবি ও অসংগঠি 5 ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের কৃৎকে'শ্ল বাবহৃত হয় । 

কংকৌশলের পরিবর্তন বলিতে বোঝায় উৎপাদন অপেক্ষকের পরিবর্তন । 
রুংকৌশলগত পবিবর্তনের দরুন সমপরিমাণ উপাদানের সাহায্যে পৃর্বাপেক্ষা 
বেশী উৎপাদন পাওয়া যাইবে অথবা কম পরিম।ন উত্পাদনের সাহায্যে সম- 
পরিমাণ উত্পাদন পাওয়া যাইবে । কুংকৌশলের পরিবর্তন অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সবাপেক্ষা বড় উপাদাান। কৃংকে শলের পরিবর্তন নির্ভর কবে 
প্রযুক্তিবিদ্যার পন আর উহা হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। উন্লত কৃৎ- 
কৌশল প্রয়োগ করিলে শ্রম, মূলধন ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদ্দানের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 

ব্যাপক অর্থে কংকৌশলের উন্নতি বলিতে সেই সব পদ্ধতি বোঝায় যাহা 
জ্ঞান ও প্রধৃক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটাইয়! অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরাশ্িত করে। 
উন্নত জ্ঞানের দরুন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণালন্ধ আবিষ্কার, 
উৎপাদনের বহর বৃদ্ধি, কৃষিতে মূলধন প্রয়োগ, আমদানী পরিবর্ততা প্রভৃতি 

২ 


প্১ ৮ অর্থনৈতিক উরয়ন 


'কুংকৌশলের অন্তর্ক্ত। যাহার দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতা! বৃদ্ধি পায় তাহাকেই 
'ক্ুংকেংশলগত উন্নতি বলে। সংকীর্ধ অর্থে, কৃংকৌশলগত্ত উন্নতি বলিচ্ষে 
'বোঝান্ব নূতন বা উরত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘার ফলে সমপরিমাণ 
উতৎপাঞনের জন্তে কমপরিমাণ উপাদান ব1 সম্তা বিকল্প উপাদান ব্যবহার করা 
সন্ত? হয, নতুন পণ্য অববা উন্নত পণ্য । উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অথবা 
কমপিউটারের ব্যবহার কংকৌশলগত উন্নতির আধুনিক দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য 
করা যায । 
ক্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদেরা কৎকৌশলের ধারণাটি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ 
করিয়।ছেন । তাহাদের মতে কৃংকৌশলের উন্নতি ঘটিবে যদি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ঘটে অব! উৎপাদন বুদ্ধির দরুণ যন্ত্রীকরণের স্মযোগ বুদ্ধি পায়। 
কুংকৌশল উন্নতির কারণ হিসাবে দক্ষ শ্রমিকের "্মবদান প্রশাসনিক নৈপুশা 
অথবা গবেষণাসংক্রান্ত কাজকে তাহারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই ! 
গবেষণা, আবিষ্কার, নুতন উৎপাদনকৌশল প্রবর্তন, নৃতন দ্রব্য সষ্টি 
কুংকৌশলের উন্নতির কাবণ। গবেষণা ও উদ্ভাবনী নুতন জ্ঞানের কৃষ্টি কবে আর 
সেই জ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যদিও মুলত 
এইগুলি অর্থনৈতিক কাধাবলী, তথাপি ইহারা সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতির ব্যাপার 
নয়। অর্থনীতিবিদ উন্নতি বা প্রগতির উৎস 2১ঞ্তি করিতে পারে কিন্ত 
উহ1 গ্রহণ করা বা না করা দেশের জনগণের উপব শিব কবে। যদি জনগণের 
দৃষ্টিভংগী উদ্দার ও সংস্কারমুন্ হর তাহা হইলে তাহার! নৃতশ ও প্রগতিবাঙী 
ধ্যানধ্যারণা গ্রহণ কৃরিবে, যুগজীর্দ প্রধা ও সংস্কার কোন বাধার হাটি করিবে 
ন| 
কুংকৌশলের প্রধান উৎস তিনটি ঃ কংকৌশলগন্ড সন্নতির প্রথম উৎস 
হইল দেশের লোকের মাবিষ্কার  প্রধুক্তিবি্যাসক্রান্ত কাধাবলী সবদেশেই 
উদ্ভাবন ও ঝুঁকি গ্রহণের কিছু লোক দেখা ধায়। বিদেশ হইতে ুংকৌশল 
"ামদানী হইলে উন্নয়নের প্রাথমিক পধায়ে কুৎকৌশলের উন্নতি রুই শ্রেণাটির 
উপর করে। এই ধরনের লোকের সংখ্যা কম থাকায় অনেক দেধু পিছাইয়া 
রহিয়াছে । কোন কোন দেশ ও তাহার সাংস্কৃতিক পরিবেশ [পরিবর্তনে 
'অস্কুল আর তাহারাই রহুসংখ্যক উদ্ঘোক্তার সৃষ্টি করিয়াছে । এ কথা বলা 
হয় যে বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় এই উদ্যোক্তা শ্রেণীই উন্নয়নের প্রধান উৎস 
বছিল। ওই দেশের উন্নয়ন হার বৃদ্ধিতে আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক, উদ্ঘোন্ক! ও 
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স্ককি বহুনকারীরাই প্রধান ভূমিকা, গ্রহণ করিয়াছিল মুলধনের সঞ্চয় ছিতীয় 
স্থান গ্রহণ করে । 

প্বিতীয়তঃ বন্ধ অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন উন্নয়নের 
'জন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও যথেষ্ট নম্ব। আবার ঘোলা অর্থনীতিতে উহা 
প্রয়োজনীয় নয় কারণ বিদেশ হইতে উন্নত ও আধুনিক রুংকৌশল আমদানী 
করা যায়। আমদানীকুত নূতন পণা উন্নয়নের এক শক্তিশালী উপাদান 
হইতে পারে। বানিক্ক্যিক আদানপ্রদ্ানের সাহায্যে উন্নত কৃংকৌশল ৪ 
নুতন ধানখারণ। £1শে প্রবেশ করিতে পাবে। 

কুখকৌশলগত উন্নতির তৃতীয় পদ্ধতি হইল কাজ কবিয়া শেখ (198171178 
৮ 4018৮) | শ্রমিক, ম্যানেজার এবং মূলধশমালিক উৎপাদন কাষে নিযুক্ত 
শধাকিয়। দে অভিগ্ঞত সৃক্কর করে তাহা ভবিষ্যতে উৎপাদনের দক্ষতা বুদ্ধিতে 
সভাযত। করে । 

অনেক অর্থনীতিবিদ দদশের অর্থনৈতিক উন্লয়নে মূলধন গঠনেব উপৰ 
'বিশেষ জাব দেন কিন্তু কংকৌলের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইহা 
'ঠিক নয় । ক্ুংকৌশলগ ত পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উত্স । 

অর্ধো্রত দেশে কংকৌশলের মান 'অতি নিচু স্তরের । এই সব দেশে 
উৎপাদনের সববৃতৎ ক্ষেত তন কাব আব সেই রুমি উৎপাদনে মাক্গাতা 
আমলের পদ্ধতিতে উৎপাদন কব। হয়! অপব পক্ষে উন্নত দেশগুলিতে বিগত 
'হুই শতাব্দীতে বিজ্ঞান "৪ প্রধুক্তিবিদ্ঠার দত উন্নতি করিয়াছে । ইহার ফলে 
টন্নত দেশ ও অর্ধোরত দেশেব” মধ্যে কঘকৌগলগত দূরত্ব ক্রমশই গড়িয়া 
চলিয়াছে। 

'অর্ধোননত দেশগুলি উন্নতদেশ হইতে কৃংকেশল আম্রিদানী করিয়া দেশের 
উন্নয়ন ত্বরাপ্ধিত করিতেছে । তবে মনে রাখিতে হৃইবে উন্নত দেশগুলির 
.ক্ুইকৌশল হয পবিবেশে গড়ি উঠিয়াছে অর্ধোবতই দেশেব পরিবেশ ভিন্ন 
হওয়ায় উহা! এখানে ব্যবহার করিলে নুতন নৃতনব্সমুক্রা দেখা দিবে । 


২* অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
অনুশীলনী 


১। উৎপাদন কিসের উপর নির্ভর করে? সংক্ষেপে উন্নয়নের উপাদান- 
গুলি বর্ণনা কর। 

২। কোন কোন লেখক জনসংখ্যাকে অর্থনীতির উন্নয়শের অন্তরায় 
বলিয়। মনে করে আবার কোন কোন লেখক উহাকে উন্নয়নের সহায়ক 
বর্লয়া মনে করেন । এব্যাপারে তোমার মতামত বাক্ত কর। 

৩। অর্থনৈতিক উরয়নে প্রারৃতিক সম্পরদ্দের ভূমিক; আলোচন! কর। 

৪। মূলধন গঠন কাহাকে বলে? অর্থনৈতিক উরয়নের উপাদান হিসাবে 
মূলধন গঠনের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৫1 বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? উহার সুবিধাগুলি 
বন! কর! 

৬। বৃহ্দার়তন উৎপাদনের স্ুবিধাগুলি ব্যাগ্যা কর । 

৭1 কৃংকৌশলের উন্নতি বলিতে কি বুঝ? রুংকৌশলের উ২সগুলি 


কিকি? 


দ্বিতীঘ্ঘ অপ্র্যান্থ 
অর্য নৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমুহ্ন (59058555০01 িহ্ন্ননি, 010৮/011) 


প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি পর্যায় আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি করেকটি স্তরের ভিতর দিয়। অগ্রসর হর়। প্রতিটি পর্যায়ের কতকগুলি 
সাধারণ লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণগুলি চিছ্িত করিতে পারিলে উন্নয়নের 
পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইবে । উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে এমন 
কতকগুলি শক্তি কাজ করে যাহার ফলে দেশটি পরবশ্রাঁ স্তরে আসিয়া পৌছায় । 
উন্নয়নের পধায়ক্রম সম্পর্কে যে সকল লেখক বিশেষভাবে আলোচন৷ 
করিয়াছেন তাহাদের মধো আছেন ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ এযাভাম ম্মিথ, 
পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস এবং বর্তমান যুগে রস্ট!। এ্যাডাম স্মিথ তাহার 
আলোচনা এঁতিহাসিক বিবর্তনের তথ্যাগত বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাধিয়াছেন ; কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্ববাদ প্রয়োগ করিয্বা অর্থনৈতিক 
বিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অধ্যাপক রোস্ট প্রধানত: 
বিনিয়োগের কথ! চিস্ত! কবিয্া উন্যয়নের পর্যীয়সমূহ আলোচন। করিয়াছেন । 
কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণ পরে আলোচন? কর1 হইয়াছে বলিয়! আমরা এখানে 
এ্যাডাম স্মিথের ও রস্টোর বিশ্লেষণ আলোচনা করিব। 


1. শিকারের যুগ পশুপাঁলনের যুগ। কুষ্ধিউত্ঞ্চতদন যৃগ এবং শিল্পবাণিজ্যের 
য্গ__এ্যাডাম স্মিথ সমাজ বিবর্তন তথ। উন্নয়নের এই পর্যায়ক্রম লইয়া 
আলোচন] করিয়াছেন । 

আদিম যুগের থে সমাজ তাহাকে আমর শিকারী সমজি'বলিয়া অভিহিত 
করিতে পারি । এই অবস্থ্বয়ং মানব সমাজ ছিল প্রাকর্তিক-পরিবেশের উপর 
নির্ভরশীল । জীবজন্তক শিকার. কিংব। ফলমূল আহরণ করিয়া তখনকার মানুষ 
ক্ষপিবৃত্তি করিত । শিকারী সমাঁজের'গ্ৰ চেয়ে বড় তহ্স্াবধা ছিল শিকার- 
প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা । শিকার জ্টিলেই-্সাহারন্জর্টিত নতুব1 উপবাস । তখন 
মানুষ সঞ্চয় করিতে শেখে নাই আর সঞ্চয় করিবার কোন স্থযোগও ছিল না। 
যাহা! পাওয়া যাইত সকলে মিলিয়া সমানভাবে ভাগ করিয়া লইত। আধুনিক 
ধরনের শিকারী সমাজ আজ পৃথিবীর সভ্যতা -বিবজিত বহু অঞ্চলে দেখিতে 


পাওয়া যায়। 


২২ অর্থনৈতিক উরয়ক্ 


শিকারী সমাজে যে অসুবিধা তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 
মানব পরবর্তীকালে ষে সমাজ গিয়া তোলে তাহাকে পশুপালক সমাজ" 
বলে। শিকারী সমাজের লোকেরা ষখন বৃঝিতে পারিল যে জন্তজানোয়ার 
শিকার কিংবা বনজঙ্গল হইতে ফলমূল লংগ্রহ করা সব সময্ব সুবিধাজনক 
নয় তখন তাহারা পণগুপালনের দ্রিকে মনোনিবেশ করিল । কোন এক স্থানে 
দীর্ঘদিন ধরিয়া ষথেষ্ট পরিমাণ শিকার পাইবার কোন নিশ্য়ত1 না থাকান 
শিকারী সমাজ যাষাবরের মতো! এক স্থান হইতে অন্থ স্থানে শিকার ও ফল-- 
মূলের সন্ধানে ঘৃরিয়া বেড়াইত। কিন্তু মানুষ যখন বন্য জীবজজন্তর্দের পোষ 
মানাইতে শিখিল তথন হইতেই তাহাদের জীবনষাত্রায় এক উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন দেখা দিল। মেষ ও গরুগুলিকে হত্যা করিয়া! উহাদের মাংসের 
দ্ববরা সামরিক ক্ষপ্িবৃদ্তি না করিয়। মান্থষ উহাদের পালন করিতে 'মারস্ত 
করিল। পশুপালন ও পশুচারণ করিয়! মানবজীবনকে সভ্যতার এক উর্ত্ত 
পর্যায়ে লইয়া! গেল প্রন্তরযুগেব মান্য! এখনও পৃথিবীর বন্ধ স্থানে এইরূপ 
পশ্তুপালক মানবসমাজ দেখিতে পাওয়া যার | 

পণুপালনের ফলে খাছ্ের যোগান অনেকটা নিয়মিত হইল । খাছোর 
জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা হাস পাইল! গৃহপালিত গরুছাগলের 
নিকট হইতে মাংস ছান্ডাও দুধ পাওয়! যাইন্ত। আবার উহাদেব চামন্কা 
হইতে পোষাকপরিচ্ছদ ও তাবৃ নিমিত হইত ' পশ্তচারণ বৃগেও মানুষ 
একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শেখে নাই । কোন অঞ্চলের চারথ- 
ক্ষেত্র নিঃশেধিত হইলে চারণ ক্ষেঅ&ে অন্বেষণে জনগণ অন্যত্র চলিয়া] যাই | 
এই পর্যায়ে মানবসমাকে ব্যক্তিগত সম্পতিবোধের উদ্ভব হয়। শিশুপালনের 
সঙ্গে মানুষ মাছ ধরিতে'ও শিখিল | মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য 
মানুষ নদী, সমুদ্র বা অন্ত কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবান করিজে, 
আরভ্ত করিল । | 

সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যার হইল উদ্িদ পালন বা রুধিকাধের যুগ । 
কিভাবে কৃষিকার্ধের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জ্ঞানা ; যায় না। 
অনেকেই অনুমান করে যে ইহা স্ত্রীলোকের আবিষ্কার। পুরুষেরা যখন 
শিকারের অন্বেষণে বাহিরে থাকিত তখন স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া ফলমূল 
রক্ষণাবেক্ষণ করিত 'মনেক সময় চুরি ডাকাতির আশ+কায় তাহারা ফলমূল 
মাটির তলায় পুতিয়া রাখিত। কালক্রমে তাহার! দেখিল যে অংগৃহীত, 


অর্চনৈততিক উরয়নের পর্ধায়সমূহ ২৩ 


ফলমূল বা পাকা শাকসঞ্জির বীক্ত হইতেই নৃতন গাছ জন্মাইভেছে। এই ভাবেই 
মান্য খাছ্াশস্ত উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করিল এবৎ কৃষিকার্ষের সুরু 
হইল | কবি আবিষ্কারের কলে মানুষের জীবনে খাছ সংগ্রহের অনিশ্চয়তা 
কাটিয়! গেল এবং মানুষ ভ্রাম্যঘান জীবন পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্বায়ী- 
তাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল । স্থায়ীভাবে বসবাপ করার দরুন 
মানুষ গৃহ শির্মাণ করিতে শিখিল এরং ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ 
পড়িয়া উঠিল । 

কষি যুগের পর আপিল বাণিজ্য ও শিল্পধগ | শিল্পজাত পন্তের উৎপাদন, 
খষবিভাগের উদ্ভব, বাজারের বিস্তৃতি এবং অর্থ ও খণ ব্যবস্থা প্রসারের দরুণ 
শষাজে বাবসায়ী, মহাজন, উদ্যেক্তা, শিল্পশ্রমিক, ভূম্যধিকারী ও শিল্প-শ্রমিক 
থা দিল। আর এই সঙ্গে আধুনিক বুগের স্থত্রপাত হইল বলা চলে। 
ঝুছছায়তন উত্পাদন, পিক্রয়ের জন্ত উত্পাদন, অর্থের মাধামে বিনিময় 
বাবস্থার প্রসার এবং কদি ছাড়াও অন্যান্ত উৎপাদনশীল কার্ষের সাহায্যে 
ছশিবিকা অর্জন এহ পধায়েব লক্ষণ । 

2, অধ্যাপক রষ্টে|( ৬/. ৬/. 9510 ) ভাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 2/2 
৯1০86 ০01 15097797710 01915/1% অর্থনৈতিক ডক্ম্বনের পাচটি পধায়ক্রমের 
সল্লেখ করিয়াছেন । কাল মাকস প্রদত্ত সামাজিক বিবর্তনের বিকল্প ব্যাখ্যা 
ফ্য়াছেন বলিয়। রস্টে। তাহার ব্যাধাকে অ-কমুানিষ্ট মেনিফেস্টে। বলিয়। 
উল্লেখ কবিয়াছেন । অর্থনৈতিক উন্নয়নের ষে পাঁচটি পর্যায়ের কথা রস্টো! 
বলিয়াছেন নিষ্কে তাহাদের আলোচনা করা হইল £ 

1) সনাতন সমাজ (1176 7718010107721 9০০161% ) : সনাতন সমাজ 
জনড, অচল সমাজ যেধানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযৃক্তিবিদ্যা অন্গপস্থিত। 
এই সমাজ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান অভি 
নিষ্স্তরের । এই সমাজের উত্পাদন াবস্থার ভিত্তি নিউটন-পুর্ব ষ্গের বিজ্ঞান 
ও কৃৎকৌশল এখং বস্তবিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভংগীও ছিল নিউটন-পূর্বযুগের | অব্ত 
সেই সমাজ সম্পূর্ণভাবে অনড ছিল, সেখানে কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্তন 
ছিলনা--একথ বলা যায় না। বস্তত;ঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও মাথাপিছু প্রকূত 
আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কধিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, 
শিল্জাত পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি পায় এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু এই 
লমাজে আধুনিক বিজ্ঞান ও কুৎকৌশলের নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ায় মাথাপিছু 


২৪ অর্থনৈতিক উরক্বন 


উৎপাদনের এক সর্বোচ্চ মাত্রা সবষ্ট্র হয় ধাহাকে অতিক্রম করা যায় না। এই 
সমাজে আবিষ্কার বা উদ্ভাবন! ঘটিলেও দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী। কৃষির 
প্রাধান্ত, যৌথ পরিবার, নিয়তিনির্ভরশীন জীবনদর্শন এবং রাষ্রনৈতিক 
ক্ষমতা জমিদারশ্রেণীর কৃক্ষিগত-_এইগুলিই হইল এই সমাজের লক্ষণ । 

2) উধ্বব গমনের পুর্বাবস্থা ( চ16001741610105 [01 115106-0£ি) £ এই 
পর্যায় হইল পরিবর্তন য্গ ষে ঘুগে অব্যাহত উরয়নের সর্তগুলির আবির্ভাব 
ঘটিতে থাকে । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও োডশ শতাব্দীর শু "কে ইংলগ ও 
পশ্চিম ইউরোপে আধ্নিক যুগের স্থত্রপাত হয় মার এই সময্বই ওই সকল 
দেশে উধর্ব গমনের পূর্বসর্তগুলি দেখা দিতে থাকে । রেনেশ'। বা নব জাগবণ, 
নতুন রাজতন্ত্র, নতুন ধর্ম এবং নতুন জগৎ উন্নয়ণের সর্তগুলিকে উৎসাহিত 
করিতে থাকে । মানুষের ধ্যানধারণায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখ! দেয়। 
অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদ জন্ম নয়, সামন্ততম্বের ধবংসা- 
বশেষের উপর নতুন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়। ওঠে, নতুন ছুঃসাহসিক চেতনা নিতা 
নতুন আবিষ্ষারে প্রেরণা যোগায়। ধীরে ধীবে সামাজিক মনোভাব, 
প্রত্যাশা এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । 

উন্নয়নের এই স্তরে দেশটি মাধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে 
এবং ক্রমহ্াসমান বিধিকে ঠেকাইয়া রাখে । জনগণ উন্নয়ণের প্রয়োজনীয্বতা 
উপলদ্ধি করিতে পারে। শিক্ষা প্রদারলাভ করে, নতুন নতুন উদ্যোক্তা 
গড়িযা ওঠে এবং. ব্যাংকে পত্রন হয়। বিনিয়োগ বুদ্ধি পায়, সামাজিক 
ধাধ মূলধন গঠন হয় এবং অভান্টরীণ ও বহিবাণিজ্য প্রসার লাভ করে। ছুই 
একটা করিক্বা আধুনিক ধরনের শিল্প গিয়া! ওঠে । সঙ্জীবতার লক্মণ এবং 
আধূনিকতার স্থচনা দেখা দিলেও সমাজ মূলতঃ স্শাতনপগ্ঠীই থাকে । অনেক 
স্ময় সনাতন সমাজ ও আধুনিক সমাজ পাশাপাশি অবস্থিত থাকে ।' পরিবর্তন 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না- রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও উ্কা 
প্রসারিত হয় এবং ধীবে ধীবে কেন্দ্রীভূত শক্তিশালশী জাতীয় রষ গডিয়। 
ওঠে । 

3) উধবীমন (026 ০06) £ উন্নয়নের এই পরধ।য় সর্বাপেক্ষা গুরুততপূর্ণ | এই 
স্তরে দেশটি অগ্রগমনের বাধাসমৃহু 'অতিক্রম করিয়া উন্নয়নের অব্যাহত 
গতিধারাকে উধর্বমুখী করিয়া রাখে । এই স্তরে দেশটি স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া 
নিজ শক্তিতেই অগ্রসর হইতে থাকে--বাহির হইতে কোনরূপ ধাক্কা! দিবার 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্ধায় সমূহ ২৫ 


প্রয়োজন হয় না। শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ধটে, মুনাফ! বৃদ্ধি পান্থ এবং 
উহার বড় অংশ শিল্পে পুননিরোজিত হয় । শিল্পের প্রসার ঘটায় মূলধনের 
চাহিদা বাড়ে এবং মুলধনী শিল্পের প্রসার ঘটে। মুলধনী শিল্পের প্রসার 
সাধারণ শিকল্পপ্রনারকে ত্বরান্বিত করে | শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের 
ক্রপ্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পার এবং সেইজন্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। 
উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বুদ্ধি পায়। নতুন রুংকৌশল কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন 
বুদ্ধি করে এবং ক্ষি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তুহ দশকের মধ্যে 
দেশে এরূপ সামাজিক, অর্থটঃনতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যে উহার 
দরুন দেশটি নিজ শক্তিতেই অগ্রসর হইতে পারে, বাহির হইতে কোনরূপ 
চাপ স্্টির প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ উধ্ধবগমন পর্যায় ২* বৎসর স্থায়ী 
হয়| 

উধ্বগমন বা মাটি ছাড়িয়া আকাশে সডডীয়মান অর্থনীতির লক্ষণগুলি 
এইক্সপ £ (১) বিনিযোগ হার জাতীয় আয়েব ৫ শতাংশ হইতে বুদ্ধি পাইয়! 
১০ শতাংশ দাড়াইয়! যায় ২ (২) এই সময় দুই একটি মূল শিল্প গড়িয়া ওঠে ; 
(৩) একপ সামাজিক ও রাজনৈিক কাঠামো গিয়া উঠিবে যাহা আধুনিক 
ক্ষেত্র সম্প্রদারণে অন্ুপ্রেবণ। দিবে এবং উন্নয়ন আরাম গতিতে চলিতে 
থাকিবে । 

অন্যভাবে বলা যায় ভউর্ধগমন হইল শিল্পবিপ্নব, উৎপাদন পদ্ধতির আমুল 
পরিবর্তন 'এবং খুব কম সময়ের মধো “দশে উহার ফলাফল দেখা দিবে। 

বিভিন্ন দেশে কিভাবে উধ্ণগমন শুক হইয়াছে সে সম্পর্কে রষ্টো এতি- 
হাসিক দৃষ্টান্তে উল্লেগ করিরাছেন। বুটেন ফ্রান্গপ এবং মাকিন ধুক্তরাষ্রে ইহ। 
উনবিংশ শতাববার শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সুরুতে ঘটে । জার্মানী, জাপান 
ও স্কুইডেনে উনিশ শতকের শব পিকে উধবগিমন দেখ) দেয়$ রাশিয়া ও 
ক্যানাডায় উহা ঘটে প্রথম বশশ্বযুদ্ধের ১০1২৫ বছর পৃবে ভারত ও চীন 
বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে ওই পবাষে প্রবেশ করিয়াছে । বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন শিল্প উন্নয়নের প্রাথমিক গতিবেগ স্থষ্টি করিয়াছে । গ্রেট বুটেনে 
কাপাস শিল্পকে কেন্দ্র করিয়। উন্নয়ন সুরু হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং 
জার্মানীতে রেলপথের সম্প্রসারণ প্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া! দেয়। রাশিয়া, 
জাপান ও জার্মানীতে সৈন্যবাহিনীর অন্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ উধ্বগমনের 
ক্ষেঅে এক বিশি্ উপাদান ছিল। সুইডেনে কাষ্টশিল্প উন্নয়নের গতিবেশ 


২৬ অর্থনৈতিক উরয়ন 


কি করে) অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জে্টিনান্ব আমদানীকে সরাইয়া দেশে 
ভোগাপণ্ের ভৎপাদনকারী শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের গতিবেগ 
সঞ্চারিত হয় । 

4) উন্নত পর্যায়ের প্রতিচালন! (01155 0০ ট156851) £ উধ্বপমনের 
পর্‌ স্ুুদীর্ঘকাল উন্নয়ন অব্যাহত থাকে । জাতীয় আয়ের ১* শতাংশ হইতে 
২* শতাংশ পুনধিনিয়োজিত হয় এবং উৎপাদন বুদ্ধির হার জনসংখ্য। বৃদ্ধির 
হারকে অতিক্রম করিয়া যায়। আধুনিক কংকৌশল অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে 
প্রনারিভ হয়। উৎপাদনের গঠন ক্রমাগত পরিবত্তিত হইতে থাকে, নুন 
শিল্প গড়িয়া ওঠে এবং পুরানো শিল্প সংকৃচিত হয়। পূর্বে আমদানী হইত 
এরূপ পণা দেশেই উৎপাদিত হইত্তে থাকে | নতুন নতুন দ্রব্য বিদেশ থেকে 
আনিবার প্রয়োজন দেখা দেয় এব" দেশটি বহু নতুন পণ্য রপ্তানী করিতে 
স্ররু করে। 

এই পর্যায়ে অর্থনীতির ভিত্তি সুদ হয়। সাধারণত: উধ্বগমন সুরু 
হইবার ৬* বছর পরে উন্নত পায়ের প্রতিচালনার ষৃগ স্থুরু হয়। উধ্বগমনের 
পর্ধায়ে যে স্ৰ সরল শিল্প এবং কৃংকৌশল দেখা যায় এই পযাযবে আসিক্গ! 
তাহার! জটিল রূপ গ্রহণ -করিতে থাকে । দেশের সর্বত্র উরত কংকৌশল 
এবং উৎপাদন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। দেশটি রুংকৌশলগত এবং উদ্যোক্তাঙ্গন্ত 
একুপ দক্ষতা অর্জন করে ষে, উহা “বধ দ্রব্য উৎপাফন করিতে ইচ্ছা করে 
ভাহাঁই উৎপার্দন করিতে পারে । কোন পণ্য উৎপাদিত না হইলে ভহার 
কারণ কৃংকৌশলগত সীমাবদ্ধতা নয়_্উহার পিছনে থাকে রাষ্্রনৈক্ষিক 
বিবেচনা | 

5. ক্ুউচচ গণভোগ পর্যায় (45০ ০1 1955 60758710095 ) : 
নগরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অটোমোবাইলের ব্যাপক বাবহার, এবং গৃহস্থালীর 
কাজেস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের বাবহার এই সমাজের লক্ষণ । এই পর্যায়ে দমাজের 
দষ্টিভংগী যোগান হইতে চাহিদার প্রতি, উৎপাদন সমস্ত! হইতে ভোনসমন্তার 
প্রতি এবং মুলত; সমাজকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। সুউচ্চ ঠাণভোগ 
পর্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম পর্যায় । মাথাপিছু আয় এমন এর্ক' স্তরে 
আসিয়। যায় ষে বৃহত্তর জনসমষ্টির ভোগ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহার উধের্” উঠিয়া যায় । কৃধকৌশলগত উররতি লইয়া 
দেশটি আর মাখা ঘামায় না। জন্গগণ কর্তৃক স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের বাবহারঃ 


অর্থনতিক উরয়নের পর্যায়সমূহ ২ 
অব্যাহত পুর্ণ কর্মসংস্থান এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্বা বোধের দরুন জনসংখ্যা 
বুদ্ধির হার বাড়িতে থাকে । এই পর্যায়ে তিন ধরনের শক্তির ক্রিয়ার দরুন, 
সমাজ কল্যাণ বাড়িতে থাকে । প্রথমতঃ জাতীয় নীতি এরূপ ভাবে 
অন্কুন্ধত হয় যাহাতে সার! বিশ্বে উহার প্রভাব বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীষ্বঃ এই 
পর্যায়ে আসিয়! সাধারণ রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপাস্তরিত হয়; গতিশীল 
করের সাহায্যে ন্যায্য আয়-বণ্টণ সুনিশ্চিত করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তার 
ধাবস্থার ব্যাপক প্রসাব ঘটে এবং জনগণ অবসর উপভোগ করিয়া থাকে,” 
কজীয়ত: স্বলভ মোটরগান্ডী, বাসগৃহ এবং গৃহস্থালীর জন্য বিদ্যাচালিক্চ, 
ষন্থপাতি বাবহারের দরুন নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও শিল্পক্ষেত্র গডিয়া ওঠে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশশতাব্ীর দ্বিতীয় দশকে, গ্রেট বুটেন তৃতীয় দশকে,. 
জাপান ও পশ্চিম ইন্টরোপ পঞ্চম দশকে এবং সোভিয়েত রাশিয়: 
স্টালিনের মৃত্যুর পর সুউচ্চ গণভোগের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে , 


ক্লযাসিক্যাল উন্নয়ন তন্ত্র ( 01985510981 711601% ০01 7৩৬61000161) ) ১ 

পৃথিবীর বিভিন্ন, দশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা ৩. 
বিশ্লেষণের জন্য নানা তত্বের উদ্ভব হইয়াছে । ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণই 
প্রথম দীর্ঘকালীন উন্নয়নের কাবণ আবিষ্কারের চেষ্ট! ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার' 
বিশ্লেষণ করেন । তাহারা অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেজ্রের মধ্যে সম্পর্কের উপর; 
গরকুত্ব আরোপ করেন এধং উন্নয়নের উপর উহার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন । 
অর্থশীতির উপাদান সম্পর্কে তাহাকের ধারণ? সংকীণ ছিল। তাহারা মনে 
করিতেন যে জাতীয় আয় গ্ুপুমাত্র মজুরী, পাজন।; এবং মুনাফার সমগ্রিমাত্র ! 
রুঘি 'এবং শিল্পকেই তাহারা শুধূমাত্র উৎপাদনশীল কাজ বলিয়া? মনে করিতেন । 
ষাহা হউক, এই সংকীণ পরিপ্রেক্ষিতে তাহার! উন্নয়নের গতিপথ বিশ্লেষণ 
ও উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবার জন্য শীতি নিরধারণ করেন । এ্যাডাম, 
ন্মিথঃ ডেভিড রিক্কাডে, এবং টমাস রবাট ম্যালথাস হইলেন বিখ্যাত 
ক্যাসিক্যাল অর্থনীবিদ | ইহাদের রচনায় যে উন্নয়ন তক্ক প্রকাশিত হইয়াছে, 
নিচ্কে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল | 

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উপর গ্রতিষ্টিত বলিয়া জে 
সম্পর্কে সঠিক ধারণ] গাঁক' প্রয়োজন । 

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত মালিকাশা ও অবাধ 
লেনদেন । ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তিগত উদ্বোগেরঃ 


২৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ভিত্তিতে চলে এবং লেনদেন কার্য অবাধে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন 
প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা যদি পরস্পরের সহিত সম্পর্কধুক্ত না হয় তাহ! হইলে অর্থ- 
নৈতিক দগতে চরম বিশৃংখলা দেখা দিবে । আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে 
পারে থে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছান্থদাবে কাজ কারতেছে, তাই বোধ হয় 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন শৃংপলা নাই কিন্ধু বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক 
প্রচেষ্টা বছুলাংশে স্বাধীন হইলেও পরস্পরেব সহিত সম্পর্কশূন্ নয়। সম্পুর্ণ 
স্ুটু না হলেন ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিশংগলও নয় | এযাডাম স্মিথই প্রথম 
উপলব্ধি করেন যে, অর্থব্যবস্থায় একটা অন্তনিহিত শংখল। রহিয়াঝে। এক 
“অদৃশ্য হাত” (1705151016 1010) যেন বিচি বাক্তির বাবহার ও কাধাবলী 
স্থসংবদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালন? করিতেছে । এই অধৃষ্ হন্তের 
দ্বারাই বিভিন্ন বস্তর উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি « বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এডাম ন্মিধই জর্বপ্রথম “মদৃশ্ঠ হস্তে” নীতি দোষণা করেন। প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজ মঙ্গলসাধন কবিতে গিয়া কোন এক অদুশ্ঠ তস্তের বারা চালিত হৃইয়। 
সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে । এই অদৃশ্য হস্টের নাম দামব্যখস্থা (0106 
55916]) )। 
প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবন এ দামবাসস্থার দ্বাৰা প্রভাবিত ও 
পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক, সমাজে অবাধ ক্ররবিক্রয় ৫ উৎপাদনের স্বাধীনতা 
থাকিলেও কেহ ইচ্ছামত ক্রয়বিক্রয় করিতে পারে নও প্রত্যেক পণ্যের দাম 
মাছে । কোন পণ্য ক্রত্র করিলে দাম দিতে হয় গর খিক্রয় করিলে দাম 
'পাঁওয়! যায়। বাব বাঁজারে ক্রেতার ক্রয় ও বিক্রেতার বিক্র একই সঙ্গে 
সম্পাদিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্র ও শিক্রয়কাধ খাজারে দামের 
মাধ্যমে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়| 'এইভাপে দামব্যবন্থ। বিভিন্ন ব্যক্তিব 
আয় ও বিক্রয় শিয়ন্ত্রণ করিয়? অর্থশতিক জীবন পরি৮।লিত করে এবং জাহাব 
মাধ্যমেই মূল অর্থনৈতিক সমন্তাগুলির সমাধান ভয়। ৎপাদনের পর্লিমাণ, 
উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদনের প্ররুতি শির্বাবণ কথা অর্থনৈতিক বাঁবস্থার 
মূল কাজ। কি পণ্য উৎপাদিত হইবে, কিভাবে ট্টংপার্দিত হইবে এবং 
কাহার জন্য উৎপাদিত হইবে 'এই মূল সমস্যাগুলির সমাধান দামবাঁবস্থাব 
মাধ্যমে কিভাবে হইবে তাহা দেখা যাক। 
ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কারবারীর মূল লক্ষ্য হইল মুনাফা অর্জন, 
ম্তাই ব্যবসায়ী সেই সকল পণ্য উৎপাদন করিবে যাহাতে তাহার লাভ সর্বাধিক 


অর্থটনতিক উন্নয়নের পধায সমু ২৯ 


হয়| কোন দ্রব্যের উৎপাদনে কত লাভ হইবে তাহা নির্ভর করে সেই দ্রব্যের 
চাহিদা ও উৎপাদন-বাষের উপর | যে জ্বর চাহিদা বেশী তাহার উত্পাদন 
বেশী হইবে কারণ তাহাতে লাভ হইবে বেশী । তাই বলা যায় যে ক্রেতার 
চাহিদ1 অন্গধারে উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। লোকে যদ্দি 
রসগোল্লার পরিবর্তে সন্দেশ বেশী খাইতে আরম্ভ করে তবে সন্দেশ উৎপাদকের 
লাভ বেশী হইবে এবং রসগোল্লা বিক্রেতাব ল[ভ কিয়া যাইবে । তাই এই 
অবস্থায় কারবারারা রপগোল্লী টত্পাধন কমানয়। দিয়া সন্দেশ উত্পাদন বৃদ্ধি 
করিবে অর্থাৎ সক পাদনান উপকরণ সন্দেশ প্রস্তুত করিতে এবং কম 
পরিমাণ উপকরণ বসশোল্পা প্রজ্তুত করিতে নিয়োজিত হইবে । এইভাবে 
ক্রেতাদের টাহিধা ্স!বে কোন বন্ত কতঙড। উৎপাদিত হইবে তাহা নির্ধারিত 
হয় এবং ক্রেতাদের “5 চাহিদা উৎপাদকেরা দামব্যবস্থ র মাধ্যমে জানিতে 
পারে। 

'কাশ সহপার্ণশপদ্তত উহপাদকেরা গ্রহণ করিবে তাহ] নির্য়েও দাম- 
ব্যবস্থাৰ 25মকা! বিয়ে. কি পদ্ধতিতে কোন ড্বা উৎপাদন করা যায় 
তাহা অবশ্য অর্থনখহর ধর নধ-নঈী সংবাক্ধ পাওয়া যাহবে উঞ্জিনিয়ারদের 
শিকট হহতে | খখধন কাশ পথ্য উৎপাদনের অনেকগুলি বিকল্প পদ্ধতি থাকে 
তখন উৎপাদক মঠ পদ ৩» গ্রহণ করিবে যাহাতে ডত্পাদন-বায় সবাপেক্ষা 
কম হয়, শতুবা তাঙ।র মুশাক! কম হইবে । স্ুুতরাৎ খরচ কমাবার জন্তু 
উৎপাদক যে উপকনুদের " মবেশী তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমাইয়া! ষে 
উপকরণের ধাম কম হ.হাঁ অবকতর ব্যবহার কবিবে | উপাদানগুলি কি হারে 
ব্যবহার করিলে উৎপাদন-বায় ন্যুনতম হইবে তাহা নির্ভর করে উপকরণগুলির 
আপেক্ষিক দামের স্তণব. এইভাবে দামব্যবস্থার মাধ্যমে সবশ্রেষ্ঠ উৎপাদন- 
পদ্ধ/ত ব্যবহারের দিকে গুবণতা দেখা যাইবে । 


ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আযমের ব্টনও নিরধারিত হয় প্রধানতঃ দামব্যবস্থার 
মাধ্যমে । এহ সমাজধাবস্থ।ণ উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। 
ব্যক্তির আয় নিহর করে তাহার নিকটে কতটা উপকরণ আছে ও কি দামে 
সেই সব উপকরণ নিয়োজিত হইয়াছে তাহার উপর | দেশের অধিকাংশ 
লোকই শ্রমিক, তাহাদের আয় নির্ভর করে শ্রমের পরিমাণ ও মন্ভ্রীহারের 
উপর) ইহা! ব্যভীত যদি কাহারও জমি বা মূলধন থাকে তাহা হইতেও 
আয় হইতে পারে। স্ুগ্ধরাং দেখা যাইতেছে ষে আয়ের বণ্টন নির্ভর 


ন্জ্৫ অর্থনৈতিক উর্রয়ন 


করিতেছে উৎপাদনে নিষোঞ্জিত বিভিন্ন উপকরণগুলির মালিকান1 ও তাহাদের 
বাবহারের দামের উপর। গিয়োজিত উপকরণগুলি প্রয়োজনীয় কারণ 
'অবাবহৃত উপকরণ হইতে কোন আয় হয় না, কোন ব্যক্তির আয় জানি 
হুইলে তাহার উপকরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও উপকরণগুলির দাম জানিলেই 
চলিবে না। কতটা উপকরণ সে উতপাদ্দনবাধস্থায় নিয়োগ করিতে পারিম্াছে 
তাহাও জানা আবশ্তক। তাই ষতই লোক অধিকতর নিয়োজিত উপকরণের 
মালিক হইবে এবং যতই সেই উপকরণগুলির দাম অধিক হইবে ততই তাহার 
আয় অধিকতর হইবে । ইহ! হইতেই বোঝা যায় যে সমাজে আয়বৈষম্যের 
'কারণ দুইটি | প্রথমতঃ, নিয়োজিত উপকবণের মালিকানার বৈষমা, দ্বিতীয় ততঃ 
উপকরণের দাষের বিভিন্নতা। ঘে আয়-বৈবমা উপকরণের দাম-বৈষম্য হইতে 
সন্ত তাহা অক্পস্থাফ্ী এবং তাহা প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে উপকরণের অদক্ষ 
নিয়োগের দরুন। কারণ সমদক্ষ উপকবণেক প্রতোক ক্ষেত্রেই সমান দাম 
পাওয়। দরকার | অন্তপায় যেপানে দাম অধিক উপকরণের মালিক সেখানেই 
তাহার উপকরণ নিয়োগ করিতে চাহিবে এবং £তিযোগিতার মাধ্যমে সমান 
উপকবণেব সমান দাম হইবার দিকে প্রবণ তা "খা দিবে । নুতরাৎ স্বল্নক'ল 
ষদিও অদক্ষ নিয়োগহেতু উপকরণদামেব বশ্রতাব দরুন আয়-বৈধম্য 
ধাকিতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে ইহাব 1!শেষ গুরুত্ব পাই । এই জন্য 
উপকরণের মালিকানার বৈবম্যই সমাজে আথ বৈষম্যের প্রধান কারণ বলিয়া। 
ধরা যাইতে পারে ! ইহার অর্থ এই নয় যে আয় বণ্টপের ক্ষেত্রে দ্ামব্যবস্থার 
কোন প্রভাব নাহ কারণ উপকরণের মালিকানার পণ্টন দেওয়া থাকিলেও 
উপকরণগুলির আপেক্ষিক দামের পরিবঙ্ণ হেতু আয়বণ্টনের পরিবর্তন 
ঘটিবে। 'একমাত্র প্রত্যেক লোকের উপকরণগুলির মাপিকানা ঘখন সমান 
ভখনহ কেবল আপেক্ষিক উপকরণ দামের পরিবর্তনের জন্ত আয়বণ্টনের 
পরিবর্তন হহবে ন।। কিন্ধ ধনতান্িক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ধন্নবৈষম্য । 
মুলধন মালিকের সংখা! মুষ্টিমেয় শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং 
আ[পেক্ষিক মায়বণ্টনে দামব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বেশী । 


এই 'মাঁয়ব্টনের সহিত আবার উতপার্দত দ্রব্যের বণ্টন জড়িত। কে 
একান্‌ ভ্রব্য কতটা ভোগ করিবে অথবা উৎপাদিত ভ্রব্যগুলি বিভিন্ন লোকের 
মধ্যে কিভাবে বন্টিত হইবে তাহ! নির্ভর করে ব্যক্তির আয়) উতৎপর দ্রব্যের দাম 
এ তাহার পছন্দের উপর । ফেব্যক্তির আয় বেশী সে বেশী দ্রব্যসামগ্রী ভোগ 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায় সমূহ ৩১ 


করিতে পারিবে আর যাহার আয় কম সে কষ পরিমাথ ভ্রধাসামগ্রী ভোগ 
করিবে। আবার নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তি কোন্‌ দ্রব্য কতটা ভোগ করিবে ছাহা 
তাহার রুচি, পছন্দ ও বিভিন্ন জ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। এইভাৰে 
দামব্যবস্থার মাধ্যমে কেন দ্রব্য কতটা উৎপাদিত হইবে ও কিভাবে উৎপাদিত 
হইবে শুধুমাত্র তাহাই নয় কে কতটা ভোগ করিবে ত্বাহাও নির্ধারিত হইয়! 
খাকে। 


উত্পাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও বণ্টনের সঙ্গে মূলধন শটিও জড়িত । 
সুনীফার উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হইয়া থাকে এবং মূলধন হ্ষ্টির মূলেও আছে 
লাভের প্রত্যাশা । উৎপাদনে মূলধন বাবহার করিলে উত্পাদন বৃদ্ধি পায় ও 
অধিকতর লাভ হয়। অবশ্ত অধিকাংশ মূলধনই দীর্ঘস্থায়ী বলি! ভবিষ্যৎ 
শ্রাভের প্রত্যাশার সঙ্গে মূলধন নিয়োগ অবিচ্ছে্যভাবে জড়িত। সেইজন্ত 
ব্যবসাধশ উৎপাদনে কতটা মুলধন নিয়োগ করিতে চাহিবে তাহা মূলধন নিয়োগ 
হেতু তাহাদের ভশিষ্যৎ লাভেব আশ! ও মূলধনের দামের উপর নির্ভর করে । 
অন্যান্য দ্রবোর মতে: মূলধনী বোর উৎপাদনও "তাহাদের চাহিদা ও উৎপাঙন 
ব্যয়ের উপর শির করে। দামব্যবস্থার মাধ্যমে খন কোন্‌ দ্রব্য কট] 
উৎপাদিত হইবে তাহ। স্থিব হয়, সেই সঙ্গে সমাজের মূলধন স্ষ্টির প্রকৃতি ও 
পরিমাণও নির্ধারিত হয়। 


স্তরাং দেখা যাইতেছে ধনতান্ত্রিক জমাজব্যবস্থান ্রর্নৈতিক কাজ- 
কারবার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ফার্ম ( ঠা।) দ্বারা পরিচালিত হয় না 
ইস অসংখ্য লোকের অর্থনৈতিক কার্ধাবলীর দ্বার! প্রভাবিষ্ভ। এই সকল 
কার্যাবলী আবার দ্রামব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্ুসংবদ্ধ হইয়া 
উৎপাদনের পরিমাণ, প্ররুতি, বণ্টন ও মূলধন »ষ্টিব মূল সমস্তাগুলির সমাধান 
কবে। 

ঞ্যাডাম ম্মসিথের উন্নয়ন তত্ব (/১এএ]া। 31010051609 ০911095101১ 
11000) ২ বুটিশ অর্থনীতিবিদ এাদাম স্মিধ (১৭২৩-১৭৯০ ) ক্ল্যাসিক্যাল 
অর্থনীতির জনক হিসাবে স্ুপরিটিত । ১৭৭৬ সালে তিনি “47 571957 
2140 116 14210760110 02855 ০1 7/6211/ ০) 12170715' নামক গ্রন্থ 
রচনা করিয়া বিধ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার উল্লিখিভ গ্রস্থটিতে প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা লইয়াই আলোচনা কর! হয়। তিণি আরোহন 
€ 1705০6%6 776070ঞ) পদ্ধতির প্রয্মোগ করিয়া লাধিক সিদ্ধান্তে উপনীদ্ক 


৩২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


হইবার প্রয়াস পান। এ্যাভাম শ্মিথ অর্থব্যবস্থাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 
করিয়া উহার অস্তশিহিত কতকগুলি মূল নীতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। 
যদিও তিনি কোন সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন তত্ব উত্তাবন করেননি, পরবর্তীকালে 
তাহার বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়। উত্তরস্থরিরা এক স্তুসম্বদ্ধ মতবাদ গিয়া 
তোলে । নিয়ে উহা! ব্যাখা। কর! হইল £ 

প্রাকৃতিক নিয়ম (৪0819) 7.৪) £ এ্যাভাম স্মিথ স্বাতম্থানীতির 
(1815862-9175 ) অমর্থক ছিলেন কারণ ত্বাহার মতে উহাই উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ 
পন্থা । তিনি সবকিছুই “অদৃশ্য হস্তের” উপর ছেডে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন । 
নিজ বাক্তিম্বার্থের অন্থসরণে লোকেরা ষে কাজ করিবে তাহাতে সমষ্ির 
বৃহত্বম অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে | ক্রয়বিক্রয়ের বাজার এবং পণা- 
মূল্যের স্বাভাবিক প্ররক্রিয়াই সমগ্টিকে এই লক্ষ্যে পৌছাইয়! দের এবং সমষ্টির 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক নিয়মতত্ব এ্যাডাম স্মিথকে বিশেষভা(ব 
প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তিনি এই নিগ্রমটিকে অর্থনৈতিক জগতে প্রয়োগ 
করেন। তাহার মতে প্রতোক ব্যক্তিই তার নিজ স্বার্থের শ্রে্ বিঢারক এবং 
তাহাকে ছাডিরা ছিলে সে জহার চরম উন্নতি সাধন করিবে । প্রত্যেক বাক্তি 
নিজের মঙ্গল করিতে গিয়া কোন এক “অবৃগ্ত হপ্ডতের” দ্বারা চালিত হইয়া 
সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। ন্মিথধ বলেন, আমরা থে রুটি পাই শাহ 
রুটওয়ালার উপচিকীর্যার দরুন নয়-_তাহার ব্যক্তিত্বার্থের জন্য । এই 
ব্যবস্থায় প্রথ্যেক ব্যক্তি তাহার জম্পদ সর্বাধিক করিবার চেষ্টা কাবে ফলে 
সকল ব্যাক্তির মোট সম্পদ সর্বাধিক হইবে । এ্যাডাম স্মিথ দেশের শিল্প এবং 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ন্যুনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। 

২। আম বিভাগ (10151510920. ০1 189০4) 2 শ্রম বিভাগ থেকেই 
এ্যাভাম শ্মিথের উন্নয়ন তত্বের সুরু । ন্মিখ মনে করিতেন যে শ্রমবিভাগ ও 
বিশেষীকরণ (519601811580191) ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় কার্ণ উহ। 
শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির কা হল 
তাহার দঞ্ষত৷ বুদ্ধি। একটি কাজ নিদ্মমিতভাবে বারবার করার দরুন নিযাক 
ভাবে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হইল মিম ও 
শ্রমের অপচয় রোধ। তৃতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের দরুন প্রত্যেকটি কাজ খুব _ 
সরল হইয়। পড়ে আর সেই কারণে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িতে থাকে । 
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শ্রমবিভাগের ফলে নুতন নূতন স্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। উৎ্পাদন- 
শীলতা বুদ্ধির আর একটি কারণ হইল উৎকৃৎ কৌশল (€50)001085 )। 
উন্নত উতংক্লংকৌশল শ্রমবিভাগ ঘটায় এবং বাজারের প্রসার করে। শ্রম- 
বিভাগের উপর প্রতিঠিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সাফলা নির্ভর করে 
বাজারের পরিধির উপর । বাজার ষত বড় হইবে শ্রমবিভাগের স্থষোগ তত 
বেশী হইবে এবং শ্রমবিভাগ উৎপাদন "ক্ষতা যত বৃদ্ধি করিবে উৎপাদন ততই 
বৃদ্ধি পাইবে ও অর্থনৈতিক প্রগতির মাত্রাও বাঁড়িতে থাকিবে । 

এ্যাডাম স্মিথ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন কারণ 
ইহা বাজারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া শ্রমবিভাগকে উৎসাহিত করিবে । জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে সাথে অধিকতর শ্রম- 
বিভাগ ঘর্টিবে। এযাডাম স্মিথ দেখেছিলেন সমাজ যখন এগিয়ে চলে এবং 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন জনসংখ্যাও বাডিতে থাকে । জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
সামাজিক প্রগতির অবিচ্ছেছা অঙ্গ ৷ 

যান্ত্রিক শিল্লেব তুলনায় ক্লুষিতে উন্রয়নের বেগ কম কারণ কৃষিতে শিল্পের 
তুলনায় শ্রমবিভাগের স্থযোগ অনেক অল্প। 

৩। মুলধন গঠন (020151 £০০010181101) ) : উত্রয়ন প্রক্রিয়ায় 
মূলধনগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে । উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে । বিনিয়োগ যদি ধনাত্মক হয় তবেই উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইবে । পরিমাণে যাহাই হউক না কেন, মুলধনের পরিমাণ অপরি- 
বন্তিত থাকিলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ঘটিবে। হ্াসমান মূলধন অর্থনৈতিক 
পশ্চাগতির নিদর্শন | বিনিয়োগ হার নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর | মিত- 
ব্যয়িতার ফলে মূলধন বুদ্ধি পায় আর অপব্যবহারের দরুন উহা হ্রাস পায়। 
সঞ্চয় সরাসরি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় _ সঞ্চয় হইতে ক্ষরণের (1681:8853 ) 
কোন জন্তাবন। ন্মিথ চিন্তা করেন নাই । আয়ের যে অংশ ধনী ব্যক্তি সঞ্চয়, 
করে তাহা ততংক্ষণাৎ মূলধন হিসাবে ব্বহ্ৃত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
ক্ষমতা আয় দ্বার সীমাবদ্ধ। সমস্ত সঞ্চন্ন মূলধন বিনিয়োগ অথবা! জমির 
খাজনা হইতে উদ্ভুত হয় সেইজন্য শুধুমাত্র পঁজিপতি এবং জমিদারই সঞ্চয় 
করিতে সক্ষম । শ্রমিকশ্রেণীর সঞ্চয়ের কোন ক্ষমতা নাই এই ধারণা মঞ্জুরী র 
লৌহ নিয়মের (1100 19%/ 91 855 ) উপর প্রতিষিত। ক্যাসিক্যাল 
অর্থশীতিবিদের। মজুরি তহবিল তত্বেও (৬৪৪০9 810 ) বিশ্বাসী ছিলেন | 

৯১৬. 
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এই মতবাদের মূল কথ! হইল মন্ত্রী শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়ের সমান 
হইবে। ষদ্দি কোন সময়ে মোট মন্ত্রী তহবিল শ্রমিকের জীবনযাত্রার 
ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহ] হুইলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, চাকুরীর জন্ম 
শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইবে এবং পরিশেষে মন্ত্রী হাস 
পাইয়া জীবনধারণের বায়ের সমাণ হইবে । এই অবস্থায় কিছুসংখ্যক শ্রমিক 
জীবনধারণের অভ্যস্ত মান বজায় রাখিতে অসমর্থ হইবে । স্থতরাং ইহার! 
বিবাহ করিতে ব1 সস্তানসন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবে ন1। শ্রমিকসংখ্যা 
হ্াস পাইবে, শ্রমিক নিয়োগের জন্য পৃঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র 
হইবে ফলে মুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে । 

৪ উপ্নয়নের সংঘটক (০770 ০1 01005) £ এযাডাম স্মিথের মতে 
উৎপাদক, কষক, এবং ব্যবসাম্মী হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেন্ট বা সংঘটক। 
অবাধ বাণিজ্য, উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার দরুন উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর 
বাজার বৃদ্ধি পাস আর বাজার বুদ্ধি পাইলে উর্রয়ন ঘটে । কৃষির উন্নতি হইলে 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন রুষি উদ্ধত্ত দেখা দিবে 
ও সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকারবার এবং পণ্য দ্রবোর চাহিদা! বাড়িবে ; 
চাহিদা বৃদ্ধির ঘরুন নৃতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। শিল্পায়নের ফলে উন্নত 
উত্কংকৌশল উদ্ভাবিত হইবে এবং কৃষির ক্ষেত্রে উহা প্রযুক্ত হইয়া কৃষি 
উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবে। 

” উর্রক্ননপ্রক্রিয়৷ স্বম্ংক্রিয-_ইহা একবার নুরু হইলে নিজন্ব গতিতে চলিতে 
থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন ও বাজার থাকিলে শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইৰে 
এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক প্রগতির 
এই প্রক্রিদ্বা সীমাহীন নয় । প্রারুতিক সম্পদ্দের দৃপ্রাপ্যতা অবশেষে উন্নয়নকে 
ধামাইয়া দিবে। 

«| শ্ছিতিশীল স্তর (5120070915 51916): উন্নয়নের; সঞ্ষীয়মান 
্রক্রিয়া অবশেষে স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছিয্া থামিয়! যাইবে ) উননযুনের ইহাই 
উ্ধ্বসীম। ৃ স্থিতিশীল স্তর কোন অর্ধো্নত অবস্থা নয়। এই তর মাথাপিছু 
উৎপাদন স্থির থাকে, মজুরী জীবনযাত্রার মানের সমান এবং মাফ সর্বনিয় 
হক়্। এই পর্যায়ে কোন নীট বিনিয়োগ হইবে নাঃ জনসংখ্যা অপরিবর্তিত 
এবং মোট আয় সমান থাকিবে । 


উপসংহার : যদিও সর্বত্র সবপংবদ্ধ এবং হৃক্িপুর্ণ নয়, তথাপি এ্যাভাম 


খমর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্ধায়সমূহ ৩৫ 


শ্মিথের বিষ্লেষণ পরবর্তী কালের অর্থনী তিবিদগণের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি মূলধনের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছিলেন । পরবর্তী কালের উন্নয়ন তত্বে মূলধন একটি অপরিহার্য 
উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। অর্থনৈতিক অচলাবস্থার পর্যান্র 
সম্পর্কে তাহার আলোচনা ক্লাপিক্যাল লেখকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল । তীহার অবাধ স্বাতন্ত্রয নীতি (00110 91 1819592 18116 ) 
পরবর্তা কালে লেখকদের মধ্য বিতর্কের কারণ হইয়া দাড়ায় । উন্নয়ন সম্পর্কে 
কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া এ্যাডাম স্মিথ কতকগুলি সাধারণ 
নশতির মাধ্যমে তাহার উন্নয়ন সংক্রান্ত চিস্তাধার] প্রকাশ করেন । 

ডেভিড র্িকার্ডে। (19851 [1০81৫0 ): ডেভিড রিকার্ডো (১৭৮২- 
১৮২৩) হইলেন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির একজন বিখ্যাত প্রবক্তা । এ্যাভাম 
স্মিথের ব্যক্তিস্বাতস্ত্রবাদী চিস্তাধারা অবলম্বন করিয়া রিকার্ডেো! কয়েকটি 
স্থঘমঞ্জস স্থত্র গড়িয়া তোলেন যাহার মধ্যে আধৃনিক অর্থনীতির আভাস পাওয়। 
যায়। এযাডাম শ্মিথকে অন্ুদরণ করিয়া তিনি ক্ল্যাসিক্যাল উন্নয়ন তত্ব আরও 
পরিমাজিত করেন, কিন্ত রিকার্ডো মূল্য ও বণ্টন তত্বে যতখানি আগ্রহী ছিলেন 
উন্নয়ন তত্বে ততখানি আগ্রহী ছিলেন না। অধ্যাপক স্মমপিটার বলিয়াছেন 
যে রিকার্ডো অর্থনী?- বলিতে বণ্টনতত্বকেই বুঝিতেন এবং মোট উৎপাদন 
কোন্‌ নিয়মানুসারে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই | উন্নয়ন 
সম্পর্কে রিকার্ডোর চিন্তাধারা তাহার গ্রস্থের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়৷ আছে। 
ইহা! ছাড়া সমসাময়িক অস্কান্য অর্থনীতিবিদগণকে লেখা তাহার পত্রাবলীতে 
এসম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। 

রিকার্ডোর উন্নয়ন মডেল দুইটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত--(১) ক্রমন্াস- 
মান উৎপাদন ধিধি এবং €২) জনবৃদ্ধির নীতি । রিকার্ডোর উন্নয়ন তত্ব বুঝিতে 
হইলে এই নীতি ছুইটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার । নিয়ে উহাদের 
ব্যাখ্যা কর। হইল £ 

১। ব্রম্মত্াসমান উৎপাদন বিথি (1017010151)108 [50105 ) £ ক্রম- 
বর্ধমান প্রনসংখ্যার চাপে যখন কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে প্রসারিত 
হয় তখন সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে কম পরিমাণ উৎপাদন 


পাওয়া যাইবে । 
ধরা যাক, ১নং, ২নং এবং ৩, এই তিন খণ্ড জমিতে সমপরিমাণ শ্রম 


৩৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ও-সুলধন প্রয়োগ করিয়া গেল ষথাক্রমে ১০* মন, ৯* যন এবং ৮* মন ফসল 
পাওয়া যায়। কোন নৃতন দেশে যেখানে জনসংখ্যা কম এবং যথেষ্ট পরিমাণে 
উর্বর জমি আছে সেখানে গুধূমাত্র ১নং জমি চাষ করা হইবে এবং উৎপাদিত 
ফসঙ্জের সমগ্র অংশটাই কৃষকের প্রাপ্য হইবে । জনসংখ্যা বুদ্ধির দরুণ যখন 
২নং জমি চাষ করার প্রয়োজন দেখা দিবে তখন ১নং জমিন্তে খাজন] দেখা 
দিবে। 

অনুরূপভাবে, যর্দি একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
কর! যায় তাহা হইলে উৎপা্ধন ক্রমহাসমান হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । 

সাধারণভাবে ২নং, ৩নং, ৪নং অথবা ৫নং অর্থাৎ কম উর জমি চাষ 
করিবার পূর্বে ষে জমি চাষ করা হইতেছে সেখানে মূলধন লাভজনক ভাবে 
নিয়োগ করাষায়। ১নং জমিতে মোট মূলধন দ্বিগুণ করিলে উৎপাদন দ্বিগুণ 
না হইলেও উহা! বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু ৩নং জামতে মূলধন নিয়েগ করিলে 
যাহা পাওয়া যাইবে উহা৷ তদপেক্ষা বেশী হইবে। 


যাহাই করা হউক না কেন, জমি, শ্রম এবং মুলধনের প্রান্তিক উৎপাদ্দন- 
শীলতা হাস পাইবে। উন্নত উতকৎকৌশলের জাহায্যে ক্রমহাসমান 
হারকে নিয়নত্রর করা যাইতে পারে। শিল্পে উন্নত শিল্পকৌশলের প্রভাব ক্রম- 
হ্াসমান বিধির প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া সেখানে ক্রমবর্ধমান 
নিয়ম কার্ধকরী হয়। রিকার্ডো মনে করিতেন যে কৃষিতে উন্নত উৎকুৎ- 
কৌশলের প্রভাব এতো ক্ষমতাশালী হবে না যে উহা! ক্রমহ্রাসমান বিখির 
কার্ধকারিতাকে ঠেকাইয়! রাখিতে পারিবে । উজ্জত কৃষি-কৌশলের প্রয়োগ 
ক্রহ্াসমান বিধিকে সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখিলেও কষি উত্পাদন ব্যয়ের 
উপর ইহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। 


সমাজের প্রগতির সাথে সাথে শ্রমের শ্বাভাবিক দাম বাড়িবার প্রবণতা 
দেখা দিবে কারণ খাছের দাম বাড়িবে । খাদ্যমূল্যের দ্বারা শ্রমিকের স্বাভাবিক 
দাম নির্ধারিত হুয় এবং ফসল উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান অস্থবিধার দর& খাদ্য- 
দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি পাইবে | অবশ্য কৃষির উন্নতি, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী, 
প্রভৃতি উপায়ে সাময়িকভাবে খাদ্যব্রব্যের দাম বৃদ্ধি রা কর! 
যাইতে পারে । রিকার্ডোর ধারণা ছিল দীর্ঘকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখিলে খাদ্যের উৎপাদন ক্রমহ্াসমান বিধির আর শিল্পের উৎপাগন 
; ক্রমবর্ধমান বিধির অধীন | কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন একত্রে 'ধরিলে কোন 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৩৭ 


নিয়ম কার্ধকরী হইবে ? রিকার্ডোর যতে সকল জমি আবাদ হুইবার পর কৃষির 
ক্রমহাসমান বিধি শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিধিকে অতিক্রম করিয়। যাইবে । এইজন্য 
কিছু সময়ের পর সম্প্রারণশীল অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হাস 
পাইবে । অনুকূল অবস্থায় যদিও উৎপাদন ক্ষমতা জনসংখ্যার ক্ষমতা 
অপেক্ষা অধিক কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না কারণ জমির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ 'এবং ভর্বরতার তারতম্য হেতু জমিতে ঘত অধিক পরিমাণে মূলধন 
বিনিয়োগ করা হইবে ততই উৎপাদনের হার কহিবে কিন্তু জননংখ্যার 
ক্ষমতা সমান থাকে । গ্যাডাম স্মিথের ধারণ! ছিল যে অর্থনীতি দ্রুত হারে 
(৪০০০1০7৪(০৫ 1৪66) সম্প্রসারিত হইবে কিন্ত রিকার্ডো মনে করিতেন থে 
উন্নয়ন ক্রমহাসমান হারে (06011101015 180) হইবে । 

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ( 01001) 0? 0১০00181100); জমি বলিতে 
রিকার্ডো উহার মৌনিক এবং অবিনশ্বর ক্ষমতাকে বৃঝিগ়াছিলেন। জমির 
যোগান সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যার বুদ্ধি সম্পর্কে বিকার্ডোর ধারণ! এ্যাভাম 
স্মিথের ধারণার অনুরূপ | ন্মিথের মতো রিকার্ডোও শ্রমের বাজার দাম (08111 
711০) এবং শ্বাভাবিক মন্ত্রী (0900181৮৪8০ 1915) হারের মধ্যে পার্থক্য 
করেন | শ্রমের স্বাভাবিক দাম হইল দেই দাম যাহা শ্রমিককে বাচিয়ে রাখে 
কিন্ত শ্রমিকশ্রেণীর হাস বা বৃদ্ধি ঘটিতে দেয় না। যদ্দি শ্রমের বাজারদাম 

হার স্বাভাপিক মন্্বী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে জনসংখা। বৃদ্ধি পাইবে 
আর যণি শ্রমেব বাজাররাম উহার শ্বাভাখিক মঙ্গৃবধী অপেক্ষা কম হয় তাহা 
হইল জনদংখা। হাল পাইবে । 

যে হাবে জনসংখা। বৃদ্ধি পাইতেছে শ্রমের চাহিদা যদি তদপেক্ষা অধিক 
হারে বৃদ্ধি পান তাহ। হইলে আধিক মঙজুবী বৃদ্ধিব প্রবণতা দেখা দিবে। 
নুতন দেশে অর্বনৈতিক উদ্নস্বনের প্রাথমিক পধায়ে এইবূশ হুইয়া থাকে । উর্বর 
জমিব প্রাচুর্য থাকিলে শ্রমের উত্পাদন শক্তি সর্বাধিক হয়। এই পর্যায়ে 
মুলন সঞ্চয় এত ক্রতহারে হয় যে সেই হারে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পায় না। 
এই জন্য নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে উন্নত দেশের জ্ঞান ও 
কৌশল প্রয্োগ করিলে মূলধন বৃদ্ধি জনবৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুত হারে ঘটিবার 
সম্ভাবন! বেশী । 

স্বাভাবিক মন্ত্রীর বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা আছে কারণ কৃষিতে ক্রমহাসমান 
বিধির কীর্ধকারিতার দরুন খাদ্যদ্রব্যের আধিক এবং প্রকৃত মৃল্য বৃদ্ধি পাইবে । 


৩৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
সামাজিক প্র্পতির সাথে সাথে শ্রমের স্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা 
দেখ! দিবে কারণ একটি প্রধান দ্রব্য (খাদ্য) যাহ! শ্রমের স্বাভাবিক দামকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, উৎপাদনের অন্ুবিধার দরুন উহার ছুশ্রাপ্যতা দেখা দিবে । 
ইহা ছাড়া জীবনধারণের স্তর নির্দিউউ নয়, উহা নির্ভর করে সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর | বর্তমানে সাধারণ ইংরেজ পদ্ধিবার যে সকল 
ভ্রবাসাম্গ্রীকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করে পূর্ববর্তী 
স্ুগে উহ্থাদের বিলাসদ্্বা বলিয়া মনে করিত। 

রিকার্ডোর মতে ম্বাভাবিক মজুরী দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে-__ 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং জমির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা | 
চাহিদা ও ফোগানের দ্বারা মজুরীর বাজারদামে পরিবর্তন ঘটে। শ্রমিককে 
ষে দাম দেওয়া হয় তাহাই হইল উহার বাজার দাম-_-উহা চাহিদা ও 
যোগানের দ্বার৷ নির্ধারিত হয়। সমাজের মূলধন পরিবর্তনের অনুপাতে 
শ্রমের চাহিদা পরিবতিত হয়। 


মন্ত্রীর বাজার হার ও স্বাভাবিক হারের সমান হইবার প্রবণতা আছে। 
শ্রঘের যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বেশী হইলে মন্ত্রীর বাজার দাম 
বাড়িবে। বরধধিত মন্জুরী জনসংখা। বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করিবে এবং পরিণামে 
ষন্তুরীর বাজার হার হাস পাইবে । বিপরীত ভাবে, স্বল্ল মজুরী জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিকে ব্রিরুৎসাহিত করিবে এবং কালক্রমে প্ররুত মঞ্জুরীহার বৃদ্ধি পাইয়া 
ন্বাভাবিক মন্ত্ুরীহারের সমান হইবে । 


দ্বীর্ঘকালীন সময়ে, শ্রমশক্তির বৃদ্ধি মূলধন বুদ্ধির অন্থপাতে হইবে । কিন্ত 
যদ্দি স্বাভাবিক মন্জুরী হারের বৃদ্ধি ঘটে তাহা! হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি উহার 
চাহিদার তুলনাম্ব কম হইবে এবং জনসংখ্যা মূলধনের ॥ তুলনায় ধীরগতিতে 
বৃদ্ধি-পাইবে ; ইহার দরুন মঞ্জুরীর বাজারদাম বৃদ্ধি পাইবে এবং মুলধনের 
মুনাফা হাস পাইবে । দ্রুত হারে যোগান বৃদ্ধি এবং ধীরগতিতে [চাহিদা 
বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা! ও ফোগানের মধ্যে ভারসাম্য পুন: প্রতিষ্ঠিত হইবে | 

কষিতে ক্রমহ্াসমান বিধির কার্ধকারিতার দরুণ ভাবিক 
মন্তুরীহারে যে বৃদ্ধি ঘটে (আধিক ব্যয় বা প্রকৃত ব্যয়) তাহার্‌ দরুন 
শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে নীট লাভ কিছুই হয় না। ইহা শুধুমাত্র 
উদ্যোক্তার মুনাফা খাইয়া ফেলে আর উহার দরুন মূলধন বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ হার 
এবং দ্বেশের উন্য়ন হারি ঈগঘ হইয়া গড়ে । শ্বাভাবিক মন্তুরী হারের বুদ্ধির 


অর্থনৈতিক উর্নয়নের পর্যায়সমূহ ৩৯. 


দরুন কেহই লাভবান হয় ন| কিন্ত কতিপয় শ্রেণীর স্বার্থ ব্যাহত হয়। শ্ুুতরাং 
এইরূপ বৃদ্ধি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিকূল। ক্ৃষিকৌশলের উন্নয়ন এবং 
খাস্ঠ আমদানীর মাধ্যমে স্বাভাবিক মজুরীহারের এইরূপ বৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে 
প্রতিহত করা যায়। কিন্তু দীর্কালীন সময়ে উহা! কার্করী হইবে না। 
দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপার্দন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে 
পারে নী বলিয়া জনসংখ্যা হাস লা পাইলে ক্ষতির পরিমাণ বুদ্ধি, 
পাইবে । ক্রমহ্াসমান বিধির কার্ধকারিতার দরুন স্বাভাবিক মন্ত্রীহার বৃদ্ধি 
জনসংখা বুদ্ধির হারকে ত্রাস করিয়া উহার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে । 

শ্রমিকদের উচ্চতর জীবনযাত্রার মানের তাগিদে শ্রমের স্বাভাবিক মন্তুরী- 
হারের বুদ্ধি ঘটিলে সমাজের উপর উহার কল্যাণকর প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নক্ূপ 
হইবে । এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মন্জুরী হারের বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের জীবন- 
ধারণের মানের যথার্থ উন্নতি ঘটিবে। 


৩। মুললধন গঠন (0801151 /১০০০/70191107 ) 8 রিকার্ডো মূলধনের 
জায় স্থির এবং চল্‌তি উভয় মুলধনকে অস্ততুক্ত করেছিলেন । মুলধন হইল 
সম্পদের সেই অংশ যাহ। উৎপাদনে ব্যবহৃত-হয় এবং উহা! খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি 
কাচামাল ইত্যাদি লইয়া গঠিত | চল্তি মূলধন দ্বারা মজুরী তহবিল গঠিত হয়। 
মূলধন-প্রগাঢ় যাস্ত্রিক পরিবর্তন ন! ঘটিলে চল্তি মুলধন স্থির মূলধনের সমান 
অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। শ্রমের চাহিদার পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে মজুরী তহবিল । 
স্থতরাং মূলধনের পরিবর্তনের অনুপাতে শ্রমের চাহিদার পরিবর্তন হয়। 


রিকার্ডোর মতে, দুইটি পদ্ধতিতে মুলধন বৃদ্ধি পার-_ভোগ-হ্বাস অথবা 
আয়-বুদ্ধি। যাহা সঞ্চিত হয় তাহাই বিনিয়োজিত হয়-__কোনরূপ মন্দ 
(98108 ) থাকে না। ইহার কারণ হইল মুলধনকে ফলপ্রস্থ করিবার 
উদ্দেশ্তেই সঞ্চয় করা হয়। 

মূলধন গঠনের হার দুইটি বিষয়ের উপর নিতর করে--(১) সঞ্চয়ের 
ক্ষমতা এবং (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা । প্রথমটি নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনধারণের 
জন্য প্রয়োজনীয় মোট উৎপাদনের অতিরিক্ত উদ্ধত্ত আয়তনের উপর অথবা 
রিকার্ডোর ভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে হইবে “দেশের নীট আয্চের উপর ।” 
এই উদ্ৃত্তের পরিমাণ যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের ক্ষমতা তত বেশী হইবে। 
রিকার্ডে। বলিয়াছেন, “হইটি রুটি থাকিলে আমি একটি সঞ্চয় করিতে পারি-_ 
, চারটি রুটি থাকিলে আমি তিনটি রুটি সঞ্চয় করিতে পারি” “নুতন আয়ের” 


ট | অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


একাংশ "স্বভাবতই পৃজিপতি ও ভূম্বামীদ্দের জীবনধারণের জন্য বায়িত হয়। 

এই অংশের আয়তন নির্ভর করে মুনাফার হারের উপর । মুনাফার হার 
ঘত বেশী হইবে ব্যক্তির সঞ্চপ্নের প্রবৃত্তি তত বেশী হইবে । মুনাফার হার 
স্বাস পাইলে ভোগের আকাঙ্খা বুদ্ধি পাইবে । 

রিকার্ডো মনে করিতেন যে ম্বনাফা হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের প্রবৃতি হ্রাস 
পাইবে ; মুনাফা! যখন এতোই অল্প হইবে যে উহা উৎপাদনের ঝুকি বহনের 
পক্ষে যথেষ্ট নম তখন জঞ্চয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । 

দুইটি বিষ মূলধন গঠনকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়। দিতে পারে--(১) জীবন- 
ধারণের অতিরিক্ত উদ্বত্তের লোপ এবং (২) সবনিম্ন গ্রহণযোগ্য হারে মৃনাফা 
স্বাস। রিকাঙে। তত্বে মূলধন গঠন গতিশীল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে হইলে 
দেশের নীট আয় এবং উহার মুনাফার হার জানিতে হইবে । “মুনাফা” ও 
“মজুরী” বলিতে রিকার্ডে প্রান্তিক স্তরে মজ্রীর আপেক্ষিক অংশকে বৃঝাইয়া- 
ছিলেন । কিন্ত প্রান্তিক পর্যায়ে কোন খাজন; দেয়৷ হয় না বলিয়া মুনাফা 
শুধৃমাত্র মন্ত্রীর উপর নির্ভর করে । রিকার্ডো বলেন যে মজুরীর বৃদ্ধি ব্যতীত 
অন্ত কিছুই মুনাফাকে প্রভাবিত করে না । বিভিন্ন দেশে মূলধন বৃদ্ধির প্রভাব 
ভিন্নরূপ হইবে এবং উহা প্রধানতঃ জমির উর্বরতাব উপর নির্র করিবে। 

দেশ ধত বড়ই হউক না কেন, জমি নিকষ্ট স্তরের হইলে এবং খাদ্য আমদানী 
নিষিদ্ধ থাকিলে, পরিমিভ,মূলধন বৃদ্ধি পাইলে মুনাকার হ।র কম হইবে এবং 
খাজন। দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে; অপরপক্ষে ছোট কিন্তু উর্বর দেশে যদি খাছ্য আম- 
দানীর পথে কোন বাধা ন! থাকে তাহা হইলে মুনাফার হার হ্বাস না পাইলে 
বা! জমির খাজনা না বাড়িলেও প্রভৃত মূলধন বৃদ্ধি ঘটিবে । 

বুটেনে পর্যাপ্ত পরিমাণে উর্বর জমি না থাকায়" জনসংখ্যা বাঙিলে অন্ুর্বর 
জমি আবাদ হইবে । নন্য সকল অবস্থা একরূপ থাকিলে? কৃষিজ দৃব্যের গ্রকৃত 
দাম বাড়িবে কিন্তু শিল্প্রব্যের দাম কমিবে। উর্বর জমিতে খাজনা ও? আধিক 
মন্তুরী বৃদ্ধি পাইবে । ইহার দরুন মুনাফা হ্রাস পাইবে ও সেই কার মূলধন 
গঠন এবং উনয়নের হার শ্ঈথ হইবে । 

বৃটিশ অর্থনীতিকে রক্ষা করিতে হইলে উহাকে এরপভাঁবে র্ণগঠি করিতে 
হইবে যাহাতে খাজনা বৃদ্ধি পাইবে না এবং মুনাফা হাস হইবে না। কিভাবে 
এই উদ্দেশ্ত সাধন করা যায় তাহা আপেক্ষিক সুবিধা তত্ব ব্যাখ্যা করে। ইহা 
দেখায় একটি দেশ কিভাবে দক্ষতার সহিত তাহার সম্পদকে বিভিন্ন হারে 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সূমূহ ৪১: 


সম্প্রসারিত শিল্পের মধ্যে বণ্টন করিবে । আপেক্ষিক স্থুবিধা তত্ব দেখায় অবাধ 
বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়া আধিক মন্ভুরী, খাজন1 ও কৃষিজ দ্রব্যের দাম কম 
এবং মুনাফা ও প্রকৃত মজুরীকে উচ্চ রাখা যায়; এইভাবে উন্নতিশীল শিল্পে 
অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে এবং কৃষি উৎপাঁদনেও উন্নতি 
ঘটিবে। এইভাবে ইংলগ্ডের মতো দেশে ধীর গতিতে জনসংখ্যা বুদ্ধি পাইবে 
এবং প্রকৃত আয় বুদ্ধি ঘটিবে। 

যদি জমিদার, শ্রমিক এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে আয়বপ্টন মূলধনের 
অশ্ুকুলে ষায় তবেই ক্রমাগত উনয়ন সম্ভব হইবে। রিকার্ডো মূলধন, 
মন্তুবী, কাচামাল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর করধার্ষের বিরোধিতা করেন ; 
কারণ ইহার ফলে আধিক মজুরী বৃদ্ধি এবং মুনাফা হ্রাস পাইবে । আমের 
এইরূপ বণ্টন ভোগের সপক্ষে এবং বিনিয়োগের বিপক্ষে যাওয়ায় উন্নয়ন হার 
হাস পাইবে এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অবস্থাই খারাপ হইবে । রিকার্ডে। 
মনে করিতেন “য অতিরিক্ত শ্রমিকের ধাদ্য যোগানোর অন্ুবিধা বাদ দিলে 
শিরে বিনিয়োগের অফুরন্ত স্থযোগ আছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াই 
বিনিয়োগের সীমাহীন সুযোগ আছে। ইহা এ্যাডাম স্মিথের চিন্তাধারার 
বিপরীত। 


বিকার্ডে। শুল্ক প্রাচীরের বিরোধিতা করেন | বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন 
উপার্দানের গতিশীলতা না থাকায় তিনি বলেন যে বাণিজ্যকারী দেশগুলি 
যে সব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক স্থুবিধা ভোগ করে তাহা উৎপাদন 
কর্রয়া উাহারা তাহাদের আয় বাড়াইতে পারে। বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ 
বাহার সম্ভব করিয়া অবাধ বাণিজ্য পৃথিবীর আয় বাড়াইবে। 
মজুরী, মুনাফা এবং খাজনার আচরণ (89179৮10917 ০1 $/8£০5, ৮7900 
20 [২০710 ): অর্থনৈতিক উন্নয়ন কালে শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং জমিদারের 
আপেক্ষিক আয় কিভাবে পরিবতিত হইবে রিকার্ডেো! তাহা বিশ্লেষণ কবেন। 
সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিলে কৃষিকার্য নিকৃষ্ট জমিতে প্রসারিত হইবে 
অথবা উত্কুষ্ট জমিতে শ্রম ও মূলধন অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইবে) ইহার 
দরুন ক্রমহ্াসমান বিধি কার্যকরী হইবে এবং খাজনা বৃদ্ধি পাইবে । সামাজিক 
প্রগতির সাথে সাথে মোট উৎপাদনে ধাজনার অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু 
শিল্পে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও ক্রমস্তাসমান উৎপাদনবিখি 
কার্যকরী হইবে না আর সেই কারণে শিল্পদ্রব্যের দাম বাড়িবে না। সুতরাং 


৪২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন" 


সমাজের অগ্রগতি প্রগতি এবং সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে শিল্পদব্যের 
তুলনায় কষিজপ্রবোর দাম বাড়িবে। কৃষি-উন্নয়ন সাময়িকভাবে থাজনা বৃদ্ধি 
স্থগিত রাখিতে পারে । রিকার্ডো কৃষি-উন্নয়নকে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: 
(১) শ্রম-সঞ্চয়ী উন্নয়ন এবং (২) ভূমি-সঞ্চয়ী উন্নয়ন । ভূমি-সঞ্থয়ী উন্নয়ন ঘটিলে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ কষি-উৎপাদনের জন্য কম পরিমাণ জমির প্রয়োজন হইবে । 
অপর পক্ষে, শ্রম-সঞ্চয়ী উন্নয়ন ঘটিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কষি-উতৎ্পাদনের জন্য 
কম পরিমাণ শ্রমিক প্রয়োজন হইবে । এই ধরনের উন্নতির ফলে শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা বাঁড়িবে কিন্ত জমির পরিমাণ সমান থাকিবে । প্রথম ধরনের 
উন্নয়ন আধিক খাজন! কমাইবে কিন্তু কৃষি-উৎপাদনের অংকে খাজনা নাও 
কমিতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের উন্নয়ন হইলে টাকার অংকে এবং কৃষি 
উৎপাদনের অংকে খাজন। হ্বাস পাইবে । রিকার্ডো। মনে করেন যে দ্রীর্ঘবকালীন 
সময়ে খাজনা! এবং কষিজ পণ্যের দাম বুদ্ধির প্রবণতা দেখ! দিবে কারণ কৃষি- 
উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠনের প্রভাবকে প্রতিহত করিবার পক্ষে 
ষথেষ্ট হইবে ন1। 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে প্রকৃত মজুরী সমান থাকিবে কিন্ত আধিক মজুরী 
বাড়িবে। ভ্রত মূলধন গঠনকালে প্রকৃত মঞ্জুরী জীবনধারণের মানের উধ্র 
উঠিতে পারে কিন্তু উহা জনসং্যা বুদ্ধিতে উৎসাহ দিবে যাহার দরুন মজুরী 
পুনরায় জীবনধারণের স্তরে” নামিয়া আসিবে । উপরের আলোচন! হইতে 
দেখা গেল যে দেশের উরতির সঙ্গে সঙ্গে কষিজ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রবণত। 
দেখ। দিবে । সুতরাং জীবনধারণের একই মান বজায় রাখার জন্য অধিক 
পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দিবে |. প্রকৃত মজুরী জীবনধারণের মানের 
নীচে নামিতে পারে না, বলিয়া দেশের উন্নতির সাথে সাথে আধিক মজুরী 
বাড়িবে। 

দেশের উন্নতি ঘটিলে মুনাফার হাস হইবার প্রবণতা দেখ! দিবে!কারণ 
জীবনধারণোপযোগী মন্ত্রী হার বাড়িবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং (উদ্নত 
ষন্তরকৌশল প্রয়োগ করিয়া! ক্রমহ্াসমান বিধির কার্যকারিতা! সামগ্রিকভাবে ব্যাহত 
করা যায়। ইহার দরুন প্রান্তিক চাষ পর্যায়ে মোট উৎপাদনে জীবনধারণাপ- 
যোগী মনতুরীর অংশ হাস পাইবে ; এইরূপ সময়ে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে । ! কিন্ত 
ধাস্ত্রিক উন্নয়নও ক্রমহাসমান বিধির অধীন বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে মুনাফা 
নি্মী হইবে । ক্রমহ্বাসমান বিধির-কার্ধকারিক্ভার দরুন প্রাথমিক পর্ধায়ে যে 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৪৩ 


হারে মুনাফ! হ্রাস পায় তাহা যথেষ্ট কম বলিয়া! মোট উৎপাদনে মুনাফার 
অংশ বৃদ্ধি পাইবে। ম্মুতরাং উন্নয়নের স্ুরূতে মূলধন বৃদ্ধি খুব ত্রুতহারে 
ঘটিবে। মুনাফার ক্ষীয়মান হার মূলধন বৃদ্ধির উপর যে নিয়চাপ স্থাট্টি করে 
জীবনধারপোপযোগী বধধিত নীট উদ্ধত্ত অপেক্ষা উরধ্বচাপ স্থাট্টি করে। 

দেশে উন্নয়ন ক্রমাগত চলিতে থাকিলে মোট উৎপাদনে ম্বনাফার অংশ 
স্বাস পাইবে আর সেইজন্য মূলধন বৃদ্ধির হার ল্ঈথ হইয়া আসিবে । পরিশেষে 
জনসংখ্যার চাপে নিকৃ্ জমি আবাদ হইবে, প্রান্তিক জমির উত্পাদনের বুহত্র 
অংশ মজ্জ্রীবাবদ ব্যয় হুওয়ায় মুনাফা! ন্যুনতম পধায়ে নামিয়া আসিবে । 
এই স্তরে আসিয়! মূলধন বৃদ্ধি শেষ হইবে, জনসংখ্যা আর বাড়িবে না এবং দেশ 
অচলাবস্থার (96860101081 5869 ) পৌছাইবে। 


মুলধন গঠনের অন্যান্য উত্স (0১৩. 9০:০5 ০1 0201091 ০000000119- 
0190) £ বিকার্ডোর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদন ও ভোগের 
পার্থক্যের উপর ; এই জন্তে তিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভোগ কমাইবার উপর 
গুরুত্ব দেন। অবশ্য সুদক্ষ সংগঠন এবং বাস্ত্রিক উন্নয়নের দরুন শ্রমিকের 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে । এই পদ্ধতিতেও মূলধন বৃদ্ধি পাইতে. 
পারে। কিন্তু উৎপাদনে অধিক যন্ত্র ব্যবহৃত হইলে কম শ্রমিক প্রয়োজন 
হইবে $ ইহার দরুন বেকারত্ব দেখ! দিবে এবং মন্জুরী হাস পাইবে । অধিক 
যন্ত্র ব্যবহৃত হইলে শ্রমিকর্দের আধিক অবস্থা খারাপ হুইবে বলিয়া! বিকার্ডে। 
বন্রকৌশল প্রদত্ত এবং অপরিবন্তিত ধরিয়া লইয়াছিলেন। 


(ক) কর (8৯9) £ সরকারের নিকট কর হইল মৃলধন গঠনের একটি 
উৎস । রিকার্ডোর মতে; শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় ভোগ হাস করিবার জঙ্ 
কর ধার্ধ করা উচিত। অন্যথায় পুঁজিপতি, জমিদার এবং শ্রমিকদের উপর কর 
ধার্ধ করা হইলে সম্পদ এই সকল শ্রেণীর নিকট হইতে সরকারের নিকট চলিয়া 
যাইবে । কিন্তু কর বিনিয়োগকে ব্যাহত করে । কর ধাধ কর! হইলে আয়, 
মুনাফা ,এবং মূলধন বৃদ্ধি হাস পাইবে বলিয়। বিকার্ডো উহ! সমর্থন করেন নাই । 

(খ) সঞ্চয় (5851085) 8 রিকার্ডো সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন বুদ্ধির 
জোর দিয়াছিলেন। ব্যয় কমাইয়া এবং উৎপাদন বাড়াইয়া সঞ্চয় বুদ্ধি কর 
ষায়। ইহা] ছাড়া মুনাফার হার বাড়াইয়া এবং পণ্যের দাম হ্রাস করিয়াও, 
সঞ্চয় বাড়ানে। যান্ব। সঞ্চয় যত বেশী হইবে মূলধন বৃদ্ধি তত বেশী হইবে। 

(গ) ভ্ববাধ বাণিজ/ ( চ£6০ [80৩ ) ই রিকার্ডো অবাধ বাণিজ্যের 
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সমর্থক ছিলেন । অবাধ বাণিজা দেশের অর্থনতিক উন্নয়নের একটি প্রয়ো- 
জনীয় অর্ত। খাছ্য আমদানী করিষা মুনাফার হস হওয়ার প্রবণতা রোধ 
করা যাইবে এবং মূলধন বৃদ্ধি বেশী হইবে । অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা এইভাবে 
পুথিবীর সম্পদ দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হইবে । কিন্তু খাছ্য আমদানী হইলে 
শ্রমিকের চাহি! হ্রাস পাইবে এবং তাহাদের অবস্থা খারাপ হৃইবে। অপর 
পক্ষে, বিদেশ হইতে সস্তায় খাগ্য আমদানী করা জমিদার এবং পুঁজিপতিরা 
ঠিক বলিয়া মনে করেন না ফলে তাহাদের মুনাফা হ্রাস পাইবে । জমিতে 
ক্রমহাসমান বিধি কার্ধকরী হওয়ার ইহার স্বাভাবিক কারণ এবং জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির দরুন, ফললের দাম এবং মন্ভুরী বাড়িবে ও মুনাফার।হার হাস পাইবে । 


টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬--১৮৩৪ ) £ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে 
মালথাসের চিন্তাধারা ৫নরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্ক ছিল । ম্যালথাস দীর্ঘ- 
কালীন উন্নয়ন ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি প্রধানতঃ স্বল্নকালীন 
সময়ে সম্পদ বুদ্ধির কধাই ভাবিয়াছিলেন | ১৮২৭ সালে ম্যালথাস 77107010155 
401 0১011010981 1:0000199 গ্রন্থটি রচনা! করেন । এই গ্রন্থের 00 1) ৮1০৪- 
শ্€95 01 %/৩210) অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি উন্নয়নের অন্তরায় তাহা তিনি 
বিশ্বেষণ করিয়াছেন কিন্তু কিভাবে উন্নয়ন বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে তিনি 
এক'ন আলোচনা করেন নাই । স্তরাং ম্যালথাসের উন্নয়ন তত্ব ইতিবাচক 
'নষ-_-নেতিবাচক | 

মালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নম্নন ঘটিলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং মূলাবৃদ্ধি 
পাইবে । দেশ উন্নত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা 
দরকার। যে সকল দ্রব্যের ভোগকারীদের নিকট কোন উপযোগ নাই তাহা 
উৎপার্দন করার কোন অর্থ হয় না। কোন দেশের সম্পদ দুইটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে-_ উহা অংশতঃ নিঠর করে শ্রম দ্বারা উত্পাদিত সামগ্রীর পরিমাণের 
উপর এবং অংশত নির্ভর করে উহার দ্বার দেশের জনগণের "ভাব পুরণের 
উপর । 

দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি শুধুমাত্র উত্পাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর কটু না 
_-উহ1 উৎপাদন বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। উৎ্পাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিয়া ভ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় আর উন্নত ব্টনের মাধ্যমে 
'উহ্থাদের মৃল্য বৃদ্ধি কর] যায়। 

উৎপাদন ও ব্টন সম্পর্দের দুইটি প্রধান উপাদান; সঠিক অন্গপাতে 
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মিশ্রিত হইলে অচিরকালের মধোই উহার! জনসংখ্যা ও সম্পদকে সর্বোচ্চ 
সীমায় পৌছাইয়! দ্িবে। উহারা পৃথকভাবে অথবা ঠিকমত অনুপাতে মিশ্রিত 
না হইলে, হাজার হাজার বছর পরেও সামান্য সম্পদ এবং স্বল্প জনসংখ্যার 
স্ট্টি করিবে । 

মূলধন ব্ধি (০০071018000 0? 0801091) 2 মূলধন বৃদ্ধি জমির 
উর্বরত। এবং শ্রম-সঞ্চমী আবিষ্কার উত্পাদন বৃদ্ধির সহায়ক । ইহারা উৎপাদনের 
ব্যয় হাস করে এবং লমান সংখ্যক শ্রামক দ্বার। অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন 
সম্ভব করে। 

ম্যালধাস অর্থনৈতিক উন্নশ্ননে মৃনপনের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন 
ছিলেন। ইহা অবশ্যই সত্য যে স্থায়ী মূলধন বুদ্ধি ব্যতীত স্থায়ী এবং ক্রমাগত 
সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহার পর তিনি আলোচনা করেন কোন 
অবস্থায় মূলধন বৃদ্ধি কার্ধকবী হইবে এবং ক্রমাগত মূলধন ও সম্পদ বাড়াইবে। 
মূলধন বৃদ্ধি উৎপাপধনশীল শ্রমিকের সংখ্যা বুদ্ধি করিবে আর উহার দরুন পণ্য 
উত্পাদন বৃদ্ধি পাইবে। অতিরিক্ত দ্রব্য যদি বিক্রিত হয় তবেই মূলধন বৃদ্ধি 
চলিতে পারে । ম্যালধাপ মনে করিতেন যে অতিরিক্ত পণ্য ক্রেতা খৃঁজিয়। 
পাইবে না আর সেইজন্য মূলধন বৃদ্ধি ক্রমাগত চলিতে পারে না। 

উৎপাদনশীল শ্রমিকদের ভোগ ও চাহিদা? মূলধন বৃদ্ধি ও নিয়োগের পক্ষে 
যথেষ্ট নর । প্ুঁজিপতি, জামদার ও অন্যান্য ধন্ণী ব্যক্তির! মিতবায়ী হওয়ায় 
তাহারা বিলাস ও আরামপ্রদ দ্রব্য ভোগ না করিয়! আয়ের একাংশ সঞ্চয় করিয? 
মূলধনের পরিমাণ বাড়াইবে । এই অবস্থায় য্ধি দ্রব্যপামগ্রীর দাম কমান বা 
মুনাফা হাস করা ন] হয় তাহ] হইলে অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য ক্রেতা খুঁজিয়া 
পাইবে না। 

ফরাসী অর্থনীতিবিদ জণ1 বাপতিস্ট সে ( ১৭৬৭-১৮৫২ ) বাজার সংক্রান্ত 
একটি শিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন) ডা “পে-র শিয়ম” (“525 174৬) ) 
নামে খ্যাত। এই নিয়মানুসারে যোগান তাহার চাহিদ? স্বটি করে, এবং 
সামগ্রিকভাবে কাখকরী চাহিদার ঘাটতি হইতে পারে না। ম্যাল্থাশ «-স'র 
নিয়মের” সহিত কখনই একমত হন নাই 'এবং বহু “ক্ষত্রে এই নিয়মের বিরেধিতা 
করেন । সে-র নিয়মান্থসারে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় হয় । ম্যালথাস 
বলেন যে শুধুমাত্র দ্রব্যের সহিত ত্রধ্র বিনিময় হয় না দ্রব্যের সহিত 
শ্রমেরও বিনিময় হয়) ইহার দরুন ভ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী 
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হইতে পারে আর সেইজন্ত শ্রমের অংকে ভ্রব্যের দাম কম হুইতে পারে । সে-র 
নিক্বম গুধ্মাত্র ভ্রব্োের পরিবর্তে ভ্রব্য বিনিময়ের কথা চিস্তা করিয়াছে কিন্ত দ্রব্য 
ও ক্রেতার কথা উপেক্ষা করিয়াছেন । যর্দি আমরা দ্রব্য এবং উহার ভোগ- 
ফারীর কথ! ভাবি তাহা হইলে বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী 
হওয়ার সম্ভাবন। দেখা দিবে, যদি না দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে ভোগকারীর 
চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ভোগকারীর চাহিদ বৃদ্ধি না পাইবার কারণ দুইটি__ 
(১) স্থিতিশীল জনসংখ্যা এবং (২) মিতব্যায়িতার দরুন ধনীব্যক্তির চাহিদা 
হাস। কিন্ত তখনও সমান অনুপাতে বিভিন্ন পণ্যের পারম্পরিক বিনিময় 
হইবে কিন্তু শ্রমের অংকে উহাদের দাম হাস পাইবে, মুনাফা কমিবে এবং 
সলধন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন শ্লথ হইবে। 

রিকার্ডো মনে করিতেন ষে শ্রমের যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক। 
অতিরিক্ত ভ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত ম্যালথাস 
মনে করিতেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মূলধনের যোগান ক্রতহারে হইবে 
আর ইহার দরুন দ্রব্যের চাহিদার তুলনাক্ম যোগান বাড়িবে। 

যাহারা ন্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিঘে চাহিদা ও যোগানের সমতায় বিশ্বাস করেন 
তাহার! অলসতার প্রতি স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করেন । 
তাহার মনে করেন বিলাস দ্রব্যের চাহিদা! সীমাহীন কিন্ত'প্রকুতপক্ষে ইহা 
সত্য নয় এবং বনু ব্যক্তিআছেন যাহারা অতিরিক্ত ভোগের পরিবর্তে অবসর 
ও অলসত!. অধিকতর পছন্দ করেন। এই ক্ষেত্রে বাজারে ভ্্রব্যের চাহিদার 
তুলনায় যোগান বেশী হইবে । 


যদি কৃষিজীবীর। অধিক বিলাসন্্রব্য ভোগ করে এবং শিল্পপতির! অধিক 
কৃষিজ দ্রব্য ভোগ করে তাহা হইলে দেশের উন্নয়ন সহজ গতিতে হইবে কিন্ত 
যদি ওই দুই শ্রেণী অতিরিক্ত ভোগ্য দ্রব্যের তুলনায় অবসর অধিকতর পছন্দ 
করে'তাহ। হইলে শিল্পপতিরা তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের বাজার পাইবে না এবং 
বাজারে অতিরিক্ত যোগান ঘটিবে। 

রিকার্ডোপস্থীর। মনে করেন যে ধনী ব্যক্তিরা বিলাস দ্রব্য ভোগ! হহতে 
বিরত থাকিয়া তাহাদের সঞ্চয় উৎপাদনে বিনিক্োগ করিবে আর ইহার দরুন 
মূলধন বুদ্ধি পাইয়া সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি হইবে । ধনী ব্যক্তির! বিলাঈদ ভ্রব্য 
ভোগ না করিলে উহাদের সঞ্চয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইয়া 
উহার যোগান বৃদ্ধি করিবে | ইহার দরুন ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন খুব বাড়িবে 
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উহার যোগান বাড়িবে, মুনাফা কমিবে এবং পরিশেষে মুলধনবৃদ্ধি হাস পাইৰে 
স্বপ্নকালীন সময়ে মুলধন বৃদ্ধি জননংখ্যা বাড়াইয়! চাহিদ। বাড়াইতে পারে না। 

রিকার্ডো, সে এবং জেম্প মিল্‌ অর্থকে শিছক বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়া 
মনে করিতেন এবং সেইজন্য তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন টাকার দাম জর্বদা 
সমান থাকে। কিন্ত ম্যালথাস অর্থকে বিনিময় মাধ্যমের অতিরিক্ত কিছু 
বলিয়া মনে করিতেন, এবং তিনিই প্রথম বলিলেন যে টাকার মূল্য পরিবর্তন 
দেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 

ফরাসী লেখক সে (98) বলিয়াছিলেন যে সঞ্চয় আপনা আপনিই বিনিয়ো- 
জিত হইয়] যায়। কিন্তু ম্যালথাস তাহা মনে করেন না । তাহার মতে অব্াবন্থত 
ক্রয়ক্ষমতা কখনও কথনও মন্ত্রদ'(1)0810118 ) হইতে পারে; অবশ্ত ম্যাল- 
পাসের এই ধারণা খুব স্প্ই নয়। 

অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা সক্রিয় চাহিদা কমাইয়া মন্দা এবং বেকারত্ব স্ষ্ি 
করিবে । শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্দের ক্রমবৃদ্ধি ঘটাইতে পারিবে না। 


প্রয়োজনীয় এবং বিলাস দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত জনগণের শুধৃমাত্র-আকাঙ্ছা 
সক্রিয় চাহিদ। শ্থষ্টি করিতে পারে না, আমরা যখন কোন বস্্ব আকাঙ্খা করি 


এবং সেই বস্ত ক্রম্ন করিব|র জন্য টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত থাকি তখনই আমরা 
তাহাকে সক্রিয় চাহিদা বলিব। জনসংখ্যা বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িবে । 
অতিরিক্ত জননংখাার দরুন সক্রিয় চাহিদা বুদ্ধি পাইবে যদি দ্রবাসামন্্রীর 
মালিকের নিকট শ্রমিকের চাহিদ। থাকে এবং এস শ্রমের বিনিময়ে দ্রব্য দিতে 
প্রস্তুত থাকে৷ যদি মজ্ুরীর তুলনায় উপারদিত পণ্যের দাম বেশী হয় তবেই 
অতিরিক্ত শ্রমিকের চাহিদা হইবে । জনসংখ্য। বৃদ্ধি তখনই সক্রিয় চাহিদা 
স্যষ্ট করিতে পারিবে যণি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পৃৰে পণোর চাহিদাও যোগান এক্ধপ 
হয় যে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন । 

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মডভুরীর হার এখং উৎপাদন ব্যয় কমিবে এবং মুনাফা 
বৃদ্ধি পাইবে, ইহার দরুন উৎপাদন উৎসাহিত হইবে । কন্ত এই প্রক্রিয়ায় 
যে পর্বস্ত উৎপাদন বাড়িবে তাহা! সবই দীমিত। একটি ন্যুনতম পধানব আছে 
যাহার নীচে মজুরী নামিতে পারে না যদি না জনসংখা? বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। কিন্তু 
নানতম পর্যায়ে পৌছাইবার পূর্বে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয্লা ষে উৎপাদন 
বুদ্ধি পাইবে তাহা দ্রব্যের দাম এবং মুনাফা এতই কমাইবে যে অতিরিক্ত 
শ্রমিক নিয়োগ আর লাভজনক হুইবে না। 


৪ অর্থনৈতিক উর্রয়ন 
সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধির পদ্ধতি (1460)0৫5 ০? 10073231708 7:005001৬৩ 


[9৩708100 ) : মুলধন বুদ্ধি, ভূমির উর্বরত। এবং যস্্রের ব্যবহার দ্রবাপামগ্রীর 
উৎপার্দন ঘথেষ্ট বাড়াইতে পারে কিন্তু ইহারা যদি সক্তিয় চাহিদা স্থট্টি করিতে 
সমর্থ হয় তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইবে । সক্রিয় চাহি্দ। বৃদ্ধি উত্পাদন 
বৃদ্ধির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু উৎপাদন বাঁড়িলেই যে সক্রিয় চাহিদা 
বাড়িবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । ধন বন্টনে অধিকতর সমতা প্রতিষিত 
হইলে সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । যথাযথভাবে ভূসম্পত্তি বন্টিত হইলে 
অর্থ ও সম্পদ বিকেন্দ্রীতৃত হইয়! পড়িবে যাহার দরুন সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইবে । অনংখ্য দরিদ্রবেষ্টিত কতিপয় ধনীর তুলনায় মধাবিত্ত জেশীর 
আব্রতন বাড়িলে সক্রিয় চাহিদা বেশী হইবে। যদিও তত্বগতভাবে কতিপয় 
ধনী ব্যক্তি ব্যাপক চাহিদ] স্বষ্টি করিতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবে ইহ! কখনও ঘটে 
নাই । ম্যালখাস বলেন যে: সম্পদ বণ্টনে অসাম্য যত কম হইবে উৎপাদন 
তত বেশী হইবে । অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে সম্পদ সৃষ্টি একই সঙ্গে 
স্থসম সম্পদ বণ্টনের একটি ফল। অবশ্ত তিনি একথাও উপলব্ধি করেছিলেন 
যে চরম সমতা জ্রব্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সষ্টি করিবে । 

অভাস্তরীণ ও বহিবাণিজা উভয়ই দেশের জন্য প্রয়োজনীয় । ইহারা 
বাজারে মায়তন বুদ্ধি কবিয়! মূলধন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নেব সহায়ক হয় । 

দেশে এবং বিদেশে, শীমেহ বাজার আছে এরূপ কোন দেশ প্রকৃত মূলবন 
সঞ্চয় করিতে পাবে না কারণ এঃবপ বাজার 'অভাব এবং রুচি হ্ুষ্টি করিতে 
পারে ন1, দ্রব্যের পাম চড়। রাখিতে এবং মুনাফার হাস রোধ করিতে ক্রেতার 
সক্রিয় চাহিদ1 একান্ত প্রয়োজন । অভ্যস্থরীণ এবং আত্তর্জাতিক খাণ সা 
গ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিতে জহাম্তা করে। রিকার্ডোর মতে বৈদেশিক বাণিজ্যের 
মাধমে দেশ সন্ত দরে জিনিস পাইবে । কিন্তু ম্যালথাস মনে করেন মে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় শ্ুবিধা হইল যে কম প্রয়োজনীপ্ন ্রব্যের 
বিনিময়ে অধিক প্রয়োজনীয় ভ্রব্য পাইবার ইহ! একটি পদ্ধতি আর প্লইভাবে 
ইহা ভ্ুব্যের মূলা বৃদ্ধির পহায়ক। দ্রব্যের দাম বুদ্ধি করার তৃতীয় পদ্ধতি হইল 
বেকার লোককে ব্যক্তিগত সেবাকার্ষে নিয়োগ করা অথবা যথেষ্ট অনুংপাদনশীল 
ভোগকারীকে ধারণ করা । অনুৎপার্নশীল ভোগকারীর অতিরিক্ত উত্পাদনের 


জন্য চাহিদা কৃষ্টি করিয়। মুনাফা হারের হাস রোধ করিবে । উৎপাদনশীল 
ভোগকারীর যে অঙ্গপাত সর্বাধিক উন্নয়ন হার স্ষ্টি করিবে তাহা কয়েকটি, 
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বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুলধন বৃদ্ধির হার। ভূমির উর্বরতা, ষস্ত্র আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি, উৎপাদনশীল শ্রমিকের ভোগপ্রবণতা ইত্যাদি । 

য্যালথাস মনে করিতেন যে কোন একটি বিশেষ সীমার উধ্রধ জনসাধারণের 
বিলাস ভ্রব্যের প্রতি আকাংখ। থাকিবে না। সেইজন্য তিনি শিল্পায়নের সমর্থন 
করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন ষে শিল্প ও বাণিজা দেশের সকল 
শ্রেণীর মধ্যে নুতন জীবন এবং কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে, ব্যক্তিগত যোগ্যতার 
দ্বার সাধারণ লোকের উন্নতির স্থযোগ করিয়া দিবে এবং প্রতিভার যোগ্য 
সমাদর করিবে। শিল্প ও বাণিজ্য আবিষ্কারকে উত্তেজিত করিবে, বিজ্ঞান 
ও প্রয়োজনীয় কলাবিগ্ভাকে উৎসাহ দিবে, জ্ঞানকে প্রসারিত করিবে এবং 
আরামপ্ররদ ও বিলাস ভ্রব্যের জন্য আকাৎখা ও রুচির স্থষ্টি করিবে । এই সঙ্গে 
ম্যালধাস সতর্ক করিয়। পিরাছেন যে শিল্পে শিৃক্ত শ্রমিক সংখ্য] যেন খুব বেশী 
না হয় কারণ উহা? জতিন সুখ ও শাস্তির অন্তরায় । শিল্পে পরিবর্তন সর্বদ1ই 
বঘটিতেছে ৩৯ শিল্প-শ্রমিকের মজুরী তীব্রভাবে এঠানামা করে আর স্বভাবতই 
উহা তাহাদের মনে অসন্তোষের শ্থষ্টি করে । তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে শিল্প 
এবং কির শ্বষম উন্নয়ন দেশের পক্ষে সূর্বাপেক্ষা হিতকর । 


এ বিষয়ে বিল্তারিততাবে আলোচনা না করিন্(ও ম্যালথাস দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্ধয়নে 'অনাথিক উপাদানসমূহের (1100-৩001101010 0,০0015 ) গুরুত্ব 
স্বীকার করেন । 

জাতীয় সম্পর্দের ভপব যে সকল ধিধর সবাপিক প্রভাব ধিশার করে তাহারা 
হহল রাজনীতি এবং শীতিজ্ঞান । সম্পণ্ডির শিরাপন্তা না থাকিলে জনগণের 
মধ্যে পরিশ্রমের প্রতি আগ্রহ থাকিবে না। দেশের শাসনব্যবস্থা এবং আইন 
নিরাপত্তা প্রাগান কবিতে পারে। 

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ম্যালথাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্য যখেষ্ট পরিমাণ সক্রিয় চাহিদার প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম 
উপলব্ধি করেন। কেনম এবং ক্যালেকীর (91৩০) মত আধুনিক অর্থ- 
নীতিবিদশণের কতকগুলি মূল ধারণার সুত্র ত/হার লখারই প্রথন পাওয়া বায় । 

কার্লমার্কস €১৮১৮-১৮৮৩) ই কালমার্কস একজন ক্ষমতাশালী চিন্তু- 
নাম্বক। উহার চিন্ত। মান্ছবের ইতিহাসে মুদৃর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
মার্কস হইলেন এক “ক্রুদ্ধ প্রতিভার” প্রতীক । তিনি ধনতস্ত্রের অনিবাধ পতন 
" & 


কত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
এবং উহার ধ্বংসাবশেষের উপর সমাঙ্জবাদের আবির্ভাবের ভবিষ্কৎবানী 
করিয়াছেন । 

মার্কস রিকার্ডোর শ্রমভিত্তিক মুল্যদর্শনকে সংশোধিতভাবে গ্রহণ করিলেও 
অর্থ তিক বিঙ্লেষণে তিনি ক্লাাসিক্যাল এঁতিহা হইতে দুরে সরিয়। যান। 
কলা 'দক্যাল অর্থনীতিব্দিগণের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি একমত যে ধনতঙ্ত্রের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার । ক্ল্যাসিক্যাল লেখকের! মনে করিতেন যে ধনতন্ত্র স্থিতিশীল 
অবস্থায় (5/8010091 5286 ) পৌছাইয়া অচল হইয়া! পড়িবে কিন্তু মার্কস 
বলিলেন উহা বিদীর্ঁ হইয়া যাইবে। ক্ল্যাসিক্যাল লেখকেরা মনে করিতেন 
যে ক্মহাসমান উৎ্পাদনবিধিই ধনতন্ত্রের পতনের কারণ । কিন্তু মার্কস মনে 
করিতেন ষে ধনতন্ত্র চরম পর্যায়ে পৌছাইবার পর সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত 
হইয়া উহাকে ধ্বংস করিবে । বিশ্দ্ধ অর্থনীতিবিদ (10816 6০017070191) 
বলিতে যাহ! বোঝায় মার্কন তাহা নহেন। তাহার বিশ্লেষণ অর্থনীতি, 
সমাজতত্ব, ইতিহাস ও দর্শনের এক সংমিশ্রিত রূপ । 


উন্নয়নতন্ত্ব (71)6019 ০1 [06৮61017110 ) £ মানব পমাজ বর্তমানে 
যেমন অবস্থায় আছে তাহা কিভাবে সম্ভব হইলঃ কেন লমাজে পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে আর ভবিষ্কতে মানব ইতিহাসে কি কি পরিবর্তন দেখা দিবে _ এই 
প্রশ্নগুলির উত্তর মার্কগীর তবে পাঙ্র়া যাইবে । মার্কস বলেন, সামাজিক 
পরিকর্তনগুলি কোন আকম্মিক ব্যাপার নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের স্থায় 
সামার্জিক পরিবর্তনও কতকগুলি নিয়মান্থুল।রে ঘটিয়] থাকে। 

'র্কসীয় দর্শনের ভিত্তি ভইল “হগেলীয় ছন্ববাদ। জাগতিক ঘটনাবলী 
বিঙ্লেবণের ক্ষেত্রে মার্কস দ্বন্বব[দের প্রয়োগ করেন । দন্দ্বাদ্দের মূলকথ] হইল 
অন্থনিহিত দ্বন্দ বা বৈপরীত্যের £০9709010061975 ) পথ ধরিয়া মানবসভ্যতা 
অগ্রসর হইয়! চলিয়াছে। প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই পরম্পরবিরোধী শক্ষি রহিয়াছে 
এবং উহাদের সংঘাতের ম€) (পরা মাদবসভাতার পরিবর্তনের ধারা বহিয়। 
চলিয়াছে। 

হেগলের মতে সমাজ বিবর্তনের জন্ত বন্ত অপেক্ষা ভাব রঃ ) অধিক 
গুরুত্বপুর্ণ । সমগ্র বিশ্বের মূলে রহিয়াছে বিশ্বচেতনা! (1011 9016) বা 
পরম ভাব (40901816106) প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তই হইল এই বিশ্ব- 
চেতনার অভিব্যক্তি! হেগেল বলেন যে, ভাবের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ 


তার্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমৃহ ৫১ 


'পরিবন্তিত হয়। দ্বান্বিক পদ্ধতিকে অন্ুরণ করিয়া মার্কস সমাজ বিবর্তনের 
তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছেন--আদিম সাম্যবাদী সমাজ ধনতান্ত্রিক 
অমাজ এবং উচ্চ পধায়ের সামাবাদী সমাজ (13181)61 0:010100907157) )3 
এই তৃতীয় পর্যায়ে আদিম জামাবাদের সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের 
বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিবে। আদিম সামাবাদ হইতে 
শধনতার্ধ্রিক সমাজের পরিবর্তন ধীর গতিতে হইবে কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ হইতে 
সাম্যবাদী সমাজের রূপান্তর আকম্মিকভাবে এবং বৈপ্রণ্বিক পদ্ধতিতে ঘটিবে। 
মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হেগেলের দন্ববাদ হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। হেগেলের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল 
ভাব (3৫98), অপর পক্ষে মার্কসের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ 
,হুইল জড় পদার্থ (19801 )। জমাজব্যবস্থাকে শিরন্্ণ করে অর্থনীতি, 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই যুগে যুগে সমাজব্যবস্থাকে পরিবন্তিতত 
করিয়াছে । হেগেলের নিকট ভাবই হইল এই বাস্তব জগতের আঙ্টা এবং বাস্তব 
পৃথিবী ভাবেরই জাগতিক রূপ ৷ মার্কসের মতে এই জড় জগতকে কেন্দ্র করিকী 
মান্ুবের চিন্তা ও ভাব গড়িয়া ওঠে, বস্ত হইতেই ভাবের বিবর্তন হয় । 
মার্পের মতে পরম্পরবিরোধী শ্রেণীগুলিই হইল সমাজ বিকাশের প্রধান 
চালক শক্তি । শ্রেণীদ্বন্বের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উত্রতি হইতে থাকে, প্রকৃতির 
উপর মান্থষের অধিকার এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভ্রবাগুলি 
উৎপন্ন করার ক্ষমতা বাড়িতে থাকে । শক্তিচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে, কিন্তু তাহার তাৎপধ্ এইট্রকু মাত্রই নয়। 
সেইসঙ্গে যেসব উৎপাদক চরকা ও হস্তচালিত তাতের গ্রবা তৈয়ারী করিত 
তাহার] ধ্বংস হইল, কেন না শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে একজন মঞ্জুর একদিনে 
বাহ! করিত, হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে একজন কারিগবের সেইজন্ত এক 
সগ্াহ পরিশ্রম করিতে হইত। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চালানো! 
কারিগরের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার । আগে কারিগর নিজেই যন্ত্রপাতির 
মালিক ছিল এবং নিজেই সেগুলির সাহাষ্যে উৎপাদন কবিত। এখন তাহার 
পরিবর্তে গড়িয়া উঠিল একদিকে প্ঁজিপতি শ্রেণী, নুতন শক্তিচালিত যষ্তরের 
মালিক, তাহারা কিন্তু নিজের! সেই মন্ত্রকে চালায় না; আর অন্যর্দিকে আছে 
কারথানার শ্রমিকগণ, সর্বৃহারা শ্রেণী, উৎপাদনের উপাদাশগুলির উপর 
তাহাদের কোন মালিকানা নাই -মজ্ভুরির বিনিময়ে তাহারা পুঁজিপতির অধীনে 


কাজ করে। 


২ অর্থনৈতিক উর্য়ন 


এই পরিবর্তন কাহারও দ্বারা নি্দি পরিকল্পনা অনুসারে সচেতনসাঘে, 
সাধিত হয় নাই । মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নবলন্ধ জ্ঞানকে উৎপাদন: 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিল নিজেদের সুবিধার জন্যে । তাহাদের কাজের ফলে- 
সমাজে কি পরিবর্তন দেখা দিবে সে দন্বদ্ধে তাহাদের কোন ধারণাও ছিল না 
অথচ তাহারই ফলে ওই পরিবর্তন ঘটে । মার্কলের মরতে মানব সমাজের" 
সমস্ত পরিবর্তন জম্পর্কেই এই কব! খাটে । মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিমাণ 
তই বাড়াইতে থাকে ততই সেই নবলন্ধ জ্ঞানকে ডত্পাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে; আর তাহারই ফলে সমাজে বিরাট পরিবর্তন হইতে থাঁকে। এই 
সব সামজিক পরিবর্তনের পরিণতি হয় শ্রেণীছন্দে | 

সামন্ত যুগের বাক্তিগত উৎপাদন হইতে পুঁজিবাদ উৎপাদন প্রথার উৎপত্তি । 
সমস্ত উত্পাদন-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
ঈৎপাদন। পুঁজিবাদের মূল লক্ষণ হইল মুনাফার জন্য উৎপাদন । মুনাফার 
জন্য উৎপাদন চালাইতে গ্ধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার £ (১) এমন একদল 
লোক যাহাদের হাতে উত্পাদনের উপাদান কিনিবার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে। 
1৯) আর একদল লোক মাহাদের হাতে উৎপাদনের কোন উপাদান নাই 
ষাহাদের বাচিবার একমাত্র উপায় পুঁজিপতিদেব অধীনে কাজ করা! 

পুঁজিপতি শ্রমিককে থ্থ(সম্ভব কম মজুরী দিয় শোষণ করিতে থকে তাই 
পুঁজিপতি ও শ্রমিকের ঘন্থ 'বরামহীন গতিতে ৮লে । শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠন" করিয়া সংববদ্ধভাবে পুজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে । সেই 
সংগ্রামেই চরম রূপ হহল 'বপ্রবপ্ঁজিপতি শেণীকে ধ্বংস করিয়া নুতন 
উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতি, মপানে শ্রমিকদের অন্য শ্রেণার হার্থে কাজ করিতে 
হয় না। পুঁজিবাদের বিকাশ্রে বাপারে প্রধান বিষধর হইতেছে প্রতিযোগিত। । 

ব্যক্তিগত পুঁজি এক থুগে মানবসম।জের উতৎ্পার্দিকাশক্তির উন্নতিতে 
সাহায্য কারয়াছে কিন্ত পরবতীকাপে তাহার অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া 
দাঘ়াইয়াছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দের ফলে উৎপাদন ব্াবস্থার অগ্রগতি হয়। 
ষপন কেন বিপ্লব সপিত হয় তাহার দরুণ উন্নততর ডৎ্পাঁদন ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

সমাজ বিকাশের কান এক স্তরে যখনই সমসাময়িক টা পদ্ধতির 
সঙ্গে প্রচলিত সমাজ অপ্ন্ধের ধিরোধ হইয়াছে তখনই শ্রেণীসংঘাতা বা বিপ্লবের 
যধ্য দিয়া ওই উৎপাদন-পদ্ধাতর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নৃতনতর সমাজসম্পর্ক ও 
প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠ্িয়াছে |. এইভাবেই দাসপ্রথার অবসানে সামন্ত 
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প্রথা, সামস্ত প্রথার অবসানে ধনতন্ত্র এবং ধনতঙ্ত্রের অবসানে সমাজতন্ত্র গড়িয়। 
উঠিয়াছে। 

বিপ্লবের ফলে নৃতন শ্রেণী ক্ষমতার অধিকারী হুয় এবং সেই জেরী নুতন 
উৎপ।দন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে । বিপ্রবের পর ধনতত্র বা পুজিবাদের স্থান 
দখল করিবে যে নৃতন সমাজব্যবস্থা তাহ! হইল খমাজতাস্ত্রিক সমাজ । সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদ সমাজের গ্ হইতে উদ্ভূত হইবে । বস্ততঃ পুঁজিবাদী 
সম্মাজের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতিই সমাজতন্ত্রের পথ স্বগম করিয়া দেয় । ভাকী 
পরিবর্তনের প্রকৃতিও তাহার দ্বার! নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ক্রমশই সামাজিক 


হইতে থাকে অর্থাৎ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যাপারে ক্রমশঃ বেশী 
লোক একত্রে কাজ করিতে পারে । 


মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্য) দিয়। বলিয়াছেন অর্থনৈতিক শক্তি 
অন্যান্য যে কোন শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী । অর্থনীতিই সমাজ 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । সমাজের প্রচলিত ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, 
নীতিবোধ, সামাজিক বীতিনীতি সকল কিছুকেই অর্থনীতি প্রভাবিত করিয়' 
তোলে! 'আমেরিকায় দাসব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ মানবতাবোধ নয়, 
মার্কস ইহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দ্িবেন। উত্তরাঞ্চলের বাষ্রগুলি কালক্রমে 
বুঝিতে পারিল মে দাস-শ্রমিক স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা কম দক্ষ এবং বায়বনছল 
তাই তাহার] যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়। ক্রীতদাসর্দিগকে মুক্ত করিল ; ধর্ম, নীতিঃ 
সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ইহার] প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্তিচ্ছবি | ক্রীতত- 
দাসের শ্রমশোবণের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থা হইতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যধস্থার এবং উহা হইতে পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার আব পুঞ্জিপতি সমাজ- 
বাবস্থ। হইতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার জন্ম ভইবে- ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
ব্যাখ্য। ইহাই নির্দেশ করে। 
মার্কসের মতে মাজ পর্যন্ত মানবসমাজের য ইতিহাস তাহ। মূলতঃ শ্রেণা- 
গ্রামেরই ইতিহাস ; শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থার অনিবাধ 
পরিণতি হইল শ্রেণীসংগ্রাম। যুগে যুগে সমাজে শোষক ও শোধিতঃ উৎ- 
পশড়নকারী এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত --এই ছুইটি শ্রেণী 
রহিয়াছে । উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর যে শ্রেণী আধিপতা বিস্তার করিয়াছে 
'সেই শ্রেণী রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়। রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থ, কায়েম 
করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে । : শোধক শ্রেণীর শোষণ যখন চরম 
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আকার ধারণ করে তখন তখনই তাহার পতন দেখা দেয়। অগণিত শোষিত, 
জনতা উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়! নুতন সমাজ-ব্যবস্থা সি করে।, 
শ্রেণীতন্থ অভি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । প্রাচীন রোষে- 
এইরূপ ছুইটি শ্রেণীন্বাথণ হইল প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান ; যাহারা সমাজে 
উৎপাদন উপকরণগুলিয় উপর আধিপত্য স্থাপন করিল তাহার! হইল অভিজাত- 
শ্রেণী (প্যাট্রিসিয়ান) আর শোযিত সম্প্রদায় হইল সাধারণ লোক ( প্লেবিয়ান ) 
সামস্ততাস্ত্রিক ঘুগে ভূমির মালিকানাবলে ভূম্যধিকারীর। রাষ্ট্রযস্ত্রকে ধীরে ধীরে 
করায়ত্ত করিয়। ভূমিহীন শ্রেণীকে (36) শোষণ করিয়াছে । বর্তমান সমাজে 
মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বলিয়া মুলধন-মালিক (13001601916 ) 
সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়। রাষ্ট্রকে স্বীয় স্বার্থ সাধনে নিয়োগ 
করিয়াছে । ধনতান্ত্রিক বা প্রজিপতিসমাজ পুঁজ্জিপতি (89818015) এবং 
মন্ত্র বা জর্ধহাব' (19160681180) এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে 
দ্বিধাবিভক্ত । মূলধন-মালিকদের লক্ষ্য মুনাফা সবাধিক করা। মন্ত্রদের 
জীবনধারণোপযোগী মন্তুরী দিলে তবেই মালিকের মৃনাফ। সর্বাধিক হইবে। 
পুঁজিপতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট পুঁজিপতিগণ 
পরাভূত হইয়া সর্বহারায় পরিণত হইবে । এইভাবে একদিকে মূলধন মুষ্টিমেয় 
কয়েকটি লোকের হাতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে আর অপর দিকে 
সর্বহারার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে । পরিশেষে, শোষণ চরমে উঠিলে 
সর্বহারাশ্রেরণী বিপ্রব করিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া শ্রেণীহীন 
সমাক্ত গঠন করিবে । 

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা নয়__ব্যবহার । কাজেই 
সেখানে নুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করা সস্ভব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে মার্কস বৃবিয়াছিলেন ষে উৎপাদনের উপকরণগুলির 
মালিক হইবে সমগ্র সমাজ । উৎপাদিকা শক্তির ভ্রুত উন্নতি ছইবে এবৎ 
উৎপাদনের কাক্ত চলিবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ! উত্থপািকাশক্কি 
ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে থাকিবে অথচ অতিরিক্ত ভৎপাদনের সংকর দেখা দিবে 
না । মোট উৎপর জিনিষের যে অংশ ব্যবহারের জন্য পাওয়া ্বাইবে তাহা 
এই নীতি অস্থপারে ভাগ হইবে-_ “প্রত্যেকের নিকট হইতে আজহার সামর্থ্য 
অনুসারে লওয়া হইবে, প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া, 
হহবে।”, 
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ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মোট উৎপাদন যে হারে বাড়ে, মজুরী তদপেক্ষা 
কম হারে বাড়ে, কাজেই উৎপাদন অপেক্ষা চাহিদা কম হয়; ধনতান্ত্রিক 
ংকটের ইহাই মূল কারণ। এই ব্যবস্থায় ভ্রব্যের বিক্রয়-মূল্য উতার 
উৎপা্ষনব্যয় অপেক্ষা অধিক। এই অতিরিক্ত মূল্য স্থষ্টির কৃতিত্ব 
শ্রমিকের কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা! করে পুঁজিপতি বলিয়া সে 
উহ! আত্মসাৎ করে ? অর্থাৎ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা 
অনেক কম সে মজুরী হিসাবে পুজিপতির কাছ হইতে পায়। যে অতিরিক্ত 
মূনাফ! শ্রমিকদেরই ন্যাধ্য পাওন কিন্ত মালিকশ্রেণী তাহা অন্যায়ভাবে 
ভোগ করিতেছে উহাকেই মার্কস উদ্ধত্তমূল্য (9810109 ৪106) বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ধত্ত মূল্যের স্থত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়, 
%--০--4” প্ঁজিপতি টাকা (4)লইয়! বাজারে গিয়া |ন্ত্রপাতি, কাচাঁমাল 
ও শ্রমিকক্রয় করে। উহাদের সমন্বয়ে জ্রব্য (০) উৎপাদন করিয়। পুনরায় 
বাজ।রে লইয়! গিয়! অর্থের (9) বিনিময়ে বিক্রয় করে; অর্থ-ই উৎপাদনের 
স্বর এবং শেষ । এপন প্রথম 1 এবং দ্বিতীয় 1%-এর মধ্যে যে পার্থক্য 
তাহাকেই মার্কস উদ্ধৃত মূল্য বলিয়াছেন; পুঁজিপতি হিসাবে ইহাই মালিকের 
আয়। ৃ 

মূল্যায়ণ : মার্কসীয় অর্থনীতি মাছুষের সনাতন চিন্তাধারার ভিত্তিমূল 
শিথিল করিয়াছে আবার নানার্দিক হইতে তীব্রভাবে ইহার সমালোচন! 
করা হইয়াছে। মার্কস ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক কারণগুলিকেই 
গুরুত্ব দিয়াছেন আশার অর্থনৈতিক প্রভাব বহিভূত অন্যান্ত বিষয়গুলিকে 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের জাহাষ্যে 
ইতিহাসের জল ধারাকে ব্যাখ্যা কর ঘায় না। মানুষ শুধুমাত্র অর্থনীতির 
দ্বারাই পরিচালিত হয় না; দেশপ্রেম, ক্ষমতালিপ্না, মানসিক পরিতৃপ্চি, ধর্ম 
ইত্যাদি বিষয়ও মানুষের কর্মপ্রেরণাকে প্রভাবিত করে । অর্থনীতি ইতিহাসের 
অগ্রগতিকে পরিপূর্ণভাবে নয়-বড় জোর আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। 
মার্কস মতাদর্শের তৃমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই কিন্তু দেখা যায় ষে 
মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া! বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের জন্তই সংগ্রাম করিয়। 
আলিক্সাছে। ন্ুতরাং বলা যায় ষেমার্কস প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
ব্যাখা সঠিক নয় কারণ অন্যতমকে তিনি একমাত্র উপাদান বলিয়া শির্দেশ 


দিরাছেন। 


৫৬ | 7... অর্থনৈতিক উয়ন 


দ্বিতীয়তঃ, বাষ্রাড রাসেল বলেন, মার্কসের মতে উৎপা্দনপদ্ধতিই 
উতিহ!সিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতির কেমন করিয়া! 
পরিবর্তন ঘটে তাহার ব্যাখ্য। মার্কসের মধো পাওয়। যায় না। বস্তুতঃ উৎপাদন 
পদ্ধতির পরিবর্তনের মুল উৎস হইতেছে 'জ্ঞান-মানস- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
উদ্ভাধনা। মার্কসের মতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্তাবনা' ঘটে অর্থনৈতিক 
কারণে যাহা ইতিহাস-সম্মত নয় । আর্কেমিডিসের সময় হইতে লিওনাের 
কাল পর্যস্ত কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হম্ব নাই কেন? অথচ আর্কে- 
মিউসের সময় হইতে পরবর্তী ছয় শতাববীকালের অর্থনৈতিক অবস্থা বৈজ্ঞানিক 
কাজের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল । বস্ততঃ রেনেসার সময় হইতে যে বৈজ্ঞানিক 
চর্চার অগ্রগতি হত্ব তাহা হইতেই আধুনিক শিল্পের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের উপর জ্ঞান-মানসের প্রভাব মার্কস একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই । 
(5*11)15 17051160018] 0809210101) ০01 50017101710 [19055 15 101 80- 


80615 15০98581964 09 1421.১) 


তৃতীয়ত, মার্কসের প্রায় প্রতিটি ভবিষ্ততবা্ী বার্থ হইয়াছে। মাসের একটি 
ভবিষ্যতবাণী ছিল যে ধনতান্দ্রিক সমাজ তাহার কবর খৃঁড়িতেছে এবং এই 
সমাজে ধনী অধিকতর ধনী .ও দরিগ্র অধিকতর দরিদ্র হবে । কিন্তু উন্নত 
ধনভাস্ত্রিক দেশগুলি সমৃদ্ধির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিষ জার্মানী, গ্রেটবুটেন প্রভৃতি দেশে ধনী অধিকতর ধনী হইলেও 
দরিদ্র জনগণের বর্ধমান দারিদ্র্য দেখা যায় নাই বরং তাহাদের অবস্থাও ক্রমশ 
উন্নত হইতেছে। ম্ুতরাং সর্বহারা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুইখছূর্ঘশার খে 
ভবিস্যত্বাণী মার্কস করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই । 
শ্রমিক সংগঠন, যৌথ দরাদরির ক্ষমত। €(০9119001%2 0816981087 ) 
এবং রাষ্ট্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে সর্বহারা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ছুঃখছুর্দশার 
নিয়ম মিথ্যা হইস্বা গিয়াছে। স্ুতরাং ধনতম্ব খেত্তাহার কবর (রচণ। 
করিতেছে ইহাও সত্য নয়। | 


মার্কস ভবিস্ততবাণী করিয়াছিলেন ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম উর্নতির 
পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেবে। এই কারণে মার্কস ভবিষ্ুধবাণী 
করিয়াছিলেন যে জার্মানী অথবা ইংলগ্ডের মতো! শিল্লোকনত দেশেই 'গ্রথম 
সমাজতাঙ্ত্রিক বিপ্রব সংঘটিত হইবে | কিন্তু কুধিপ্রধান এবং অনুন্নত রাশিয়ায় 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৫খ 


প্রথম জমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়__বাছা ' মার্ফসের কল্পনাতীত ছিল। 

মার্কপের চিস্তাধারায় মৌলিকত্বের অভাব ধাকিলেও এবং তাহার বিশ্লেষণ 
দুর্বল হইলেও তাহার সমন্বয় ()076915) সম্পূর্ণ মৌলিক। মার্কসের ইতি- 
হাসের ব্যাখ্যা হেগেলীয় ছন্ববান্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উদ্ধত সূল্যতৰ 
কিছু মৌলিক নয়, রডবারটাস (7২০06:685), ব্রে (8185) এবং উইলিয়ম 
টম্পননের (71011801) লেখায় উনবিংশ শতকের সুরূতেই এই তত্ব আলো- 
টিত হইয়াছে । ইতিহাসের বস্ততান্ত্রিক ব্যাখ্য', শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান 
ছুঃখদুর্দশার নিয়ম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যতবাণ' ব্যর্থ 
হইরাছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার অবদানও কম নয়। তান 
সমস্রিগত অর্থনীতির (008,0109-6901)017105) একজন পর্থিকৃত। অধ্যাপক 
বোন্ডিংএর মতে মার্কসই সর্বপ্রথম তাহার 0801681 গ্রন্থে অর্থনীতিক ব্যবস্থার 
সামগ্রিক সমন্তা লইয়া আলোচন। করেন-_অর্থনীতিক জীবন এবং অম্পর্কের 
একটি পূর্ণচিত্র দিবার প্রয়াস পান ষাহা পূর্ববর্তী লেগকগণ উপেক্ষা করিয়াছেন । 
অধ্যাপক ডোমার (0902181) বলেন, মার্কস-ই প্রথম আধুনিক উন্নয়ন 
অর্থনীতির প্রয়োজন অনুভব করেন কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে উন্নয়ন প্রয়োক্তন 
এই ধারণার জনক কাল মার্কস। 

মার্কপীয় তত্ব সমালোচনার উধ্র্ধন। হইলেঞ মানষের চিন্তাধারায় মার্কসের 
আবিরাব অসাধারণ বলিলে কম বল' হয়--তিনি বিশ্বের বিন্ময়। গ্রীক 
দার্শনিক প্রেটো হইতে সুরু করিয়া স্যার টমাস মুর পর্ষস্থ বহু লেখক সামাব;দী 
সমাজের আদর্শ আমাদের চোখের সামনে তুলিয়। ধরিয়াছেন কিন্ত এই সকল 
আলোচনাই ছিল অবাস্তব কল্পনা । মার্কস-ই প্রথম লেখক যিনি সমাক্ষতঙ্তের 
বৈজ্ঞানিক এবং বান্তবান্থগ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। সারা জীবন দাবিপ্রোর 
কবাধাতে জর্জরিত মার্কস সমগ্র মানবজাতির অভাব হইতে মুক্তি তথা শোবণ 
হইতে মুক্তির মহান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মাক্সীয় মতবাদ সর্বজনীন 
মানবতার মতবাদ বলিয়া উহ] বিশ্বজনের হায় স্পশ করিয়াছে। 
ছল্প বেকারীর সাহায্যে মূলধন গঠনঃ লার্ক,স তত্ব (0971031 2০170811017 
101) 10156501560 [015510910)10561)- 0115121700105515 ) 2 

ছান্মবেশী বেকার শব্দটি স্যগ্টি করেন মিসেস জোক়্ান রবিনসন কিন্তু অধোন্রত 
দেশের উন্নয়ন তত্বে উহার প্রথম ব্যবহার করেন রোসেনষ্টাইন রোভডান এবং 
.অধ্যাণক নার্কস উহাকে একটি “বিশিষ্ট মতবাদের আকার দিবার চেষ্টা করেন। 


£৮ অর্থনৈতিক উল্নয়ন 


উৎপা়ন-কৌশল এবং সম্পন প্রদত্ত ধরিয়া অগ্রসর হইলে বল যায় ষে 
জনাধিকাপূর্ণ অধ্ধোরত দেশে কৃষির অনেকখানি ভুড়িয়! শ্রমিকের প্রাস্তিক 
উৎপাদনজীলতা শৃন্ধ । সুতরাং কষি-উৎপাদনের পরিমাণ হাস না করিয়াই 
কৃষি হইতে উদ্ধৃত শ্রমিক সরাইয় লওয়া সম্ভব | যেখানে বিকল্প কর্মসংস্থানের 
অভাবে প্রোজনাতিরিক্ত শ্রমিক কৃষিতে নিযুক্ত থাকে সেখানেই এইকপ ছগ্ম- 
বেকারত্ব দেখা দেয়। যে জমিধণ্ড ৫ ব্যক্তিতে চাষ করিতে পারে সে ক্ষেত্রে, 
ষঙ্ি ৮ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে তাহ! হইলে বলা যায় যে উহারা পরিপূর্ণভাবে কাজ 
করিতেছে ন1। যদি ৩ ব্যক্তিকে কৃষিকার্ধ হইতে সরাইয়া উহাদের কোন বিকল্প 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর! যায় তাহা! হইলে কুবি উৎপাদন হাস পাইবে না। 
অন্তভাবে বল। ধাম্ন যে ৩ ব্যক্তি উৎপাদনে কিছুই যোগ করিতেছে না এবং 
তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য । 


অধ্যাপক অমর্ত সেন ছল্মবেশী বেকারত্বের এই ব্যাখ্যার সহিত একমত 
নহেন। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যদি শ্রমিকের প্রীস্তিক উৎপাদনশীলত। 
অনেকখানি অংশে শৃন্ত হয় তাহা হইলে আদৌ শ্রমিক নিয়োগ কর! হয় কেন? 
শ্রম এবং শ্রম-সময়ের (1290 01116) মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারার ফলেই 
ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে । অধ্যাপক সেন বলেন, উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথেষ্ট 
পরিষাণে শ্রমিক নিয়োজিত হইতেছে কিন্তু যথেষ্ট শ্রম ব্যবহৃত হইতেছে না; 
স্থতরাং মাথাপিছু কাজের মম্ম কম হইলেই ছদ্মবেশী বেকারীর সৃষ্টি হয়। 

অধ্যাপক নার্কস জনাধিক্যপূর্ণ অধোন্রত দেশে ছদ্মবেশী বেকারীর মধ্যে 
ফুলধনগঠনের উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। নার্কস মনে করেন 
ছল্সপবেশী বেকারীর মধ্যে গুপ্ত সঞ্চয়ক্ষমতা লৃকাইয়া আছে। অর্ধোন্নত দেশ- 
গুলিতে প্রভৃত পরিমাণে ছদ্মবেকারত্ব দেখা যায় । বর্তমান কৃংকৌশলের 
সাহাষ্যেই ক্থিউৎপাদনের পরিমাণ হ্থাস না করিয়া! কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক 
সরাইয়া লওয়া যায়। যদি এই উদ্ত্ত শ্রমিককে জলসেচ, রাস্তা নির্গাণ, 
রেলপথ নির্মাণ, বাধ তৈয়ারী, শিক্ষা, স্বা্য হত্যাদি মুলধনী প্রকল্পে নিয়া 
কর] যায় তাহ হইলে ছদ্ধবেকারের সাহায্যে মূলধন গঠন কর! সম্ভব হর্কীবে; 
এইভাবে গ্রামাঞ্চলের ছল্মুবেকারী মূলধন গঠনের উৎসে পরিণত হইবে । 

ছল্জবেকারীর সুপ্ত সঞ্চরক্ষমতাকে কিভাবে মূলধনগঠনের কাজে প্রয়োগ, করা 
যায় সেই সমন্যাকে নার্কস দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়! আলোচনা করিয়াছেন। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরযায়সমূহ ৫৮ 


প্রথমত: যে সকল উদ শ্রমিককে কৃষি হইতে সরাইয়া অন্তান্ত নুলধনী প্রকে; 
নিয়োগ কর! হইল কিভাবে তাহার্দের ভরণপোষণ চলিবে; দ্বিতীয়ত: এই 
সকল নতুন শ্রমিকদের কাজের যন্ত্রপাতি কিভাবে যোগাড় হইবে । 

প্রথম সমন্টাটির কিছু পরিমাণে ন্বেচ্ছারৃত সঞ্চয়, কর এবং বৈদেশিক, 
মূলধনের সাহাযো সমাধান করা যায় কিন্তু ইহার পরিপূর্ণ সমাধান করিতে 


হইলে শ্বয়ং-অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োক্জন। বর্তমানে উৎপাদনশীল 
শ্রমিক অঙ্গংপাদনশীল উদ্বৃত্ত শ্রমিকের ভরণপোষণ করিতেছে । উৎপাদনশীল 
শ্রমিকেরা যাহা উৎপাদন করিতেছে তদপেক্ষা কম ভোগ করিতেছে অর্থাৎ 
তাহারা “প্রচ্ছন্ন” সঞ্চয় করিতেছে । কিন্তু এই সঞ্চয় জত্যকার কোন 
প্রয়োজনে না লাগিয়। নষ্ট হইতেছে এই কারণে ষে ইহা অন্থৎপাদনশীল 
শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হইতেছে উৎপাদনে যাহাদের কোন 
অবদানই নাই । যদি জমিতে কর্মরত উৎপাদনশীল শ্রমিকেরা মুলধনী প্রকলে 
কর্মরত অন্নৎপাদনশীল শ্রমিকদের পূর্বের ন্যায় ভরণপোষণ করিতে থাকে তাহ 
হইলে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় কার্ধকরী সঞ্চয়ে পরিণত হইবে। যদি সুপ্ত 
সঞ্চয়ের সমস্তটাই একত্রীকরণ করা যায় তবেই উদ্ধত্ত শ্রমিকের সাহায্যে 
মূলধনগঠন স্বয়ংনির্ভরশীল হইবে ৷ কৃধিতে যে উদ্বৃত্ত খাদ্যের সৃষ্টি হইতেছে, 
তাহাকে পুরোপুরিভাবে সংগ্রহ করিয়া অ-কৃষিক্ষেত্রে শিষুক্ত শ্রমিকদের 
ভরণপোধণের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ইহা! না করিতে পারিলে মুলধন্গঠনের, 
সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

কষিক্ষেত্রে যে খাদ্যভাগারের হট হইতেছে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া 
অক্ষিক্ষেত্রে নিয়োগ করিলে ছিদ্রপথে কিছু নষ্ট হইবার আশংকা থাকে। 
প্রথমতঃ, যে সকল কবিশ্রমিক অ-কষিগত কাজে প্রথম যোগর্দান করিবে 
তাহারা পূর্বাপেক্ষা বেশী খাদা খাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল কৃষিশ্রমিক কৃধি- 
ক্ষেত্রেই থাকিয়া! গেল তাহারাও পূর্বাপেক্ষা বেশী খাগ্যখাইতে পারে । তৃতীম্বতঃ 
কষিক্ষেত্র হইতে অ-কৃষিক্ষেত্রে খাছ্যন্ববা বহনের খরচ কিভাবে বহন কর! 
হইবে মেই সমশ্থ। রহিয়াছে । যদিও এই ছিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কর! 
সম্ভব নয় তথাপি নার্কস মনে করেন যে অন্যান্য ক্ষেজ্ে পরিপূরক সঞ্চয়ের 
বাবস্থা করিয়া এবং সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত খাগ্যভাগডার অকুষি- 
শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে । কৃষকগণ ভোগ 
করে এইরূপ পণ্যের উপর পরোক্ষ কর স্থাপনের উপর তিনি জোর 


সৎ অর্থটনতিক উন্নয়ন 


দ্িাছেন। পণ্যের উপর কর, জদির মালিকদের উপর কর এবং 
খাজনার উপর কর স্থাপন করিয়া উদ্ছত্ব খাত্য সংগ্রহ করিতে হইনে | উদ্ত্ত 
খাস্ক সংগ্রহের জন্ত যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক ন। কেন, ছন্নকেশী বেকারীর 
ধ্যে সুপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহের জন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক যোথসঞ্চয় অপরিহার্য । 

ছদ্মবেশী বেকারীর সাহায্যে মূলধন গঠনের দ্ধিতীয় সমন্তাটি হইল কিভাবে 
নতুন অকৃষি শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি হোগান দেওয়া হইবে৷ মুলধনীত্রব্য বিদেশ 
হইতে আমদানী করা যাইতে পারে তথাপি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় প্রয়োজন । 
জনাকীর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে আধাবেকারত্ত শুধুমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রেই দেখা যায় নাঃ 
সুলধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। জমি খণ্ড এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকার দরুন 
অনাবশ্তকভাবে বন্ধ যন্ত্রপাতি কুষিকাধে ব্যবহ্ৃত হম্ব। যদি এই সকল খণ্ড 
এবং বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে একত্র করিয়া! কৃষিকার্ধ পরিচালৰ। করা হয় তাহা 
হইলে অনেক সরল যন্ত্রপাতি উদ্বৃত্ত হইয়! পড়িবে যেগুলি মূলধন প্রকল্পে 
'নিধৃক্ত শ্রমিকগণ ব্যবহার করিতে পারে । ৮18৩ বলা যায যে অকৃষিকাধে 
-নবনিষৃক্ত শ্রমিকগণ যেসব যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিবে শাহ নিজেরাই তৈয়ার 
করিতে পারিৰে। প্রয়োজন বোধ করিলে বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্ধান্শী 
করিয়া তাহার পরিবর্তে ৰিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার সময় নজর 
রাখিতে হইবে যেন উহ সংশ্লিষ্ট দেশটির উপধোগী হয়| 


মরিস ডবের (74881108 79০০৮ ) ভাষায় ছদ্মবেশী বেকারীর মাধ্যমে 
সবলধনগঠন তন্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে ধলা যার £ “হাতগুলি” গ্রাম হইতে 
নতুন কর্মকেন্ত্রে স্থানান্তরিত হইবে ; হাতের সঙ্গে মুখও যাবে ? গ্রামে খাতবার 
জন্য “মুখের” সংখা হাস পাওয়ায় গ্রাম হইতে শহরে খাদ্য পাঠাইবার 
সম্ভাবনার হ্ৃষ্টি হইবে ; মাহারা গ্রামে রইল তাহাদের ডে।গ হাস না করিয়া 
অ-কৃষি কঁজে নিযুক্ত বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন পূরণ করা শস্তব হইবে। 
এইভারে ছদ্মবেশী বেকারীর সাহায্যে উন্নয়শ প্রক্রিয়া! হুট্টি করা সম্ভব হহঁবে | 
নার্কস এবং মরিস ভব মনে করেন যে ছন্মবেশী বেকারত্বের মধ্যে যে লৃক্কায়িত 
সঞ্চয় ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাকে দেশে মূলধন গঠনের কাজে লাগানো যায় 

ছন্পবেশী বেকারের সাহায্যে মূলধন গঠনের নার্কআীয় তন্ধকে নানাঁদিক 
হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে । যে সকল অর্ধোরণ্ত দেশ গণতান্ত্রিক পরি- 
কল্পনার সাহায্যে উন্নয়নে আগ্রহী সেই ক্ষেত্রে এ তত্ব কদুখানি প্রযোজ্য সে 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায় সমৃহ ৬৯, 


প্রথমতঃ) নার্কসীয় তত্বে ইহ। ধরিম্ব; লওয়া হইয়াছে যে কৃষিশ্রমিক এবং. 
অকুবিক্ষেত্রে নবণিযুক্ত শ্রমিকের ভোগপ্রবৰণত সমান থাকিবে । কিন্তু বাস্তবে 
ইহ। সত্য নয়। "অধ্যাপক কুরিহারা বলেন ষে ছন্মবেকারদ্দের মুলধনী প্রকল্পে, 
স্থানান্তরিত করিলে সার। দেশে জনগণের ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধত ধাদ্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সমস্া দেখা দিবে 
নার্ক,স তাহার ব্যাখ্য। দেন নাই। কি পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্ধত্ত খাঁ 
সংগৃহীত হইবে আর কি পদ্ধতি উহা! অকুবি কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত 
হহৰে সে জন্বন্ধে নার্কস কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া প্রতিটি খামার 
পাগ্/ভাগারে কতোথানি যোগান দিবে? বর্দি কোন খামার-মালিক খাছ 
যোগান দিতে মত্বীকার করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
কবা হুইৰে % নার্ক সীয় তব্বে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নাই । 

তৃতীরতঃ, ছদ্মবেশী বেকারদের একত্র করিয়! দূরে নতুন কোন মূলধণী 
গুপয্পে কাজ করিতে পাঠান খুব সহজ নয় । এই ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক 
ব' মণন্তা!ক বাধ। 'এসিতে পারে নার্স তাহা বিবেচনা করেন নাই। 
কাপপ্রধান সমাজে পরিণারের প্রতি ব্যক্তির আকর্ষণ এত তীব্র যে ছদ্মবেশী 
বেক|রগণ অনেক সময় বা ঠা হহতে দরে কাজ করিতে যাইতে অনিচ্ছুক থাকে। 

পরিশেধে, শার্কপ মণে করেন ষে মূলধনী প্রকল্পে নবনিযুক্ত শ্রমিকদের 
ম্ুরী দেওয়ার কোন সমন্ত। নাই কারণ এই পদ্ধাততে মূলধন গঠনের সমগ্র 
প্রক্রিয়াটাহ নিজে 'মর্থপংস্থানের্র ব্যবস্থা করিবে । কিন্তু ইহা অসম্ভব । যদি 
মজুরী দেওয়া ন: হয় তাহা হইলে শ্রমিকেরা নৃতন প্রকল্পে কাজ করিবে না। 
ধৃষ্বাত্র একনায়কতন্ত্রী দশেই হহা সম্ভব , কিন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই পদ্ধতি 
কার্ধকরী হবে না! বস্ততঞ্ চীনে এই পদ্ধতিতে মূলধন গঠন করা হইয়াছিল! 
লেখানে জনগণকে জাপ্নখারপণোপযোগী মজুরী প্রদান করিয়। মূলধন স্থষ্টিকারী 
প্রকল্পে কাজ কবিতৈ বাধ্য করানে' হইয়াছিল | 

শ্রমের অসীম যোগান সম্পর্কে লুইসের মতবাদ 8 (7:5%15 14০96] 
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দুই সেক্টর বিশিষ্ট মথ'শীতিতে হার দুই অংশের মধ্যে শ্রমের সচলতার 
দরুন কিভাবে অথনৈতিক উন্নয়ন ঘটিতে পারে সে সম্পর্কে অধ্যাপক লুইস 
এক মডেল সি করিয়াছেন । অধৌরুত দেশে সাধ।রণভ: দুইটি ক্ষেত্র বা সেক্টর 
দেখ! যায় _.একটি সেক্টর এবং 'সপৰটি 0-সেক্টর। 4/৯-সেক্টর এরূপ একটি 


৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


'ক্ষেত্র যেখানে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শুন্য এবং শ্রমিকেরা জীবনধারণের 
উপযোগী যজুরী লইয়। কাজ করে। : অপরপক্ষে []-সেক্টর আধৃনিক ও উর্নত 
ক্ষেত্র এবং ইহা উদ্বৃত্ত স্থষ্টি করে। 


ক্্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে! লুইস মনে করেন যে বছ অধোরত 
দেশে জীবনধারণোপযোগী মন্ত্রীতে শ্রমের যোগান অসীম । দেশে একপ শ্রমিক 
আছে যাহাদের উৎপাদনশীলতা শুন্য অথব! নগণ্য ; কৃষি, ছোট ব্যবসায়, মাজার 
'গৃহভৃত্া ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ধরনের শ্রমিক দেখা যায়। ষে সকল শ্রমিকের 
প্রান্তিক মন্ত্রী শৃন্ত তাহারা! শিল্পপতির কাছে শুন্য মস্ত্রীতে কাজ করিতে 
রাজী হইবে না; কিন্তু জীবনধারণোপযোগী ম্জুরীতে শ্রমিকের যোগান 
অসীম । জীবনধারণের উপযোগী মজুরী অপেক্ষা সামান্য বেশী মজুরী ( 94০- 
3$5681706 [0105” ) প্রদান করিয়া শ্রমিকদের /৯-সেক্টর থেকে ঢ-সেক্টরে 
স্থানান্তরিত করা যাইবে । শ্রমের যোগান অসীম বলিয়। প্রচলিত মঙ্জ্রীহার 
প্রদান করিয়া নৃতন শিল্প স্কাপন করা যাইবে অথবা প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্প্রসারণ 
করা যাইবে । ট্-সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, দক্ষ শ্রমিকের অভাব 
সাময়িক অন্ুবিণার স্থষ্টি করিতে পারে কিন্ত প্রশিক্ষণের বাবস্থা করিয়া উহ! 


দূর করা যাইবে । 


সেক্টরে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা 'গ্রচলিত মজুরী হার অপেক্ষা 
বেশী বলিয়া! মূলধন মালিকের উদ্ধত্ত সৃষ্টি হইবে। এই উদ্ধত মূলধন গঠনে 
ফ্যবহৃত হইবে আর এইজন্য /-সেক্টরের বহু শ্রমিক চ0-সেক্টরে কর্মসংস্থান 
পাইবে । শিল্পপতি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎ্পাদন- 
শীলতা বৃদ্ধি পাইবে ফলে শিল্পপতি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া 
চলিবে যতক্ষণ পর্স্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! প্রচলিত মন্ত্ররীহার 
অপেক্ষা বেশী থাকে। যে বিন্বৃতে মের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! হাস 
পাইয়া প্রচলিত মন্ত্রী হারের. সমান হইবে শিল্পপতি সেইখানে ঝ্লাসিয়া 
'খামিবে কারণ এইখানে শ্রমের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে। 

-সেক্টরে কারিগরী উন্নতি ক্াতীয় আয়ে মুনাফার অংশ ততক্ষণ বারঁডাইতে 
'পারিবে যতক্ষণ উদ্বৃত্ত শ্রমিক বর্তমান থাকিবে । জাতীয় আয়ে মুনাফার 
অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে ছুইটি কারণে ; প্রথমতঃ, ঢ্র-সেক্টরে মুনাফার অনুপাত 
বৃদ্ধি পাইবে আর ছিতীয়তঃ, 0-সেক্টর সম্প্রসারিত হইবে; এইভাবে মবলধন 


“অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্ধায়সমূহ ৩ 


গঠন জাতীয় আয়ের ৪-৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইক্সা ১২-১৫ শতাংশে 
আসিয়া দাড়াইবে। 

এখন প্রশ্ন হইল জী বনধারণোপধোশী মন্জুরী কিভাবে নির্ধারিত হয়? এই 
'মজুরীহারে [0-সেক্টবে শ্রমের যোগান অনদীম । জীবনধারণোপযোগী বলিতে 
সেই ন্যুনতম আয়কে বোঝায় যাহা বীচিযা? থাকার অন্ত অপরিহার্য । এহ 
মজুরী 4৯.সেক্টরে শ্রমিকের গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হইবে না। অবশ্ত 
বাস্তবে ঢে-সেক্টরে ম্জুরীর হার জীবনধারণোপষোগী মজুরীহার অপেক্ষা বেশী 
হইবে। ইহার প্রথম কারণ এই যে [0-সেক্টরে মন্জুরীহার জীবনধারণোপযোগী 
মজুরী অপেক্ষা বেশী না হইলে শ্রমিকের! কৃষি ছাড়িম্বা শিল্পে আসিতে উৎসাহ 
বোধ করিবে না। দ্বিতীষ্বত;, কৃষিতে ছন্মবেশী বেকারত্ব থাকায় উদ্ত্ত শ্রমিক 
[0- সেক্টরে স্থানান্তরিত করিলে কৃষির উত্পাদন হাস পাইবে না) ইহার দরুন 
ষাহার! কৃষিতে নিষুক্ত থাকিবে তাহাদের গড উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । /&- 
' সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে [0-সেক্টুরে 
শ্রমিকেরা অধিক মজুরী দাবী করবে । তৃতীয়তঃ, 7-সেক্টরে জীবনধাত্রার 
ব্যয় অধিক হওয়ায় তাহাদের মন্জ্রীহারও 4»-সেক্টরের শ্রমিকদের মজ্রীহার 
অপেক্ষা বেশী হইবে । 

[/-সেক্টুরে যে উদ্বত্ত স্ষ্ট হয় তাহারই উপর মূলধন গঠন তথা অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন নির্ভর করে। উদ্ধত বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মূলধন গঠন চলিতে থাকে 
এবং ক্রমাগত শ্রন্িক 4 সেক্টব হইতে 0-সেক্টরে নিযুক্ত হইতে থাকিবে । এই 
প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিবে যতক্ষণ মূলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া শ্রমের 
যোগান অস্থিতিম্থাপক হয়, 

অধাপক লুইসের তত্বকে একটি রেখাচিত্রের সাহাষ্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে 
'পারে। 0%. রেখার দ্বারা শ্রমের যোগান এবং 0% রেখা দ্বারা মজুরী ও 
প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হইতেছে । ভ/ ৬।' রেখার সাহাযো ট্ে- 
সেক্টরে মজুরী এবং 98 রেখার দ্বারা! জীবনধারণোপযোগী মজুরী নির্দেশ করা 
হইতেছে । ৮১, ।১ ০বিহ) ৮০৪ রেখাগুলির ছ্বারা শ্রমের প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হইতেছে। প্রাথমিক পধায়ে শ্রমের ধোগান 
0, হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন হইবে 7৯1, এবং ডাএ,, 
হইবে মৃলধনমালিকের উদ্ধত । এই উদ্ধত উৎপাদনে পুনধিনিয্বোজিত 
হওয়ায় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার রেখা উর্ধে উঠিয়া ৮74, 


বু অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


হুইবে । যূলধন-মালিকের উদ্ধৃত 
হইবে ৬/1477% এবং নিয়োগের 
পরিমাণ হইবে টো; এই 
ধারায় উদ্বত্ত এবং নিয়োগ 
বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
সম্প্রসারণ করিবে । 





শ্রমের উত্তরোত্তর বিনিয়োগের দরুন উন্নয়ন কি অব্যাহত গতিতে চলিতে 
থাকিবে? ঢ-সেক্টরে উন্নয়ন ততক্ষণ পর্বস্ত চলিবে যতক্ষণ পর্যস্ত উদ্ধত শ্রম 
পাওয়া যাইবে । পরিশেষে, এমন এক সময় আসিবে যখন শ্রমের যোগান 
সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হইয়া যাইবে! এই "অবস্থায় মজুরী হার বাডিবে 
এবং জাতীয় আয়ে মুনাফার অনুপাত হ্রাস পাইতে থাকিবে) মুনাফার অংশ 
কমিলে মূলধন ম[লিকের উদ্বৃত্ত তথ! মুনাফা হ্বাস পাইবে এবং উন্রয়নের প্রসাব 
রুদ্ধ হইয়া যাইবে । 


কি পদ্ধতিতে দেশ তাহার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ৪ বা৫ শতাশ 
পেকে বুদ্ধি করিয়া! ১২ বা ১% শতাংশ করে তাহাই হইল উন্নয়নের মূল সমস্থ: । 
অর্ধোন্নত দেশে মাত্র ১০ শতাংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়া] থাকে; ইহারা জাতীয় 
"মায়ের ৪* শতাংশ পাইয়া! থাকে । মঞ্জুরী উপার্জনকারী শ্রেণী জাতীয় আয়ের ৩ 
শতাংশের মত সঞ্চয় করে। কিন্ত জমিদার, মহাজন, পুরোহিত, মন্ত্রী ইত্যাদি 
লইয়া যে প্রভাবশালী শ্রেণী গঠিত তাহা! উৎপাদনশীল ধিনিক্োগের পরিবর্তে 
অপচয়মূলক ভোগে অর্থবায় করে; সুতরাং রাষ্ট এবং বেসরকারী প্ুঁজিপন্দি 
মুনাফা হইতে মূলধন সৃষ্টি করে। 


লুইস মডেলে শিল্পপ-তদের মুনাফাকেহ মূলবন গঠনের 'একমাত্রউদ্প হিসাবে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্ত মূলধন শুধুমান্ৰ মবন্াাফা। থেকেই উদ্ভুত হত না_ 
ব্যাক্ষণ থেকেও উহার স্ৃপ্ি হয়। অর্ধোন্নত দেশে যেখানে প্রসৃত এব্য হত সম্পদ 
এবং অপ্রচুর মূলধন আছে সেখানে ব্যাংক কর্তৃক খণ স্বষ্টির প্রভাব মুলধন 
গঠনের উপর মুনাফার অস্রূপ হইবে । ব্যাংকখণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন 
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'এবং নিষ্বোগ বৃদ্ধি পাইবে । খণ স্যষ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিলে যে মু্রাস্ফীতি 
দেখা ক্বিবে তাহা সামস্ষিক ব্যাপার । ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে 
সবল্যন্তত্স পুনরায় হ্বাস পাইবে । 

মূলধন গঠনের ধার! ক্রমাগত চলিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং 
সবুনাঞ্ষা বাড়িয়া চলিবে । ্নাফা বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে এবং এমন এক সময় 
আদিবে যেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণ এতো বেশী হইবে যে ব্যাংক-খণ ব্যতিরেকেই 
বিনিয়োগ কর্ম চলিবে । 

উন্নয়নের ধার] চিরকাল চলিবে না--এমন এক সময় আসিবে যখন উহা 
থামিয়া যাইবে। লুইসের মতে উন্নয়ন প্রবাহ থামিয়া যাইবার কারণগুলি 
নিম্মলিখিতব্ধপ £ (৯) মূলধন গঠন ক্রমাগত চলিতে খাকার দরুন সব উদ্ধৃত 
শ্রমিক্ক নিঃশেষ হইলে উরয়ন বন্ধ হইয়া! যাইবে ; (২) যদি চ)-সেক্টরে সম্প্রসারণ 
এন্সপ দ্রুত হয় ষে উহার দরুন /-সেক্টরে যোট জনসংখ্য। কমিয়। যায় এবং 
যাহার ফলে গড় উৎপাদন বুদ্ধি পায়; এইরূপ হইলে ॥/-সেক্টরে মঞ্জুরী বাড়িবে 
এবং উন্নয়ন খামিয়া যাইবে ; (৩) যদি 4-সেক্টর উন্নত কৃৎকৌশল গ্রহণ 
করে ভাহা হইলে [্য-সেক্টরে প্ররুত মন্ত্রী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার সংকোচন: 
ধঘটিবে) (৪) যদি [00-সেক্টরের শ্রমিকেরা শিল্পপতিদ্ের উচ্চ জীবনযাত্রার মান 
অন্থকরণ করিবার জন্য মন্জুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করে এবং কৃতকার্য হয় তাহা 
হইলে শিল্পপতিদের উদ্ত্ত এবং মূলধন গঠনের হার হাস পাইবে । 

অথনৈতিক উন্নয়ন কোন কারণে ব্যাহত হইলেও মুলধনগঠন চলিতে পারে, 
শর্দ্ বিদেশ হইতে ব্যাপক হারে শ্রমিক আমদানী করা যায় অথবা. 
বিদেশে মূলধন রপ্তানী করিয়া জীবনধারণের উপযোগী মন্ত্রীকে কম রাখা যায় । 
অবস্থ লুইস এ্রাই ছুই সম্ভাবনাকে নিজেই বাতিল করিয় দিয়াছেন। ব্যাপক 
হারে বিদেশ হইতে শ্রমিক আমদানী করা হইলে স্থানীয় শ্রমিকদের স্বাথ” স্কুঃ 
হইবে এবং শরস্ষিকসংঘ তীব্রভাবে বিরোধিতা করিবে । আবার মুলধন রঞ্জন? ; 
কর] হইলে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বেশী হইবে এবং বাণিজা?. 
ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়া সমস্ার সুষ্টি করিবে । 


মূল্যায়ন ঃ অধ্যাপক বূইসের উন্নয়নতত্বের মৌলিকতা সারা পৃথিবীর 
অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি আকর্ণণ করিয়াছে । তাহার উন্নয়ন এবং পরিকল্পন। 
সম্পর্কে আলোচনার মৌলিকতার স্বীক্কতিত্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ 
করিয়াছেন। তথাপি তাহার মতবাদ সমালোচনার উধের্বে একথা বল! চলে 


৫ 


শু অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


না। 'লুইসের উন্নয়নতত কতকগুধি অহ্থমানের ( 83901901029) উপর 
প্রতিষ্ঠিত সেগুলি সর্বদা সত্য নয় । 

প্রথমতঃ, লুইসের তত্বের মূল ভিত্তি হইল শ্রমের যোগান অজীম। কিন্ত 
ল্যাটিন আমেরিকা, আকফ্রিক! প্রভৃতি অর্ধোন্নত দেশ সম্পর্কে ইহা! সত্য নয় ; 
এই স্বেশগুলিতে জনসংখ]1 বিশেষভাবে কম। 

ছিতীয়তঃ, লুইস মনে করেন অর্ধোন্ৃত দেশগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের অভাৰ 
সামগ্সিক__ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয্বা উহ! দ্বর কর! ধাইবে। দক্ষতার প্রশ্তটিকে 
লুইস ঘত সহজে দেখিয়াছেন উহ! তত সহজ ব্যাপার নয়। শুধু দক্ষতার 
অন্তাবে কোন দেশে উ্য়ন বন্ধ হইম্স। যাইতে পারে । দক্ষতা-গঠন অর্ধোন্নত 
দেশের একটা বড সমস্যা এবং দক্ষতা-গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সময় ও 
সম্পদের প্রয়োজন । 

সুতীদ্বতঃ, অরধ্ধোকত দ্দশে ঝু'কিবহনকারী এক উদ্যোক্তাজেনী 
আছে বলিষ্বা লুইস ধরিয়া! লইয়াছেন। দেশে মূলধন গঠন নির্ভর করে এই 
শ্রেশীটিক অন্তিত্বের উপর । প্ররুতপক্ষে অধিকাংশ অর্ধোবত দেশে এই শ্রেণীটির 
বিশেষ অস্তিত্ব নাই। 

চতুর্ধত:, লৃইসতৰ শ্রমের অবাধ গতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
এ্যাভাষ শ্মিধ ষথার্থই বলিয়াছেন ষে শ্রমিকের গতিশীলত। খুবই কম। ছ)- 
সেক্টরে মজুরী বেশী হইলেই যে উদ্ত্ত শ্রমিক /-সেক্টর থেকে ঢ-সেক্টরে 
চলিম্বা ধ্বইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গ্রামের পরিচিত পরিবেশ 
পরিত্যাপ করিক্বা শ্রমিক শহরের অপরিচিত অনিশ্চন্নতার মধো সহজে যাইতে 
চাছিবে না। শহরে জীবশধারণের উচ্চ বান্ব, বাসস্থানের সমস্যা, সাংস্কৃতিক 
ব্যবধান শ্রমের গতিশীতার পথে প্রধান বাধা । 

পঞ্চঘতঃ, গ্মধ্যাপক সুলজ (901081102 ) মনে করেন না যে জনবন্ধল 
অর্ধোক্লত দেশে শ্রমের প্রান্তিক ফোগান শুন্ত । সুতরাং কতজন শ্রমিক ডহ্ত্ব 
হইবে তাহার সংখ্যা হিসাব করিয়া! বাহির কর কঠিন । 

ঘষ্টত:, লুইস বলিয়াছেন দেশের ১* শতাংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে ক্রিস্ত ইহা 
সত্য নয | লূইস স্বীকার করিয়াছেন জাপানে দরিদ্র জনগণও যাঁথেই সঞ্চয় 
করিয়াছে। এই সকল দরিগ্র দেশে দরিব্রশ্রেণী সামাজিক কারণে সন্কয় করে 
কিন্ত ধনিক শ্রেণী প্রদর্শন প্রভাবের ( ৫0079090:96101) 629০: ) জন্ত অধিক 
ব্যয় করে বলিয়া কম সঞ্চয় করে। 
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লুইস ধরিয়৷ লইয়াছেন যে মুদ্রাস্কীতি পরিশেষে নিজেকে ধ্বংস করে। 
কিন্ত বিকাশমান দেশগুলিতে ভোগাপণ্যের তীব্র ঘাটতি দেখিয়া লুইসের এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর কঠিন। সাংগঠনিক কাঠিন্যের দরুন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অপর দিকে জনগণের ভোগ প্রবণতা খুব বেশী যাহার 
দরুন আয় বাডিলে সুদ্রান্্ীতি বাড়িবে। 

লৃুইসতত্বের এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে ইহার 
সাহায্যে অত স্থন্দরভাবে 'অধনৈতিক বিকাশের ধারাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। 


উন্নয়নের প্রতিবন্ধক (0০512019510 070%/00 ) 5 

অধোনব্রত দেশে সকল দিকেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে । মুলধনের 
অভাব, দক্ষ কারিগঞ্রে অভাব, উৎপাদনের ভারসাম্যহীনতা, মান্ধাতা আমলের 
কষিপদ্ধতি, বাপক দারিগ্র্য ও তাহার দরুন সক্রিয় চাহিদার স্বল্পতা _ইহারাই 
উল্ন্বনের পথে বাধার স্থষ্ট করিতেছে । অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠানে! ও 
৫বশিষ্টের মধ্যেই উন্নয়নের প্রতিবদ্ধকসমূহ খুঁজিয়া পাওয়া! যাইবে । আমরা 
এখানে প্রতিবন্ধকগুলিকে চিহ্িত করিয়া পৃকভাবে মালোচন। করিলাম । 

১। দারিদ্র্যের ভুষ্টচক্র ( ৬1০19501715 ০1 ৮১০০৪: ) 2 উন্নয়নের 
প্রতিবন্ধকগুলি একই সঙ্গে দারিছ্রোর কারণ এবং ফল। এই প্রতিবন্ধকগুলি 
আবার পরম্পরকে প্রভাবিত করে । চক্রাকারে ক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধকগুলিকে 
দারিত্্ের ছুষ্টচক্র বলা হয়। অর্ধোশ্রত দেশে দারিজ্যই অন্ুন্নতির মূল কারণ । 
আয় কম বলিয়! চাহিদা কম, চাহিদা কম বলিয়া উৎপাদন কম এবং উৎপাদন 
কম বলিয়া মূলধনগঠনের হার কম-_ইহাই মূল ছুষ্টচত্র । উৎপাদন কম হওয়ায় 
প্রত আয় কম হয় আব প্ররূত আয় কম হওয়ায় সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয় । 
অঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া বিশিযম্বোগের পরিমাণ কম হয় আর বিনিয়োগ 
কম হওয়ার মূলধনের ঘাটতি দেখা দ্েয়। অধ্যাপক নার্কস যথার্থই বলিয়াছেশ 
'যেধারিদ্রাহ দারিদ্রের কারণ (4১ ০9৮ 15 00901 03080156115 709০7). 

মূলধনের ঘাটতি এবং স্বল্প উৎপাদনশীলতা ইংরেজ শাসনকালে ভারতে 
খুব স্পষ্ট হইয়াই দেখা দেয় এবং মূল ছুষ্টচক্রের সৃষ্টি করে। অন্যান্ত ক্ুদ্ কত্ত 
সহকারী দুষ্টচক্র মূল ছুষ্টচক্রের সহিত অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িত হইয়া 
উহার শক্তি বৃদ্ধি করে। আয়ের স্বল্পতা একই সঙ্গে স্বল্প চাহিদার কারণ ও 
কল। আর একটি তুষ্টচক্র দেশের অব্যবন্থত সম্পদকে কেন্দ্র করিয়] গড়িয়া 
'উঠ্রি্াছিল । ব্যাপক নিরক্ষরতা, দক্ষতার অভাব, উপাদানের গতিহীনদ্ধা 


৬৮ অর্থনৈতিক উরয়ন 


প্রেরখার অভাব--এইসব কারণের দরুন সম্পদের কাম্যব্যবহার সম্ভব হয় নাই । 
নিচের রেখাচিত্রে ছৃষ্টচক্রটি দেখান হুইল £ 


স্বদর উাপাদনশীলতা 


হি 


আয় 
মূলধন ঘার্টতি ১০০ সু 


্িনিজাপ স্ব্ন চাহিদা 


২। মূলধন শাঠলের শ্রথহার (1০৬ [৪16 ০1 0801091 77017080800)5 
উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড বাধ! হইল মূলধনের স্বল্পতা । দারিদ্রের দুষ্টচক্র 
হইতে ইহার উদ্ভব । অর্ধোতত দেশে দারিদ্রা স্বপ্পহারে মূলধন গঠনের কারণ 
এবং ফল। মূলধন গঠন কিভাবে ব্যাহত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে 
পারে। সমাজের তিনটি শ্রেণীর নিকট হইতে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ পাওয়া 
যাইতে পারে-_দরিদ্র জনগণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনিকগোর্ঠী । 


দেশের দরিদ্র শ্রেণী প্রধানত: অশিক্ষিত, অদক্ষ এবং উৎপাদনে মান্ধাতা 
আঙ্কলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে; দেশের কষিজীবিরা এই শ্রেণীতে পড়ে । 
ইহার জীবনধারণের জন্য জমি চাষ করে এবং বিনিয্মোগযোগ্য কোন উদ্ধভই 
হ্ষ্ট্রি করিতে পারে না। ইহাদের জীবন সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয্ক 
এবং অর্থনৈতিক উত্রক্ছন বা উস্চ জীবনযাত্রার মানের জন্য ইহাদের কোন 
আকাক্ষা নাই। প্রাথমিক স্তরের কৃষিজীবীদের উৎপাদনশীলতা খুব কম, 
স্বল্প উতপাদনশীলতার দরুন আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম এবং মূলধন 
গঠন কম। ইহার্দের ভোগন্তর এতো৷ কম যে উহা আরও সংকুচিত্ত করিয়া 
মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় । 

অর্ধোরত দেশের অধিকাংশ সঞ্চয়ই পাওয়া যায় ধনিকশ্রেণীর কান্ত হইতে। 
এই ধনিকশ্রেণী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কারতে সমর্থ কিন্তু তাহারাও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তাহাদের সঞ্চয় উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করিয়া সোনা, 
ভূসম্পত্তি ও বিলাসত্রব্য ক্রয় করিয়! সম্পদের অপচয় করে। ধনিকশ্রেণীর 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৬৯ 


অধিকাংশই জমিদার যাহাদের মধ্যে বিনিয্বোগ চেতনার বিশেষ অভাব দেখা 
যায় । ষে পরিবেশে তাহারা বান করে এবং তাহাদের সনাতন 
ষনোভাব শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী নয় । 

গরীব শ্রেণী ও ধনিক গোষ্ঠীর মাঝে আর একটি ক্ষুত্র শ্রেণী আছে-_মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী। ঘে দেশে বিশেষ শিল্পায়ন ঘটে নাই সেই দেশে এই শ্রেণীটি খুবই 
ছোট। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্ষে সঙ্গে এই শ্রেণীটি বাড়িতে থাকিবে । যে 
সকল বিনিষ্বোগে কুকির পরিমাণ কম এই শ্রেণীটি প্রধানত: সেই সকল 
উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বুহদা়তন উৎপাদনের 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। টাকার বাজার সংগঠিত নয় বলিয়া বাজার হইতে অর্থ- 
সংগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ। ইহ ছাড়া শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, 
উন্নত কুংকৌশন, প্রতিষ্ঠটানগত খণ ইত্যাদির অভাব মূলধন গঠন ব্যাহত 
করিম়্াছে। 

৩। বাজার-অসম্পূর্ণতা (1457100 1012616001085 ) £ উপাদানের 
নিশ্চলতা, দামের অনমনীয্বতা, বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতা, সামাজিক বাবস্থার 
কাঠিন্ত। বিশেষীকরণের অভাব প্রভৃতি বাজার-অসম্পূর্ণতা সংঘর্ষের স্থষ্টি করিয়া 
সম্পর্দের কাম্য বণ্টন ব্যাহত করে । উৎপাদনশীল সম্পদ অব্যবন্থত থাকিয়া 
যায় এবং নিয়োগ অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ উত্পাদনের প্রতি ধাবিত হয়। 
পৃর্ণগতিশীলতার জগতে উৎপাদনের উপাদানগুনির একশিল্প হইতে আর এক 
শিল্পে স্থানান্তর চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পধন্ত না সকল শিল্পের প্রান্তিক 
উৎপাদন সমান হয়| অধ্ধোন্রত দেশে এরূপ বনু শ্রমিক আছে যাহাদের 
প্রান্তিক উৎপাদন 'প্রান্ম শৃন্ধ তথাপি তাহারা অন্য শিল্পে যায় না যেখানে 
তাহাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে; এই সকল দেশে মূলধনও ঠিকভাবে 
বন্টিত হয় না। সনাতন প্রথা, সামাজিক আচার, অভ্যাস প্রভৃতি শক্তিগুলি 
বিকল্প নিয়োগে শ্রম ও মৃলধনপ্রবাহে বাধার স্থটি করে। শ্রমের গতিশীলতার 
পথে আর একটি বাধা হইল দারিদ্র্য । অধিকাংশ শ্রমিক এতই দরিদ্র ষে 
স্থানাস্তরে যাইবার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম । বাজার-অসম্পূর্ণতার আর একটি 
কারণ হইল সুযোগ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব । অন্তত্র উন্নত কর্মসংস্থানের 
কি স্থবযোগ আছে সে সম্পর্কে শ্রমিকেরা অবহিত নয় এবং উৎপাদ্দকেরাও 
নত্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞ । একচেটিয়ামূলক 
'আচরণ আর এক ধনের অসম্পূর্ণতার স্থষ্টি করে যাহার ফলে অম্পদ্বের অসম- 


পচ অর্থনৈতিক উদয়ন 


বন্টন ঘটে । এইরূপ অবস্থান একটি অর্ধোন্নত দেশ মূলধন বা অগ্যান্ত . সম্পদের 
পরিমাণ বৃদ্ধি ন করিয়। শুধ্মাত্র বর্তমান সম্পদের দক্ষ বণ্টন করিয়৷ জাতী 
আয্ব বাড়াইতে পারে। 

&$। সাজআাজ্যবাদের প্রভাব ([011800 ০? 1170061121157) ) 2 
উনিশ শতকে ইউরোপের সাআ্রাজ্যবাদী দেশগুলি এসিয়।, আফ্রিকা ও ল্যাটিন 
আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে কাচামালের প্রভৃত সম্ভাবনা দেখিয়া 
তাহার্দের উপর রাজনৈতিক প্রতৃত্ব বিস্তার করে; তাহারা এইসব দেশের 


শাসনব্যবস্থা করায়ত্ব করিয়। শোষণের পথ প্রশস্ত করে। অবশ্য বিদেশী 
সরকারই এই সকল দেশে প্রথম রেলপথ স্থাপন করে, জলসেচের ব্যবস্থা করে, 


রাস্তাঘাট তৈক্বারী করে এবং ছুই একটি হাক্কা শিল্পও গঠন করে । সায্াজাবাদী 
শক্তিনমূহ এই দ্েশগুলিকে তাহাদের কলোনী হিসাবে ব্যবহার করে। এই 
দ্বেশগুলি ইউরোপে কাচামালের যোগান দেয় এবং উহাদের মাল বিক্রয়ের 
বাজারে পরিণত হয্ন। স্বার্থপর বৃটিশ বাণিজ্যনীতি ইংলগ্ডের শিল্প গঠনে 
উৎসাহ দিবার জন্য ঘেশীক্ব কারিগর ও শিল্পকে বাধা প্রদান করে। সৌভাগ্যের 
বিষয় যে সাম্রাজ্যবান্ধী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে । এসিক়া' 
ও আফ্রিকার বন্ধ পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশের দ্রুত উন্নয়নের 
জন্য পরিকল্পন। গ্রহণ করিতেছে । 

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাসণুহ ( ১০০৪০-০১1৪৪] 0৮5- 
68০৩5 ) 2 মূলধনের স্বল্পতা! উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা হইলেও উহা! একমাত্র 
বাধা নম । অধ্যাপক নার্ক স বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানবিক সম্পদ, সামাজিক 
মনোভাব, রাষ্্রনৈতিক অবস্থা এবং এতিহাসিক আকস্মিক ঘটনার উপরও 
বথেষ্ট নির্ভরশীল । অধোরত দেশে এরূপ বনু সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস ও 
মূুন্যবোধ আছে যাহারা উন্নয়নের পথে বাধার হ্যাট করে। ভারতের জন্মগত 
জাতিভেদ প্রথ। সামাজিক পরিবর্তনে বাধার স্থষ্টি করিয়াছে । মানবতার দিক 
থেকে এই বাবস্থা ্বণ্য, সাঙ্গাজিক দিক থেকে অসহনীয়, অর্থনৈতিক দির থেকে 
জটিপূর্ণ এবং যৃগের অগ্রগতির দিক থেকে সামঞ্জস্তবিহীন। এই পরা [শ্রমের 
গতিশীলতা সম্পূর্ণ বাহিত করিয়াছে । জন্মের ছারা বৃত্তি নির্ধারিত (হইলে 
ব্যক্তির কর্মদক্ষতা! হাস পাইবার আশংকা থাকে । এই প্রথা বলবৎ ধাকিনে 
একজন ছুতার মিস্ত্রির ছেলে অন্ত কোন পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না, বিশেষ 
€কান বৃত্তিতে শ্রমিকের চাহিদা বেশী .থাকিলেও অন্য জাতির লোক সেই 
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পেশ! গ্রহণ করিতে পারিবে না। জাতিভ্ডেদ প্রথার জন্ত হিদ্দ্সমাজের 
উচ্চজাতির লোকেরা নীচজাতির লোকদিগকে স্বণা করে, কায়িক পরিশ্রমের 
মর্ধাদা দিতে শেখে নাই এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমবাক্স ও সহয়োগিতা 
বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে । কৃষিপ্রধান দেশের একটি গ্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য 
হইল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা । পাশ্চাত্দেশে স্বামী-্্রী লইয়। পরিবার 
গঠিত হয়, ভারতীয় সমাজে যে ধরনের একারবর্তা পরিবার দেখা যায় তাহা 
উরত দেশগুলিতে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি 'ষে ইহা অলসতা 
ও কর্তব্যজ্ঞানহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়। পরিবারের ছুই একজন প্রয়োজনীয় 
অর্থ উপার্জন করিলে বাড়ীর অপর সকল ব্যক্তির কর্মোছাম হ্রাস পায় । যাহারা 
অর্থ উপার্জন করে তাহাদেরও সেই অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিবার অধিকার 
থাকে না ফলে কাজে উৎসাহ থাকে না এবং অর্থনৈতিক প্রগতি রুদ্ধ হয়। 
ভারতে দ্রুত এবং ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইল একান্নবর্তা 
পরিবার প্রথা । এই প্রথা থাকিবার দরুন সন্তানসম্ততিদিগের ভরণপোষণের 
দায়িত্ব প্রত্যেককে সমানভাবে বহন করিতে হয় আর সেই কারণে পিতা 
দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সন্তানের জন্ম দিয়াছে। এই ব্যবস্থার মারাত্মক ক্রি 
যে ইহা মূলধনগঠন ব্যাহত করে। সকলের উপাজিত অর্থ প্রত্যেকের জন্ত 
সমানভাবে ব্যয় হয়, ফলে যাহাদের উপার্জন বেশী তাহার্দের আয় হইতে 
অসমর্থের ভরণপোষণ হয়, বিশেষ কিছুই সঞ্চয় হয় না এবং মুলধন 
গঠন ব্যাহত হয়। ভারতের উত্তরাধিকারসংক্রম্ত আইন অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পরিপন্থী । হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন অন্সারে মুৃতব্যক্তির সম্পত্তি সকল 
পুত্রই সমানভাবে পায়। এই ব্যবস্থার ফল জমির উপর অত্যন্ত ক্ষতিকারক । 
উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া, পড়ে এবং উন্নত পদ্ধতিতে 
কৃষিকার্ধ পরিচালনার পথে বাধার স্ষ্টি করে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তির মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বিভক্ত হহয়া যায় বলিয়। বৃহদায়তন বিনিয়োগ সম্ভব হম্ব না। 

অর্ধোন্ধত ধেশগুলিতে শিক্ষার প্রতি সামাজিক মনোভাব উন্নয়নের পথে 
বাধা । নিছক পুঁথিগত শিক্ষা, ব্যবহারিক জগতে যাহার বিশেষ কোণ 
মূল্য নাই, যাহা! কেবলমাত্র ব্যক্তিকে সরকারী চাকরী ও কেরাণীগিরির উপযোগী 
করে মাত্র তাহাকে পেশাগত বা কারিগরী শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর সৃল্যবান 
বিবেচনা কর। হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি যে অনীহা তাহার ফলে 


কারিগন্নী অনগ্রসরত। দেখা দেয় । 


খ্‌ অর্থনৈতিক উন্রয়ন 


প্রাচ্য দেশে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাদাক্ছিক মূল্যবোধ তাহাদের অনগ্রসরতার 
আন্ত ক বাকী নয়। বৈদাত্তিক হিন্দুধর্ম বস্ততান্ত্রিক সভ্যতাকে অস্বীকার 
করিতে এবং অভাব সংকোচ করিতে শেখায় ফলে উন্নয়নের পথে বাধার 
সথপ্টি হয্ব। এদেশে ধর্ম বৈষয়িক কাজকারবারকে হীন মনে করিতে শিক্ষা 
দ্িষ্াছে । ধর্ম বোধই সমুক্্রধাত্রাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে শেখায় আঁর 
তাহার ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিকাশ রুদ্ধ হইয়!যায়্। প্রাচ্য সংস্কৃতি 
ব্যক্তিকে স্থিতধী হইতে এবং আধ্যাত্মিক প্রশাস্তি লাভের পথ দেখাইয়াছে 
কিন্ধ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে এবং দুঃসাহসিক কাজ করিতে 
অন্গপ্রাণিত করিয়াছে । 


৬। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পশম্চাতআকর্ষণকারী প্রন্ভাৰ 
(88০5518518 720600 ০01 [110617191101981 £091095 ) ০ বিগত দেড়শে! 
বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখ! যাইবে যে বাণিজ্য ও 
ষূলধন প্রবাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তিগুলি পশ্চাৎ আকর্ষণকারী প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছে। আন্তজাতিক বাণিজ্য ও মুলধনপ্রবাহ ধনী দেশগুলিকে 
অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দেশগুলিকে অধিকতর দরিদ্র করিয়াছে । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধোনত্রত দেশ হইতে 
কাচামাল ও কৃষিজ দ্রব্যের রপ্তানী বুদ্ধি পায়। অন্ুরত দেশগুলি অধিক 
পরিমাণে অদক্ষ অরমিক নিয়োগ করিয়া ক।চামালের উত্পাদন বন্ধি করে এবং 
উরত দেশে ন্যষ্ট বাণিজ্যচক্রের ্দীকার হইয়া পড়ে। তেজীর সময় কাঁচামালের 
দাম শিল্পজাত পণ্যের দাম অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইলেও অধেন্নত দেশগুলি 
উহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। বাজার 'অসম্পূর্ণতা, কাঠামোগত 
সামঞন্যহীনতা এবং মূলধন ঘাটতির দরুন নৈদেশিক মুগ্রা মূলধন গঠনে ব্যবহৃত 
না হইম্ব। ভোগ্াপণ্য আমদ্রানীর মধ্যে অপচয় হইয়া যায়। মন্দার সময় 
অধ্ধোন্তত দেশগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয্ব কারণ এই সময কীচাল্লালের 
দাষ শিল্পজাত ভ্রখ্যের দ|ম অপেক্ষা অনেক হাস পায়) ফলে বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন তীব্রভাবে হাস হয্ব। এই অবস্থায় বৈদেশিক মূলধনের অঙ্গুপ্রবেশ 
ব্যাহত এবং বাণিজা ব্যালান্স প্রতিকূল হয্ব। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় ষে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী সপ্প্রসারিত হইলে প্রীরুতিক 
সম্পদ দেশ হইতে বাহিরে চলিয়! যাইবে যদ্দি বৈদেশিক মুদ্রা উৎপাদনশীল 
ক্ষেতে বিলিয়োজিত্ত ন| হয় । | 
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স্বয়ং-লিভররশীল উন্নয়ন (561£-5051510176 01০৭0) £ প্রতিটি 
'দরিদ্র দেশ আজ উদ্নয়নমৃখী । এসিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলি 
আজ উল্নন্বনের উড়স্ত চেতনায় উন্ুখর । উন্নয়নের উদ্দেশ্য হইল স্বয়ংনির্ভর- 
শীলতা অর্জন কর]। শ্বয়ংনির্রশীল উন্নয়ন বলিতে আমরা বুঝি দেশটি 
উন্নয়নের এরূপ এক পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে যেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হার 
নিজন্ব সম্পদের ছারাই সম্ভব হইবে । স্বয়ংনির্ভরশীল পর্যায় বা অধ্যাপক রোস্টর 
ভাষান্ন উধ্বগমন পধায়ে দেশটি উপনীত হইলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর 
উহার নির্ভরশীলত। হাস পাইবে । স্বয়ংনির্ভরশশল উন্বয়নের জন্ত উৎপাদনের 
হার বৃদ্ধি খান্ছে ম্বয়ংসম্পৃর্ণতা অর্জন এবং মূল শিল্পের ভিত্তি স্থদৃঢ় হওয়া 
প্রয়োজন । উরয়নের এই পর্যায়ে দেশটি আসিলে উহা যে পরিমাণ হত 
স্যষ্টি করিতে সক্ষম হইবে তাহা উৎপাদনে পূর্ণবিনিয়োগ করিলেই উন্নয়ন হার 
অব্যাহত থাকিবে । উন্নয়নের এই পর্যায়ে আজিলে দেশটি জাতীয় আয়ের 
১৪ শতাংশ বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে এবং জাতীয় আয় বুদ্ধির বাষক 
হার « শতাংশ হইবে ! 

উন্নয়নকে স্বরনংনির্রশীল পর্ধায়ে উন্নীত করিতে হইলে খাছ স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
অঞ্জন করিতে হইবে । বৈদেশিক সাহায্যের উপর নিতরশীলতা কমাইস্ছে 
হইলে ইস্পাত, জালাশি, বিদ্যুতশক্তি, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ও 
ভারী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে । 

উন্নয়নের এই পধায়ে অর্থনীতির উপর বাহির হইতে কোনরূপ ধাক্কা 
দিবার বা চাপ শ্ৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতিতে যে শরবেগের 
(01010017001 ) স্ট্টি হয় তাহার বলেই দেশটির অগ্রগতি সম্ভব হয়। 
স্বতরাং এই পর্যায়ে দেশটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য উন্নয়নকৌশল 
(99151109৫. £:০%/) 150100186 ) গ্রহণ করিবে ইহাই ম্বাভাবিক। 

আমাদের তৃতীম্ব পঞ্চবাহিক পরিকল্পনার যূল লক্ষ্য হইল ন্বয়ংনিভ রশীন 
সম্প্রসারণ। স্বম্নংণির্ভরশীল অথনৈতিক উন্নয়নের দ্বার ৪৪ কোটি নরনারীর 
সুস্থ ও সুন্দর জীবনষাপনের স্রযোগ ধান করাই তৃতীর পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। 
এই মূল আদর্শকে বাস্তবাধিত করিবার জন্য পাঁচটি মৃলরীতি গ্রহণের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ, পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫ শতাংশ হারে জাতীস্ব 
"মায়ের বৃদ্ধি সাধন করা এবং সেই পরিমাণ বিনিয়োগ কর! যাহাতে পরবর্তা 
পরিকল্পনাগুলিতেও উর্নয়নের এই হার বজায় থাকে। দ্বিতীঘতঃ, খানে 


পন. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: 


স্বযংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং শিল্প ও রপ্তানীর ক্রমবধ মান চাহিদা পৃরণের 
মতো! কষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা | খাঘ্ভের উত্পাদন ব্যতীত অন্যান্ত কৃষিজ 
পণোরও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কারণ শিল্পের কাচামালের যোগান 
এবং বঞ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বুদ্ধির 
স্বন্তু উহ! প্রয়োজন ! 

স্বয্ংনির্ভরশীল উন্নয়নের তৃতীয় সর্ত হইল মূল ও ভারীশিল্পের সম্প্রসারণ । 
ইস্পাত, জালানি, বিদ্যুৎ, রসায়ন প্রভৃতি মুল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়। 
দ্বেশে মূলধন ভিতিকে এপ্প সুদৃঢ় করিতে হইবে যাহাতে আগামী ২* বৎসরের 
মধ্যেই দেশে নিজ শক্তিতে শিল্পায়ন সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, দেশের জনশক্তির 
পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । যদি 
মানবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হয় তাহা হইলে উন্নয়নের কোন অথ'ই থাকে 
নাঁ। পঞ্মতঃ) সুযোগ ও সুবিধাভোগের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা 
আনয়ন করিতে হইবে এবং আয়্বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন 
হাস করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে । 

উন্নয়নের অন্তনিতিত সীমাবন্ধতা (9০16-11771078 4১306০55 ০ 
01০01) ) 8 সাধারণতঃ আশা কর! হয় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়। সুরু হইলে উহা 
ক্রমাগত চলিতে থাকিবে । উন্নয়নের সর্তগুলি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ 
উন্নয়ন চলিতে থাকিবে । নিয্লিখিত বাধাগুলির জন্য উন্নয়ন বন্ধ হইয়! 
ষাঁইছে পারে। 

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক সম্পদ অথনৈতিক উন্নয়নের একটি সর্ত। যে দেশে 
প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচ্য আছে সেই দেশে উন্নয়নের অধিকতর সুযোগ আছে। 
অবশ্ত ইহার অর্থ এই নয় থে প্রারুতিক সম্পদ না থাকিলে দেশটি উন্নয়নের 
উচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা সত্বেও 
জ্রাপান ও সুইজারল্য। গু উন্স্বনের উচ্চ পর্যায়ে পৌছাইয়াছে। অবশ্য ?দেশে 
থে পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলে বিদেশের উপর ওরশীলত হাস 
পায় এবং ভন্নয়ন কার্ধস্থচীকে সুনিশ্চিত করে। 

দ্বিতীয়তঃ, বাজার অপূর্ণতা (7781100 80060000 ) উন্নয়নকে ব্যাহত 
করে। বাজার অপূর্ণতার দরুন উপার্দান কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হইতে ধিক 
উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। অপূর্ণভাজনিত বাধার দরুন বাজার, 
শরসারিত তইভে পারে না এবং উরয়ন ব্যাহত হয়.) সুতরাং উন্নয়নের ধারা; 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৭৫. 


অব্যাহত রাখিতে হইলে বাজারের অপূর্ণতা দ্বর করিতে হইবে এবং সেই 
উদ্দেশ্তে বিকল্প সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করিতে হইবে । বর্তমান 
জ্ঞান ও সম্পদের ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। 
বাজারসংক্রাস্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে এবং নতুন রুংকৌশল স্থষ্টি হইলে বাজারের 
অপূর্ণতা হাস পাইবে । একচেটিয়া প্রভাব খর্ব কর! দরকার ৷ মূলধন-বাজারের 
পরিধি বুদ্ধি করিতে হইবে এবং কৃষক, ক্ষুত্র ব্যবসায়ী ও কারিগরদের খণের 
সুবিধা দিতে হইবে । উন্নয়নের প্রভাব অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত 
করিতে হইলে বাজারের অপূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যদি বাজারের অনম- 
নীয়্তা এবং কাঠিন্য দূর করা যায় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব 
দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে । 

বাজার অপূর্ণতাজনিত অসুবিধা নিচের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইল। 
77 রেখাটি একটি উৎপাদন-সম্ভাব্যতা রেখা ; ধরা যাক দেশটি % এবং খু 
এই ছুইটি দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে । 

7৮৮ রেখাটিকে উৎপাদন সীমাস্ত 
রেখা বলা হয়) উহার-সাহায্যে % ও € 
খু এই দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমবায় 
দেখান হইল; অর্ধোন্নত দেশে বাজার ৪ 
অপূর্ণতার দরুন উহা উৎপাদন-সীমাস্ত 
রেখায় অবস্থিত &১ 9, 0, বা অন্য 6 
কোন বিন্ৃতে পৌছাইতে পারে না। 
প্রকত উৎপাদন ওই রেখার নিচে 
কোন বিন্দুতে থাকে, যেমন [07 উন্নয়নের উদ্দেশ্ত হইল 19 বিন্দু হইতে 
উৎপাদন-সীমাস্তরেখার কোন বিন্ৃতে পৌঁছান এবং [সু রেখাকে উধের্ব ভোলা । 

তৃতীয়তঃ, উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহাধ। মূলধনের স্বল্পতার দরুন 
অনুন্নত দেশগুলি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে । উন্নয়ন ও মূলধন 
গঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি মূলধনের 
পরিমাণ দ্বার সীমাবদ্ধ। মুলধন গঠনের হার বুদ্ধি পাইলে উৎপাদনশীলতা 
ও আম্ব বৃদ্ধি পাইবে । মূলধন হইল উৎপাদন ও ভোগের পার্থক্য । দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে মূলধন সি মূলধন একত্রীকরণ এবং উৎপাদনের 
বিভতিপ্ন ক্ষেত্রে মূলধনের সঠিক বণ্টনের উপর । ' 


ণ শু ৮6 


ডি অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ষুলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর $ (১) অভত্তরীণ 
সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, (২) ব্যাংকবাবস্থার সাহাযো সঞ্চয় একত্রীকরণ এবং 
€৩) উদ্যোক্তাশ্রেণীর অস্তিত্ব যাহার! সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিষ্বোগে 
প্রবাহিত করিবে। 


চতুথতঃ, দ্বৈত অর্থব্যবস্থা উল্নয়নের প্রতিবন্ধকতা স্য্টী করে। অর্ধোর 
"দেশে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধো ছুইটি অংশ দেখা যায়__-সনাতন অংশ 
এবং আধুনিক অংশ বা উন্নত অংশ এবং অন্ুন্তত অংশ । এই অবস্থায্ব উন্নভ 
অংশ অনুন্নত অংশের উন্নয়নে সাহায্য না করিয়া উহাকে আরও অনুন্নত করে। 
মিরডাল মনে করেন, ঘর্দি প্রসারণ প্রভাব (90158. 76০) পশ্চাৎ-আকর্ষণ 
প্রভাব (8০1৮1851) চ:7০6) অপেক্ষা শক্তিশালী হয় তাহ! হইলে উন্নয়ন 
'দ্বেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে ৷ অপরপক্ষে যদি পশ্চাৎ-মাকর্ষণ প্রভাব প্রসারণ 
প্রভাব অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে একাংশের উদয়ন অপর অংশের 
উন্নয়নকে ব্যাহত করিবে। 


পঞ্চমতঃ, প্রদর্শন প্রভাব (৫07000901901010 666০0) অথণ্নীতিক 
উত্রয়নকে ব্যাহত করিতে পারে । অনুন্নত দেশের জনগণ উন্নত দেশের জনগণের 
জীবনযাত্রার মান অন্থকরণ করিবার চেষ্টা করে । ধনী দেশের লোকের দামী 
সিগারেট ধায়, গরীব দেশের লোকেরাও উহার অন্থকরণ করিয়া দামী সিগারেট 
ধাইতে স্ুক করে । কিন্ধ গরীব দেশের লোক দামী সিগারেট খাইলে দেশটা 
ধনী দেশে পরিণত হয় না বরং উহার উন্নয়ন আরও মন্থর হয়। অন্ুকরণের 
দরুণ ভোগব্যয় বাড়ে, আমদানী বাড়ে, সঞ্চয় কম হয়, রপ্তানী কম হয় এৰং 
বিনিয়োগ ও উন্নয়ন মন্থর হয় 

ষষ্টতঃ, হারোভ-ডোমার মডেলের ভাষায় বলা যায় যে 0* বা স্বাভাবিক 
উন্নয়নের হার (10900181225 01 £:০%/0) হইল উন্নয়নের সর্বোগঠ হার। 
ইহ! হইল তধ্বসীমা যাহার উধ্বে' উন্নয়ন যাইতে পারে না। স্মৃতরাং! প্ররুক্চ 
উল্নয়ন হার কখনই ম্বাভাবিক উন্নয়ন হারের বেশী হইতে পারিবে ন1। 


সপ্তমতঃ, অধ্যাপক হিক্স বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়ার্মছন যে 
আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সর্বনিয়্ সীমা (0০০: ) এবং একটি উর্ধ্বসীমা 
(০০1808) আছে। যখন উৎপাদন বৃদ্ধির আর কোন অস্ভাবনা নাই তখন 
-সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান উ্ধ্বনীমায় আসিম্বা পৌছিবে। আবার উৎপাদন ও 


অর্থনৈতিক উদ্নয়নের পর্যায়সমৃহ ৭৭ 


আয় নাঁমিকা আসার যে সীমা আছে যাহার নীচে উহা আর নামিতে পারে না. 
তাহাকে “মেঝে”; বাঁ নিক্নসীমা বলে। 
সমাজে যে আয্মন্তর আছে তাহা তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে__ 
স্বাধীন বিনিয়োগ প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ্যবস্র উপর ব্ায়েরু 
পরিমাণ। সমাজের অগ্রগতির সহিত ম্বাধীন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া! চলে। 
ধরা যাকং কোন কারণে স্বাধীন বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইল এবং ইহার দরুন 
উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বুদ্ধি পাইবে । গুণক ও ত্বরণের মিলিত প্রতি- 
ক্রিয়ার ফলে উহা! আরও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান বুদ্ধি করিবে। ব্যবসায়ী 
জগতে সমৃদ্ধির স্থচনায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইবে । এই সকল মিলিত 
শক্তির প্রতিক্রিয়ায় দেশ এমন একস্থানে আসিয়া! পড়িবে যখন আর অধিক 
উৎপার্দন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে ন1। 
পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় পৌছাইবার পর উৎপাদন হাস পাইবে কারণ শুধূ 
মাত্র প্ররোচিত বিনিয়োগ উৎপাদনকে অত উচু পায়ে রাখিতে পারে না। 
সরকার কর্তৃক পুনরায় স্বাধীন বিনিয়োগ না হইলে আয় এবং উৎপাদন হ্বাস 
পাইবে । উৎপাদন হ্রাস পাইলে ঝণাত্মক ত্বরণ এবং গুণকের প্রভাবে দ্রুত 
বিনিষ্কোগ হ্রাস ঘটিবে। উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয় দ্রুতগতিতে নীচের 
দিকে নামিয়া আসিবে । নীচে নামিতে নামিতে উহারা “মেঝেতে”, আসিয়া 
ঠেকিবে। 
অষ্টমতঃ, উন্নয়ন যতই চলিতে থাকিবে ততই শ্রমিক শিল্পক্ষেত্রে নিষুক্ত 
হইতে থাকিবে এবং দেশে “অনিচ্ছুক বেকারের” সংখ্যা কমিবে ; ইহার ফলে 
ট্রেভ ইউনিয়নগুলি অধিকতর ক্ষমতাশালী হইতে থাকিবে এবং উহাদের যৌথ 
দ্রারির ক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে । ইহার ফলে মজুরীহার বৃদ্ধি পাইবে এবং 
শ্রমিকগণ জাতীয় আয়ের অধিক অনুপাত মজুরীবাবদ পাইবে । জাতীয় 


আয়ে মভ্রীর অংশ বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ কমিবে এবং উন্নয়নের হার হাস 
পাইবে। 


লুইস মডেলেও বল! হইয়াছে উন্নয়নের ধারা চিরকাল চলিবে না__ এমন 
এক সময় আসিবে যখন উহ] থামিয়। যাইবে । লুইসের মতে উন্নয়ন প্রবাহ 
থামিয়া যাইবার কয়েকটি কারণ আছে : (১) মূলধন গঠন ক্রমাগত চলিতে 
থাকার দরুন সব উত্ত্ত শ্রমিক নিঃশেষ হইলে উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইবে । (২) 
লুইস ঘৈত অর্থনীতির কথা চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যদি 0-সেক্টরে সম্প্রসারণ 
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বরণ শ্রুত হয় যে উহার দক্ষন /-সেক্টরে মোট জনসংখ্যা কমিয়া যায় এবং 
খাহার ফলে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এইরূপ হইলে 0-সেক্টরে মনতুরী বাঁড়িবে 
এবং উন্নয়ন থামিয়া যাইবে । (৩) যদি &-সেক্টর উন্নত উৎপাদনকৌশল 
গ্রহণ করে তাহা হইলে [-সেক্টরে প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার 
সংকোচন ঘটিবে এবং (৪) যদি [0-সেক্টরে শ্রমিকেরা শিল্পপতিদের “উচ্চ 
জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিবার জন্য ম্তুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করিয়া 
রুতকার্ধ হয় তাহা হইলে শিল্পপতিদের উদ্ত্ত এবং মূলধন গঠনের হার 
স্বাম পাইবে । 

নবমতঃ, উন্নয়নের একটি স্ব্দেশীয় ভিত্তি থাকা প্রয়োজন । জনগণের মধ্যে 
উচ্চ জীবনযাত্রার মানের আকাংখা না থাকিলে উন্নয়ন ঘটিতে পারে ন।! 
উন্নয়নের প্রতি দেশবাসীর অদম/ আকাংখ। থাকা চাই । বাহির হইতে উন্নয়ন 
রোপশ করা ষায় না। বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নকে উৎসাহিত করিতে পারে 
কিন্তু উহাকে সংরক্ষণ করিতে পারে না। উন্নয়ন বেগ দেশের ভিতর হইতে 
স্বতক্র্তভাবে না আরিলে উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ী হইবে । অধ্যাপক কেয়ার্ন ক্রশ 
'বধার্থই বলিয়াছেন, জনগণের মনে উন্নয়ন না ঘটিলে, দেশে উন্নয়ন হইতে পারে 
না। বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা উন্নয়ন প্রয়াসকে দুর্বল 
করে এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করিতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের 
যথেচ্ছ ক্ষষতা প্রদান করে। পল বারান (2881 99121) ) মনে করেন যে 
বৈদেশিক সাহাযা অনুন্ধত দেশের জনগণকে অথ নৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবেশে 
বিরত করে, সুতরাং যদি উন্নয়নের বেগকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হয় তাহা! হইলে 
উহার ভিত্তিমূলকে দৃঢ়ভাবে নিজ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 

পরিশেষে, একটি মনস্তাত্বিক কারণের উল্লেখ কর যাতে পারে। তৃতীয় 
'বিশ্বের প্রায় সকল দেশই উন্নয়ন প্রয়াস সুর করিয়া দিয়াছে । বিভিন্ন দেশের 
আপেক্ষিক উন্নয়ন হার মনস্তাত্বিক বাধার স্্টি করিতে পারে । যর্দরি কোন 
দেশ উন্নয়ন প্রতিযোগিতার পিছিয়ে পড়ে তাহা হইলে উহ! দেশের (জনগণের 
মনে এরূপ হতাশার স্যঙ্টি করিবে যাহার দরুন প্রকৃত উন্নয়ন হার কমিয়া 
যাইবে । একটি অর্ধপত্য প্রবাদ আছে যে ব্যর্থতা সাফল্যের স্তস্ত | ফ্রিত্ত অথ'- 
নীতিক জগতে ইহা! সম্পূর্ণপে মিথ্যা; এই ক্ষেত্রে বাথতা িধিকতর 


ব্যখতার কারণ। 
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. উন্নয়ন ক্বরূর সমন্যা (10151 01 06170 8080050 ) 5 ধনী-দরিজ 
প্রতিটি দেশ আজ উন্নয়নমুখী ৷ অধের্শন্বত দেশগুলিতে দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং 
অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জেহাদ সোচ্চার হইয়! উঠিয়াছে। দরিপ্র্যকে জয় করিবার সব- 
চেয়ে বড় অস্ত্র হইল উন্নয়ন । উন্নত দেশগুলিও উন্নয়নে সমান আগ্রহী 1 উন্নয়ন 
তথা অগ্রগতির এই আন্দোলন মূলতঃ একটি সামাজিক বিপ্লব, মানুষের ইতিহাসে 
সাহার কোন নজির নাই। ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা হইতে অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির চেতনা জন্ম লাভ করিয়াছে; গানার 
মিরডাল ইহাকে নবজাগ্রত তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার বিপ্রৰ 
€ [২০০110107। ০1 [1917)8 15050010105 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
উন্নয়নের বিপ্লব এই 'আশাঝাদশ ধারণার উপর প্রতিঠিত যে বর্তমান বিজ্ঞানের 
যুগে মানুষ এক পা এক পা করিয়া অগ্রলর না হইয়া! লাফ দিয়া আগাইন্র] 
যাইতে পারিবে । 


অর্ধোক্নত দেশগুলির সামনে মুল সমস্যা হইল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও 
সীমিত উৎপার্দন | এই দরিদ্র দেশগুলিতে যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে 
তদপেক্ষা অধিক হারে উত্পাদন বুদ্ধি করিতে হইবে নতুবা নিয় আয়ন্তরে 
বনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যা আরও ক্রতহারে বাড়িবে যাহার ফলে 
মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইবে । লিবেনস্টাইন ইহাকে “নিয়ন্তরের ভারসাম্য 
ফাদ” (“1০৬ 165০] 600111070৬1) 119”) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । অর্ধোরত 
দেশে জনাধিক্য একটি ফাদ এবং দেশের পক্ষে ওই স্বল্প আয়ের ফাদ হইতে 


বাহির হইয়। আসা খুব কঠিন । মূলধন গঠনের এক অপবিহার্ধ ন্যুনতম প্রচেষ্টা 
বা এক রাম ধাক্কার সাহায্যে অর্থনীতিকে ওই স্তরের উধ্র্ধে তুলিতে হইবে । 
উত্তোলন পধায় (১8106 ০6), রামধান্ক। জোর লাফ (81991 1691 1০01%%814), 
বা অগ্রগতি (0168 11010081) প্রভৃতি ধারণায় বলা হইয়াছে যে উন্নয়নের 
প্রারস্তে প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইবে তবেই দেশটি জীর্স্থায়ী 
দারিজ্য হইতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । উত্য়ন 
সুরু করিতে হইবে বিরাট গর্জনের সঙ্গে__ফিস ফিস করিয়া নয় (010 
91)0010 09810 910) & 02116 0100 1001 ৮1111) & %%1)1101261৮) নার্কস (এ 
196) বলেন বিভিন্ন শিল্পে একই সঙ্গে বিনিয়োগ করিলে তবেই দারিপ্র্ের ছুষ্ট 
চক্র ভেদ করা সস্ভব হইবে, তবেই দেশটি অনুম্নতির ফাদ হইতে বাতির 
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হুইয়া আসিতে পারিবে । নার্কস স্থসম উন্নয়নকে সমর্থন করিয়াছেন। 
জঅপরপক্ষে হিরসম্যান (150101190) অ-সম উরয়ন তত্বকে সমর্থন করিয়া 
খলেন যে প্রাথমিক অবস্থায় দরিদ্র দেশে একসঙ্গে সকল শিল্পে প্রভৃত 
বিনিক্বোগ করা কার্ধতঃ অসম্ভব; সেইজন্য এরূপ কতকগুলি শিল্প বাছিয়া 
লইতে হইবে যাহাতে বিনিয়োগ হইলে মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। 
কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পে উল্লয়ন হার বৃদ্ধি পাইলে অন্থান্থা শিল্পেও উন্নয়ন 
হার বৃদ্ধি পাইবে । 

উন্নয়ন সুরু করিতে হইলে রামধান্ধার প্রয়োজন 'সাছে। নীচে এই 
তত্বাটর বিষদ আলোচন। করা হইল : 

১। ব্লামধা্কার তন্ত (076 818 851) 11)699) 2 এই তত্বটি 
অধ্যাপক পল রোসেনজ্টাইন-রভানের (095010506)7--1২০81) নামের 
সহিত অবিচ্ছে্ভাবে জড়িত। এই মতবাদের মুল কথা হইল যে উন্নয়নের 
যাধাগুলিকে অতিক্রম করিতে হইলে এক রামধাক্কার প্রয়োজন । এক 
প্রচণ্ড প্রাথমিক ধাক্কা অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের মাধ্যমে এক 
ব্যাপক উররয্বনী কার্যস্থচী গ্রহণ করা হইলে তবেই অন্ধন্নত দেশ দারিদ্রের ছৃষ্ট 
চক্র ভেদ করিয়া! বাহির হইয়া আসিয়া উন্নয়নের পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে 
পারিবে । 

অর্ধোন্নত দেশে চাহিদা, যোগান ও সঞ্চয়ের অবিভাজ্যতার ধরুন এক 
ন্যুনতম স্তরের বিনিয়োগ আছে যাহার কম বিনিয়োগ হইলে উহার সবটাই 
অপচয় হইবে। এই মতবাদ অহ্থসারে প্রাথমিক উন্নয়্নী প্রয়াস অবশ্যই এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণের হইবে-এক অপরিহার্য নুযুনতম--তবেই অর্থনীতির 
অবভাজ্যতা এবং বিচ্ছিন্নতা (01959920131016১) দূর হইবে, উৎপাদন 
বহরের বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে এবং উন্নয়নের পথে বাধাপ্রধান- 
কারী শক্তিগুলি বিধ্বস্ত হইবে । 

এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হ্ইয়াছে যে এক নুযুনতম পিরিমাণ 
লম্পদ উন্নয়নী কার্ধস্থচীতে প্রয়োগ করিলে তবেই সাফল্য লাভের স্তাবনা 
আছে। মাটি হইতে শুন্তে উড়িবার জন্য এরোপ্রেনের যেমন একটা সর্বনিম 
ধাক্কার প্রয়োজন হয় সেইরূপ এক অনুন্নত অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক 
বিনিক্বোগের এক বিরাট ধাক্কার প্রয়োজন আছে। সামান্য সামান্থা পরিমাণ 
বিনিষ্বোগ করিলে উহার যোগফলের' দ্বার! যে সমগ্রি পাওয়া যাইবে উন্নয়নে, 


অর্থনোৌতক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৮১ 


তাহার মোট প্রভাব দেখা যাইবে না। সাফল্যের প্রয়োজনীয় ;সর্ত হুইল 
এক ন্যানতম পরিমাণ বিনিয়োগ । 

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধার! নয়--উহার মাঝে মাঝে ছেদ 
আছে) এই বিচ্ছিন্নতার দরুন এক নিদ্দিই পরিমাণের কম বিনিয়োগ করা 
হইলে অর্থনীতিতে উহার কোন প্রভাব দেখা দিবে না। 

নিয়লিখিত তিন ধরনের অবিভাজ্যতার দরুন রামধাক্কার প্রয়োজন হয়; 

কে) উৎপাদন অপেক্ষা অবিভাজ্যতা (]1)97515)011/0755 8) 0০ 
₹৮7০৫০০1। [01)001011) £ রোসেনস্টাইন-রডানের মতে উপাদান, ভৎপাদন 
অথবা প্রক্রিয়ার অবিভাজ্যত! ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের পথে বাধার স্বপ্ি করে। 
সামাজিক স্থির মূলধন (০০191 0%615680 0808691) যথা বিদ্যুৎ, পরিবহন, 
রাস্তাঘাট, শিক্ষা পরোক্ষভাবে অন্তান্ত শিল্প গঠনে সাহায্য করে। এইক্ষেত্রে 
যথেষ্ট পরিমাণে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়; ইহাদের আমদানী 
করা যায় না। 

সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে চার ধরনের অবিভাজ্াতা দেখা যায়। 
প্রথমতঃ, সময়ের দিক হইতে ইহারা অপরিবর্তনীয় । উৎপাদনে বিনিয়োজিত 
হইবার পূর্বেই ইহাদের স্থত্টি আবশ্তক। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের এক ন্যুনতম 
স্বায়িত্বকাল আছে; তৃতীয়ত: ইহাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ব্যহি 
দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার (805121190. 76710) 3 চতুর্থতঃ, বিতির শ্রেণীর 
সামাজিক উপযোগের ক্ষেত্রে ন্যুনতম শিল্পমিশ্রণ। 

অধেন্রত দেশে সামাজিক স্থির মূলধন যোগানে অবিভাজ্যতা ভর্য়নের 
বাধা। এইজন্য প্রারস্তিক স্তরে উহাতে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করা হইলে 
উহা অন্যান্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল বিনিক্োগকে সহায়ত! করিবে। 

(খ) চাহিদার অবিভাজ্যতা! (00151519110 91 1067191)) £ চাহিদার 
অবিভাজ্যতার জন্য জোর ধাক্কার প্রয়োজন আছে । চাহিদার অবিভাজ্যতার 
দরুন অধোরত দেশে একসঙ্গে পারস্পরিক নিরশীল শিল্পগুলি গঠন করিতে 
হইবে । মুল ধারণা হইল যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ; কোন 
একটি দ্রব্য উৎপার্ধিত হইলে উৎপাদক তাহার পণ্যের জন্য বাজার পাইবে 
কিনা সে সম্পর্কে সে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত। চাহিদার অনিশ্চিত দূর 
করিতে হইলে একসঙ্গে একাধিক শিল্প স্থাপন করিতে হইবে । রোসেনস্টাইন 
রডান তাহার বক্তবা ব্যাখ্যা করিবার জন্থ একটি স্বন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। 


৮২ অর্থনৈতিক উন্নবম 


একটি বন্ধ (০1986৫) অর্থনীতির কথা ধরা বাক; এইন্বপ ঘেশে ১০* ভবন 
ছদ্ষবেশী বেকারকে একটি স্ুত। তৈর।রীর কারখানায় নিযুক্ত করা হইল; যদি 
ওই ১** জন শ্রধষিক তাহাদের মন্ত্রীলন্ধ সমস্ত টাকাটা! জুতা কিনিতে ব্য 
করে তাহা হইলে ভ্ুঙার বাজারে নিষমিত চাহি! থাকিবে । কিন্তু ঘর্দি 
শ্রথিকপণ স্কুতা কিনিতে তাহাদের সমন্ত মন্ত্রী বান্ব না করে তাহা। হইলে 
চাহিদার অভাবের দ্বরুন নুতন কারখানাটি পরিত্যক্ত হইবে | কিন্তু যি ১৯, 
জ্বন শ্রহষিক একটি জুতা তৈয়্ারীর কারখানাত্ব নিযুক্ত না হইয়া ১.,*০* শ্রমিক 
১*০ট বিভিন্ন ভ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানায় নিযুক্ত হম তাহা হইলে একে 
অপরের উৎপার্দিত পণ্যের চাহিদা স্ষ্টি করিবে। চাহিদার পরিপুরকতা 
বাজারের অনিশ্চয়তা দুর করিবে এবং বিনিয়োগে অনুপ্রেরণার শ্ষ্টি করিৰে। 
অন্যভাবে বল! বায় ষে চাহিদার আবিভাজ্যতার দরুন পরস্পর নিরশীল 
শিল্পগুলিতে অধিক পরিমাণে বিনিদ্বোগ করিয্বা বাজারের স্বল্প আয়তন্জনি 
অন্ুবিধা দ্বর করিম্ব। বিনিম্বোগে উত্সাহ প্রর্দান কর] হয়। 


(গ) সঞ্চয় ষোগানে অবিভাজ্যতা! (17151511110) 10 006 5922৮ 
০1 988) £ রোসেনষ্টাইন-রভান: তত্বের তৃতীয় অবিভাজ্যতা হইল সঞ্চয়ের 
উচ্চ আত্বগত স্থিতিস্থাপকতা । বড় ধরনের ন্যুনতম পরিমাণ বিনিয়োগের 
বন্ত প্রভূত পরিমান সঞ্চয়ের প্রদ্বোজন । দরিগ্র দেশে আয় কম বলিয়| এই 
অন্মুবিধ দুর করা সহজ নয় । এই অস্থবিধা দৃর করিবার জন্য ইহা। প্রম্নোজ্বন 
যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন আদব বুদ্ধি পাইলে প্রান্তিক সঞ্চয়হার গড় 
সঞ্চয়হার অপেক্ষা অধিক হইবে। এই তিন ধরনের অবিভাজ্যতার দরুন 
অধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উনয়নের অন্ত প্রারস্ভিক বিনিয়োগের এক রাষ- 
ধাক্কার প্রদ্বোজন । একটু একটু করিয়। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে অগ্রসর 
হইলে উহা উন্নয়নের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। অর্ধোন্নত দেশে 


উররস্বনের অনুকৃল বাতাবরণ স্থষ্টি করিতে হইলে ষথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ 
করিতে হইবে । 


২। অপরিষ্থার্য ন্যুনতম প্রচেষ্টাতন্ক (01101 [4000 তা 
10559) : দারিজ্রের ছুষ্টচক্র এবং নিয়মায়ন্তরের ভারসাম্য ফাদে আবদ্ধ দেশ- 
গুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে ঘটিতে পারে মে সম্পর্কে অধ্যাপক হারতে 
লিবেনস্টাইন (751০ [.০/৮০796610) অপরিহার্য ন্যুনতম প্রচেষ্টাতত্ রচনা 
করিস্বাছেন। এই অচলাবস্থা হইতে, উত্তরণের জন্ত প্রয়োজন “অপরিহ্্ধ 


স্বর্থনৈতিক উন্নয়নের পাল মৃহ ঈ 


স্যুবভষ প্রচেষ্টা” যাহা মাথাপিছু আমকে এমন এক পর্যায়ে উত্তোলন করিবে 
ধেধানে উন্নস্বনকে ধরিষ্বা রাখা যাইবে । অনগ্রসরতার স্তর হইছে উন্নত স্তর 
যেখানে স্থির দীর্ঘকালীন উন্নয়ন প্রত্যাশিত সেখানে পৌঁছাইতে হইলে কোন 
নুযুনতষ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনা বা উদ্দীপনার (802008103) 
প্রয়োজন । 

লিবেনস্টাইনের মতে প্রত্যেক অর্থনীতিতে দুই ধরনের শক্তির প্রতিক্কির! 
দেখা যায়-_আঘাত দিবার শক্তি (51,9০5) এবং উত্তেজনা বুদ্ধির শক্তি 
(45310708181007). আঘাত দিবার শক্তি মাথাপিছু আয়কে দাবাইয়া রাখে, 
আর উত্তেজন] বুদ্ধির শক্তি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে। যদ্দি আঘাত দেওয়ার 
শক্তিগুলির পরিমাণ উত্তেজনা বৃদ্ধির শক্তিসমূহের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় 
তাহা হইলে দেশটি অনুন্নত থাকিবে । যখন আয়বর্ধক শক্তিগুলি আয়দমনকারী 
শক্তিগুলি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হইবে তখন দেশটি অপরিহার্ধ ন্যুনতম 
প্রচেষ্টার স্তরে পৌছাইবে এবং উহার উন্নয়ন চলিতে থাকিবে । 


লিবেনষ্টাইন তত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ষে জনসংখ্যা বুদ্ধি মাথাপিছু 
আয়বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল । অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পধায়ের সহি 
ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহিয়াছে। প্রথমে জীবনধারণের ভারসাম্য আয়ম্তরে 
জল্াহার এরং মৃত্যুহার জনসংখ্য। টিকিয়া থাকার হারের সহিত সামগ্রস্থপুর্ণ ' 
ষ্ধি মাথাপিছু আয় জীবনধারণের ভারসামা স্তরের উধ্বে যায় তাহা হইলে 
মৃতাহার হাপ পাইবে কিন্ত জন্মহার অপরিবত্তিত থাকিবে ; ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
হার বাড়িবে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে ষে মাধাপিছু আয় বাড়িলে জনসংখ্যা- 
বৃদ্ধির হার বাড়িবে। কিন্তু ইহা এক নির্দিষ্ট বিন্দু পযন্ত সত্য, যাহার 
উর্ধে মাথাপিছু আয়বুদ্ধি পাইলে জন্সহার কমিবে এবং উন্নয়ন যতই 
জোরদার হইবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ততই হাস পাইবে ৷ ব্যক্তির আয় কম হইলে 
সে অধিক সন্তান কামনা করে এই ধারণায় যে প্রত্যেক সন্তান কিছু কিছু 
মায় করিলে সে লাভবান হইবে । কিন্তু মাথাপিছু আম্ম বাঁড়িলে আয় বাড়াই- 
বার জন্য সন্তান লাভের আকাঙ্খা হাস পাইবে । বর্তমান আয়্স্তরে অধিকতর 
বিশেষীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার দরুন বড় পরিবার 
প্রতিপালন বায়বহুল হইয়! পড়ে; স্থুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান 
হয় এবং পরে অর্থনীতি যতই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে থাকে জনসংখ্যা! 
বৃদ্ধির হার ততই কমিতে থাকে । জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিক্ডে 


৪ ' অর্থনৈতিক উদয়ন 
উরয়ন এই ভাবেই ঘটিয়াছে। লিষেনষ্টাইন মনে করেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সর্বোচ্চ হার ৩ হইতে ৪ শতাংশ) মাথাপিছু আত্ম বৃদ্ধির হারকে এমন ভাৰে 
বাড়াইতে হইবে যাহার দরুন জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কু'জ (9০070196102 1)0100) 
অতিক্রম কর! সম্ভব হয়; অন্যভাবে বল। যায় যে জনসংখ্যা বুদ্ধির এই হারকে 
অতিক্রষ করিতে হইলে অপরিহার্য ন্যুনতম বিনিয়োগ প্রচেষ্টার পরিমাণকে 


ব্থেষ্ট বড় করিতে হইবে । নিচে রেখাচিজ্জের সাহায্যে ইহ! আলোচন। করা 
হইল £ 





9 1% 


ৰ শপ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্থবা আয় বৃদ্ধির হার 


খ-রেখার সাহায্যে মাথাপিছু আয়ম্তর পরিমাপ করা হইতেছে; ইহা 
যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবে তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের সমান। মাথাপিছু, 
আয়ের প্রতিটি স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি হারে হইবে? তাহা ৮ রেখা দ্বার 
দেখান হইতেছে । ৪ হইল জীবনধারণের ভারসাম্য বিন্দ্ব যেখানে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধি নাই ) ৪ বিন্দু হইতে নুরু করিয়া! %ঃবিন্বৃতে পৌঁছান গেল 
যেখানে আয়বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার হার ১ শতাংশ; ০ মাথাপিস্ আয়ম্তরে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেলী অর্থাৎ 
৫৯০০, প্রথমটি ২ শতাংশ কিন্তু দ্বিতীয়টি ১ শতাংশ। ন্ুতরাধু মাথাপিছু 
টি এরপভাবে উন্নত করিতে হইবে যাহাতে জাতীর আয় 'রৃদ্ধির হার 
মাথাপিছু আত বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয়। ইহা ০ মাথাপিষ্ু আয়ন্ডরে 
সম্ভব কারণ ওই স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে_-জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সর্বোচ্চ বিন্দু হইল শা লিবেনস্টাইন. যাহাকে ৩ শতাংশ বলিম্বা 


“অর্থনৈতিক উন্নছনের পর্যায়সমূহ ৮৫ 


ধরিধাছেন। ৪ হইল অপরিহার্ধ ন্যুনতন মাথাপিছু আয়ম্তর যাহা অব্যাহভ 
অর্থনৈতিক উরয়্নের জন্য প্রয়োজপ | 


উল্লিখিত আলোচনায় মাথাপিছু আয় একটি আয়বৃদ্ধিকারী শক্তি কিন্ত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি আয়দমনকারী শক্তি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখিতে 
হইলে প্রাথমিক বিনিয়োগ এপ এক্তরে উন্নীত করিতে হইবে যাহার ফলে 
মাথাপিছু আযবৃদ্ধিকারী শক্তিসমৃহ আদদমনকারী শক্তিসমৃহ অপেক্ষা 
শক্তিশালী । কোন এক বিশেষ সময়ে যে ন্যুনতম প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে এমন 
কোন কথা নাই ; বরং বিভিন্ন সময়ে ওই প্রচেষ্টা চালাইলে উহা! অধিকতর 
ফলপ্রন্থ হইবে । নিচের রেখাচিত্রে লিবেনস্টাইনের অপরিহার্য ন্যুনতম 
প্রচেষ্টাতত্ব ব্যাখ্য। কর! হইল £ 

৪৫০ রেখাটির সাহায্যে উদ্ভূত আয়ের হাস ও বৃদ্ধি পরিমাপ করা হইতেছে। 
». রেখার দ্বারা মাথাপিছু আম্বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি এবং £॥ রেখার দ্বারা 
আয় দমনকারী শক্তিগুলি নির্দেশ করা হইতেছে। যদি আয়বৃদ্ধিকারী 
শক্তিগুলি মাথাপিছু আম্নকে ভারসাম্য স্তব 06 হইতে 07-এ উন্নীত করে 
তাহা হইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে 78| কিন্তু এই স্তরে আত্ব- 


উদ্ভূত আয় হা 


মাথাপিছু আয় $ 





9 | 
ললাখাপিছু আয় ও উদ্ভুত আয় বৃদ্ধি 


দমনকারী শক্তি ৮? আরবৃদ্ধিকারী শক্তি ৪1 অপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়! 
ধর্থনীতিটি নিষ্নগামী পথ ৪০০৫ ধরিত্বা। নীচে নাষিয়া যাইবে এবং পরিশেষে 


৬৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
৪'বিন্থৃতে আসিয়া! ঠেকিবে । যদি বিনিয়োগের দরুন মাথাপিস্থু আয় 0৮ 
স্তরে উন্নীত হয় তাহা হইলে অর্থনীতি অব্যাহত প্রগতির পথে চলিবে । যর্দি 
কোন মময়ে মাথাপিছু আয় 0% স্তরে পৌছায় তাহা হইলে যে আয়বৃদ্ধিকারী 
শক্তির স্থষ্টি হইবে তাহারা আয়কে 03 স্তরে উন্নীত করিবে এবং অর্থনীতিটি 
উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথে চলিতে থাকিবে | 0-এর উধ্রে তীরচিহ্ছের সাহাষ্) 
উহা দেখান হইল | মাথাপিছু আয়কে অন্ততঃ 0৫. স্তরে উন্নত করা অথবা 
ও বিন্থু অপরিহার্য ন্যুনতম প্রয়াস । ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে .ষ 
লিবেনস্টাইনের মতে এই অপরিহাৰ ন্যুনতম প্রচেষ্টা হইল ন্যুনতম প্রচেষ্টা- 
সমৃহের মধ্যে ন্যুনতম যাহার সাহায্যে একটি অর্থনীতির অব্যাহত অর্থনীতিক, 
উত্নম্থন ঘটিতে পারে (৮6 ০0101081 10101য00। 61016 25 2. 1071011702, 
17017811001] 01 ৪11 00591010 ০0070 01126 90010 1680 (0 301518110৩0 


1৩51 10001776 £105101)৮), 


[/7ক্বনসংব্যা বুদ্ধি ছাড়াও আরও কতকগুলি কারণের জন্য অপরিহাধ ন্যুনতম 
প্রশ্াসের প্রয়োজন । এইগুলি হইল উংপাদ্দন উপান্বানের অবিভাজ্যতার 
দক্ুন অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচজনিত অন্ুবিধা, বহির্দেশীয় নির্ভরশীলতার দরুন 
বাহ্িক ব্য়মংকোচজনিত অস্ুবিধা, এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাধা । 
এই সকল আয়দমনকারী শক্তিগুলির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে 
বড় ধরনের প্রাথমিক ন্যুনতম প্রয়াসের প্রয়োজন । 


নানতম প্রশ্াসতত্‌ ধরিয়া লয় যে কতকগুলি অনুকূল অর্থনীতিক শক্তির' 
অন্ডিত্বের দরুন আয্মবৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি আয়হাসকারী শক্তিগুলি অপেক্ষা 
অধিক হারে বুদ্ধি পায়। উন্নয়ন সংঘটকদের (8০৮1, ৪8065) জন্প্রসারণের, 
ফলেই ইহ1 হয়; উদ্যোক্তা, বিনিষ্বোগকারী, সঞ্চয়কারী এবং উদ্ভাবাক উন্নষুণ, 
“ জংঘটকদের অস্তর্গত | 


'অর্ধো্রত দেশে দুই ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়ঃ (১) ফলহীন্‌ প্রচেষ্টা 
(2910-5800 100600%65) এবং (২) ফলপ্রস্থ প্রচেষ্টা (095105-50]) 
10006101$5) 7 ফলহীন প্রচেষ্টায় সাহায্যে আম্ব বৃদ্ধি পায় না--উহায শুধুমাত্র 
ধণ্টনগত দিক আছে; কিন্তু ফলপ্রস্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, 
অগ্রগতি ঘটে। অর্ধোক্নত দেশে উদ্যোক্তাগণ প্রধানত; ফলহীন প্রচেষ্টার' 
ষধ্যে নিষুরু থাকে; সামাজিক মর্ধাদ! বৃ্গি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্ধায়সমুহ ৯. 


একচেটিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি, . কটকাসংক্রান্ত কাজ-কারবার ফলহীন প্রচেষ্টার 
হ্যর্গত | 

অর্ধোরত দেশে এমন কতকগুলি শক্তি কাজ করে যাহার! পরিবর্তনের 
বিরোধী এবং মাথাপিছু আয়কে দাবাইয়া রাখে; ইহাদের মধ্যে আছে, 
(১) উদ্যোক্তাদের ফলহীন প্রচেষ্টা, (২) শ্রমিকদের পরিবর্তনবিরোধী 
কাধসমূহ, (৩) নূতন জ্ঞান ও চিন্তার প্রতি বাধা প্রদান করা এবং 
পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে আকড়াইয়া থাকার প্রবণতা, (৪) অফলপ্রস্থ বিলাস- 
প্রব্যের ওপর ব্যয় যাহার দরুন অপচয় ঘটে, (৫) জনসংখ্যা বুছি ও তাহার 
ফলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ কম হুইৰে ) এবং 
(৬ ডচ্চ ম্বলধন-উৎপাদন অন্গপাত। 

এই শক্তিগুলির ক্রিয়ার দক্চন অর্থনীতি অনগ্রসর থাকে; ইহাদের প্রভাব 
অতিক্রম করিতে হইলে নুযুনতম প্রয়াসকে যথেষ্ট বড 'মাকারের হইতে হুইবে 
যাহার ফলপ্রস্থ প্রচেষ্টাগুলির প্রভাব ফলহীন প্রচেষ্টা্ুলির প্রভাব অপেক্ষা 
অধিক জোরদার হইবে । অপরিহার্ধ ন্যুনতম প্রচেষ্টার দরুন মাথাপিছু আয় 
বাড়িবে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়িবে, উন্রয়ন সংঘটকের সংখ্যা ও আয়তন 
বাড়িবে, মূলধন-উৎপাদন অনুপাত হ্থাস পাইবে, উন্নয়নে বাধাদদানকারী 
শক্তিগুলির প্রভাব খর্ব হইবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলগ্! বৃদ্ধি 
পাইবে, অধিকতর বিশেষীকরণ সম্ভব হইবে এবং পরিশেষে এরূপ এক 
পরিবেশের স্থষ্টি হইবে যাহার ফলে জন্মহার হ্রাস পাইবে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার কমিতে থাকিবে । 


লিবেনস্টাইন তার মতবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি তথ্যের সাহায্যে 
উন্নয়ন ধারার ব্যাথা! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন_-তিনি উন্নয়নের জন্ত কোন 
ব্যবস্থাপত্র কা 17550710107 দেন নাই । কিন্ত লিবেনস্টাইন-তত্ব প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে উহা অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহারা মন্জে 
করেন লিবেনস্টাইন যে বিনিয়োগ কর্মস্থচীর নির্দেশ দিয়াছেন ভাহ। গ্রহণ 
করিয়া অর্ধোন্ূত দেশে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। রোসেনস্টাইন-রভানের 
রামধাক্কার তত্ব অপেক্ষা অপরিহার্ নানতম প্রচেষ্টা-তত্ব শ্রেরর় কারণ অধোব্লত 
দেশে একসঙ্গে সকল শিল্পে প্রস্তুত বিনিয়োগ করা সম্ভব নয় কিন্তু ছোট ছোট 
প্রচেষ্টায় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিশিয্বেষগ করা জন্তব। এহ তত্ব 
গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সহিত সামঞজন্তপূর্ণ । কিন্তু ইহা সত্বেও এই মতবাদ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


সযালোচনার উধের্ব নয় । লামিন্ট (1112 24100) মনে,করেন মাথাপিছু 
আত্মবৃদ্ধির সহিত জনসংখ্য। বৃদ্ধির যে সম্পর্ক লিবেনস্টাইন নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহা সর্বদা সত্য হইবে এমন কোন কথা নাই । লিবেনস্টাইন তাহা 
ষতবাদে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর বৈদেশিক মূলধন ও অগ্যান্ত বাছ্ছিক 
শক্তির প্রভাব ব্যাখা! করেন নাই । জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে সরকারের 
ভূমিকা লিবেনস্টাইন তত্বে আলোচিত হয় নাই । মাথাপিছু আয় অপরিহার্য 
ন্যুনতম পর্যায়ে আসিলে তবেই জন্মহার হ্রাস পাইবে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত 
অধেন্তত দেশগুলির পক্ষে অপেক্ষা কর! সম্ভব নয় । যদি পরিবার পরিকল্পনা 
কার্ধস্থটীর দরুন ন্যুনতম স্তরে পৌছাইবার পূর্বেই জন্মহার হাসের ফলে 
মাথাপিস্থু আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে লিবেনস্টাইন তত্ব প্রযোজ্য 
হইবে না। 

উন্নম্নের জন্ত প্রয়োজন পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদশন আর হৃহাদের 
সহায়তায় অন্প্রসারণের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু উন্নত দেশে যে সম্প্রসারণ 
তাহা স্বত-স্ব,্ত-_উহার জন্ত পরিচালনা বা শিয়স্ত্রণ প্রয়োজন হয় না। 


আর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে সহজভাবে 'আর্থনীতিক বৃদ্ধি বোঝায়-_ইহ। 
বর্ধষান অর্থনীতির পরিমাণগত দিকটার উপর তত জোর দেয় না যত জোর 
দের সামাজিক ও অন্তান্ত পরিবর্তন যাহার দরুণ আর্থনীতিক বৃদ্ধি ঘটে। 
অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পরিমাপষোগ্য এবং বস্ততাস্ত্রিক ; মূলধন বৃদ্ধি, শ্রমিকসংখ্য। 
বৃদ্ধিঃ ভোগ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদির সাহাযো হহার বর্ণনা কর] হয়; 
অপরপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহাষ্যে উন্নয়ন বুঞ্চ নিধ1রণকারী শক্তি- 
গুলিকে বোঝায়, ঘেমন কখকৌশলের পরিবর্তন, সামাজিক দুষ্টিভংগী ও মূল্য- 
বোধের পরিবর্তন এবং পুরাতন সংস্কার পবিবর্তে নূতন ধরনের সংস্থা গঠন ; 
এই সকল পরিবর্তন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাম্ব। 


উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির মধ্যে র্থনৈতিক দুরত্ব উত্তরোত্ৰী বৃদ্ধি 
পাইবার কম্েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ অর্ধোক্ূত দেশসমুহের ভুনা 
উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আত্ম বহুগুণ বেশী ; দ্বিতীক়্ত্তঃ উন্নত দেশগুলিতে 
উৎপাদন ষে হারে বাড়িতেছে অনগ্রসর দ্বেশগুলিতে সেই তুলনায় অনেক 
কথ হারে বাড়িতেছে ; ইহার প্রধান কারণ ধনী দেশগুলি যে উন্নত ধরনের 
রুখকৌশল ব্যবহার করে দরিদ্র দেশগুলির তাহা নাই ; তৃতীয়তঃ উন্নত দেশ- 
গুলিতে জনসংখ্যা অতি ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে.কিস্ত অনগ্রসর দেশগুলিতে 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ ৮৪ 


জনসংখ্যা অতি ক্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্থতঠ, দরিত্র দেশ হইতে 
মগজ বহিঃপ্রবাহ (01810) ৫1217) ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক 
ব্যবধান বাড়াইয়া দিতেছে । দরিদ্র দেশগুলি চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও 
প্রধৃক্তিবিদ সৃষ্টি করিবার জন্যে যে প্রভৃত মূলধন বিনিয়োগ করিতেছে তাহার 
দরুন লাভবান হইতেছে উন্নত দেশগুলি। দরিদ্র দেশ বিনিয়োগ করিতেছে 
কিন্তু উহার প্রতিধান পাইতেছে ধনী দেশগুলি । 


অনুশীলনী 


১। অধ্যাপক রোস্টোকে অনুসরণ করিয়া উন্নয়নের পর্যায়গুলি 
বর্ণনা কর। 

২। ক্ল্যাসিক্যাল আর্থনীতিবিদগণকে অন্ুনরণ করিয়] উন্নয়নের কারণ ও 
প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর। 

৩। 'াডাম ম্মিথ (৫৪ 90810) আর্থনীতিক উন্নয়নের যে নীতিগুলি 
আবিষ্কার করিয়াছেন সেগুলি ব্যাখ্যা কর। 

৪ | উন্নয়ন তত্বে ডেভিড রিকার্ডোর অবদান ব্যাখা কর। 

«| ডেভিড রিকার্ডে। মূলধন গঠনের যে সকল উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন 
,সগুলি ব্যাখ্যা কর। 

৬1 অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্বে ম্যালথাসের অবদান বিপ্লেষণ কর। 

৭। মার্কপীয় উন্ন়নতত্বের ব্যাখা কর। এইতত্ব কতোধানি গ্রহণযোগ্য ? 

৮। ছদ্মবেশী বেকার কাহাকে বলে? ছন্মবেশী বেকারের সাহাষ্যে 
মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া! ব্যাথা কর। 

৯। অধ্যাপক লুইসের উন্নয়ন মডেল সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর। 

১*। অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি কি কি? 

১১ । উন্নয়নের অন্তনিহিত সীমাবদ্ধতাগুলি কি কিগ সংক্ষেপে 
উহাদের ব্যাখ্যা কর। 

১২। উন্নয়ন কিভাবে সুরু করা যায়? এই প্রসঙ্গে রোসেনস্টাইন- 
রডানের রামধাক্কার তরটি (0119 316 ৮0511 71750919) আলোচন] কর। 

১৩। উন্নয়নপ্রক্রিয়া সুরু করিবার কি সমস্যা? এই প্রসঙ্গে ভারতে 
লিবেনস্টাইনের অপরিহাধ ন্যুনতম প্রচেষ্টাতত্ব প্রয়োগের আলোচনা কর। 


তৃতীগ্ঘ অপ্র্যান্ন 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থ নৈতিক বৃদ্ধি 


(15007001010 106৮6101116101 8170 17৩00701010 (910৬01) 2 
সাধারণ কথাবার্তায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থ নৈতিক বু দ্ধি একই অর্থে 
ব্যবহার করা হইলেও উহারা সমার্থক নয়। ধারণা দুইটির মধ্যে সুঙ্ছ 
পার্থক্য আছে। প্রথমে অর্থনৈতিক উর্লয়ন বলিতে কি বোঝায় তাহ ব্যাখ্যা 
করিয়া ধারণ] দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইবে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইল একটি নিরবচ্ছিন্ন বা সতত চলমান প্রক্রিয়া যাহার. 

দৃক্ষন কোন দেশে দীর্ঘ সময়াস্তরে প্রকৃত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ঘটে। 
এই সংজ্ঞায় ব্যবহ্ৃত তিনটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয় প্রক্রিয়া, প্রকৃত জাতীয় 
আর এবং দীর্ঘ সময়ান্তর। প্রক্রিয়া বলিতে কতকগুলি শক্তির ক্রিয়া বোঝাম্_ 
অই শক্কিসমূহ দীর্ঘকাল ধরিয়া! পরম্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া অর্থনী তিছে 
পরিবর্তন ঘটাইয়। নূতন গতিবেগের সঞ্চার করে। প্ররুত জাতীয় আক্ম বলিতে 
দ্বেশের দ্রব্য ও সেবার নীট উৎপাদন নির্দেশ করা হইতেছে__টাকার অংকে 
জাতীয় আয বোঝান হইতেছে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইলে জনগণ্রের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে; মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলে তবেই উহা 
সম্ভব । অতিন্বল্পকালীন সময়ে বাণিজ্যচক্রজনিত আয় পরিবর্তন উপেক্ষ? 
করিয়া দীর্ঘ সময়ের হিসাবে জাতীয় আম বৃদ্ধি হইলে তবেই উহাকে উন্নয়ন 
ৰল। যাইবে । 


খণাত্বক পদ্ধতিতে উন্নয়নের ব্যাখা! কর! অপেক্ষাকৃত সহজ | অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন বলিতে দেশের সর্বাস্রক উন্নয়ন বোঝায় না_ অর্থ নৈতিক উর্রয়ন 
হইল সাধারণ উন্নয়নের একটি দ্িকমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উয়ন 
বলিতে 'অনিবার্ষভাবে "অর্থনৈতিক স্বাধীনত!” বা “শিল্পায়ন” বোঁঝায় 
না। আসলে ওইগুলি “অসস্তোষ অর্থনীতিগ্র (90017010105 ০1 81900071501) 


বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 


এসিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলি দীর্ঘদিন সাআজ্যবাদী শক্তিগুলির 
অধীনে থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । তাই তাহারা বৈদেশিক মূলধন 
€ বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীলতা হাস করিয়া! শ্বয়ংনির্ভরশখীল হইবার 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১ 


অন্তু তৎপর হইয়া! উঠিক্াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রস্থাসকে উন্রয্বনী 
প্রয়াসের সঙ্গে গুলাইয়া ফেলিলে চলিবে না । 


“অসস্তোষের অর্থনীতির” আর একটি দিক হইল যে কৃষিপ্রধান অধোনত, 
দেশগুলি প্রত্যেকেই শিল্পগঠনে তৎপর হুইয়। উঠিয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণায় ফে 
ধনী দেশগুলির সমৃদ্ধির কারণ শিল্পায়ন আর তাহাদের দারিজ্রযের জন্য ছায় 
কষির প্রাধান্য । শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সমার্থক নয় কারণ (১) কৃষির প্রাধান্ত 
দারিজ্রোর কারণ নয় দারিদ্র্যের কারণ উত্পাদনের স্বল্পতা ; (২) শিল্প স্থাপন 
করিতে হইলেও কৃষিকে উন্নত করিতে হইবে ; কৃষি উন্নয়ন ব্যতিরেকে শিল্পায়ন 
সম্ভব নয়; (৩) উন্নয়ন বলিতে শিল্পায়ন ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু বোঝায় । 
সংক্ষেপে, উন্নয়ন হইল আধুনিকতার কতকগুলি আদর্শ উপলব্ধি করা! যেমন» 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি, আধুনিক জান এ 
প্রনক্রিবিদ্যা, সাংগঠনিক সংস্থা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি । 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে অর্থনৈতিক বুদ্ধি ও পরিবর্তন বোঝায় ; উররয়ল 
প্রক্রিয়ার কতকগুলি গুণগত পিক আছে, অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটিলেও উহাদের 
অভাব থাকিয়া যাইতে পারে । উন্নয়নের সাথে সাথে দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধের 
পরিবর্তন হয় এবং নুতন ও উন্নত ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


কোন কোন লেখক মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্তা হইল 
অনপ্রসর জাতির সমস্তা, অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হইল উন্নত দেঁশেক 
সমস্তা। অধ্যাপক জোসেফ স্থুমপিটার বলেন যে উন্নয়ন বলিতে অচল 
অবস্থার স্বতংস্ৃভ ও স্থায়ী পরিবর্তন বোঝায় এবং পূর্বে যে ভারসাম্যের অবস্থা 
ছিল এই পরিবর্তনের দরুন তাহ অপসারিত হইবে ; অপরপক্ষে, সঞ্চকের 
হর ও জনসংখ্যা বুদ্ধির দরুন দর্ঘকালীীন সমযে যে নিম্মমিত পরিবর্তন দেগা 
দ্বেন্ব তাহাকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বলে। শ্রীমতী উরস্থলা হিকৃস বলেন ০ 
অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করিয়া অনগ্রসর দেশের সমন্ার সমাধান করিতে 
হইবে পক্ষান্তরে উব্তত দেশের সমস্তা সমাধান করিতে হইলে অর্থনৈতিক 
উরয়নের বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে--এই জব দেশে যে সম্পদ আছে তাতাদের 
ষথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইইবে। 


অর্ধেমত দেশ কাহাকে বলে (০৪17117হ 01 90৫61 ৫9৬০19)0107010%) 2 
অর্ধোরত দেশ বা বিকাশমান বলিতে কি বোঝায় এ অন্পর্কে অর্থনীতিবিদ্গণের 


কহ. অর্থনৈতিক উর্য়ন 


মধ্যে মততেদ দেখা যায়; অর্ধোনতত দেশের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ কঠিন । 
সেইজন্ত অধ্যাপক সিঙ্গার (5181) বলেন যে, অর্ধোক্নত দেশের সংজ্ঞ। নির্দেশের 
চেষ্টা করা নিছক সময্বের অপচয় । তিনি বলেন, অর্ধোন্নত দেশ একটা জিরাফের 
সক্ষে তুলনীয়-_বর্ণন! করা কঠিন কিন্ত যখন তুমি উহাকে দেখিবে তখনই 
উহাঁকে জানিতে পারিবে । 

অনুন্নত দেশ (ম1006%619060 ৫০0101)9) এমন একটি দেশ যাহার 
উরয়নের কোনরূপ সম্ভাবন! নাই কিন্তু অধধোনত দেশ হইল এরূপ একটি দেশ 
ষাহার উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। পরিকল্পনার সাহায্যে অর্ধোপ্নত দেশের ভ্রুত 
বিকাশ সাধন করা যায়। অধোহ্নত দেশের বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা করিলে 
উহ্থার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইবে। 


অর্ধোন্ত দেশের বৈশিষ্ট্য (£5810165 ০1 &1) [01109106610160 7০০- 
0010) £ কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাহার সমস্তা ও ভবিষ্যৎ 
সস্তাবনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
গঠন ওবৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন । পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
সধান নয় । কতকগুলি দেশ উন্নত আর কতকগুলি দেশ অনুব্ুত। অর্থনীতি- 
বিদের কাছে পৃথিবী আজ ছুইটি শিবিরে বিভক্ত- উন্নত ও অরধ্ধোন্ত দেশ। 
অধোরত এই দেশগুলিকে “তৃতীয় বিশ্বের” (110 ৬/০:1৫) দেশ বলাও 
হব। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অর্ধোন্নত। 
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশ লোক অর্ধোন্নত পৃথিবীর অধিবাসী । 


গানার মিরডালের যৃগান্তকারী গ্রন্থ 45181 70191779-র নায়ক ভারত এক 
দরিদ্র দেশ। অধেোরত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচনা করা হইল £ 


১। উন্নয়নের যর্দি কোন ম্যাজিক ফরমূলা থাকে তবে উহা! হইল ধন 
গঠন | মূলধনের পরিমাণ বাড়িতে পারে, সমান থাকিতে পারে অথবা ্ 
পাইতে পারে ; এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা হয় যে দেশটি উন্নযনমূধী 
(01986555108), অচল (381০) অথবা পশ্চাৎ্মুখী (761081693175 হইীড়ে 
পারে! উরয়নমূত্ী অর্থনীতিতে উৎপাদনের তুলনায় ভোগ কম বলিয়া নীট 
বিনিক্বোগ হয়। অচল অর্থনীতিতে উৎপাদন ও ভোগ সমান হয় বলিয়া মূল- 
ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। পশ্চাৎমৃধী অর্থনীতিতে উৎপাদনের তুলনায় 
ভোগের পরিমাণ বেশী বলিয়া খণাত্মক নীট-বিনিয়োগ হয় অর্থাৎ মুলধনের 


অর্থনৈতিক উদ্নয়ন ও অর্থনৈতিক বুদ্ধি ৯৬ 


পরিষাণ হ্রাস পায্র। পশ্চাৎপঘঘ দেশগুলি অধ্োক্ত হইলেও '*অচল+১ নন্ব__ 
ইহার! ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। 


২। অধোন্নত দেশের দ্বিতীক্প বৈশিষ্ট্য দেশের সকল সম্পদের অসম্পূর্ণ 
ব্যবহার। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পর্দের পরিপূর্ণ ব্যবহার না হইলে 
স্বভাবতই দেঁশটি অনগ্রসর থাকিবে । অর্ধোন্নত দেশ বলিতে সম্পদের অভাব 
বোঝায় না-_-বোঝায় উহার পূর্ণ বিকাশ এবং ব্যবহারের পথে বাধাবিদ্ব। 
কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্বপ্প হইলে উহার পরিপূর্ণ ব্যবহার 
সত্বেও মোট আয় ও মাথাপিছু আয় কম হইবে । মাথাপিছু আমন কম হইলেও. 
এরূপ দেশকেই অর্ধোরত দেশ বলা হইবে; এইরূপ দেশে যথেষ্ট পরিষাণে 
প্রাকৃতিক সম্পদ আছে কিন্তু তাহাদের পূর্ণ ব্যবহার হয় নাই। 


৩। মুলধনের অভাব অধোক্পত দেশে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক । 
জনগণের আয় কম বলিয়া সঞ্চয় কম এবং যেহেতু মূলধন সঞ্চয় হইতে উদ্ভূত 
হয় সেই কারণে বিনিয়োগ বা মূলধন গঠনও কম হয়। পরিকল্পনার দরুন 
আমাদের দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬-৭৭ সালে জাতীর 
আয়ের ১৩*৯ শতাংশ হইয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে ইহা জাতীয় আয়ের মান্ত 
৫৫ শতাংশ ছিল। অপরপক্ষে ইংলগ্ডে বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের 
২* শতাংশ । বিনিয়োগের পরিমাণ অল্প বলিয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এড 
কম। পরিকল্পনা কমিশনের মতে নিম্ন জীবনযাত্রার মান ও ভ্রত বধম্ান 
জনসংখ্যা সমন্বিত অর্ধোন্নত দেশে ত্রুত উন্নয়নের জন্য মোট জাতীয় আমের 
২* শতাংশ বিনিয়োগ কর! প্রয়োজন । 


৪। অর্ধোরত দেশগুলিতে শিল্পের অনগ্রসরতার দরুন কৃষির উপর 
অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা যার। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকের অন্ুপাত যদি কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম 
হয় তবে দেশটিকে অধোন্নত বলিয়া অভিহিত করিতে হুইবে কারণ কুধির 
তুলনায় শিল্প অধিকতর উৎপাদনশীল । অধোক্পত দেশগুলি মূলতঃ কষি-প্রধান। 
ভারতের জনসংখ্যার ৭* শতাংশ লোক কষি নিতরশীল আর মাত্র ১৬ শতাংশ 
লোক শিল্পে নিযুক্ত আছে। অপরপক্ষে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪ শতাংশ লোক 
কষিজীবী । 

€। ছদ্মবেশী বেকারের অস্তিত্ব অধ্ধোক্নত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য । ছন্সবেন্ট 
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ৰেকার ধারণার শঙ্টা হইলেন শ্রীমতী জোয়ান রবিনসন । উৎপার্ধনে নিষ্ুক্ত 
আছে কিন্ত প্রান্তিক উৎপাদনশৃন্ত এক্সপ ব্যক্তিকে ছদ্মবেশী বেকার বলা হয় । 
ভারতীয় কৃষিতে এইরূপ ছগ্সবেশী বেকারের সংখ্যা খুবই বেশী । যেসব 
অর্ধোন্রত দেশে জনাধিকা ঘটিম্বাছে সেখানে এইকুপ ছদ্মবেশী বেকার দেখা 
ষাক্স কিন্ত জনবিরল অধোন্নত দেশে ইহা নাই | ূ 

৩। অধোরত দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারের মধ্যে জীবন কাটাইতেছে আর অপরদিকে মৃষ্টিমেয় 
লোক চরম ভোগবিলাসের মধ্যে বাদ করিতেছে । ভারতে ৬* শতাংশ 
লোক মোট জাতীয় আয়ের & অংশ ভোগ করে আর অপরদিকে ৫ শতাংশ 
ধনী ব্যক্তি জাতীয় আমনের & অংশ ভোগ করে-বাকী অংশটি ভোগ করে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্যক্তিগত ধনবৈষমা ছাড়াও আঞ্চলিক ধনবৈধম্য দেখিক্ছে 
পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া নগর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে তীত্র 
ধনবৈষম্য রহিয়াছে । 

৭। অর্ধোন্ত দেশে বাণিজ্য মূলত: ওপনিবেশিক ধরনের হয়। শিল্পের 
উন্নতি না হওয়ার দরুন এই দেশগুলি কৃষিজ পণ্য ও কীাচামাল রপ্তানী এবং 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী করে। যে-সব কাচামাল স্বল্প মূল্যে এই দেশ 
হইতে রতানী হইয়া বিদেশে যান তাহার-ই আবার নানাবিধ শিল্পদ্রব্য 
'রূপাস্তরিত হইয়া অধিক মূল্যে এই দেশে আমদানী হয়। এই সব দেশের 
বাণিজ্য হার (01015 ০1 08৫6) সাধারণতঃ: প্রতিকূল হয়। ভারতী 
বহির্বাণিজ্যকে আর ওএঁপনিবেশিক বল! চলে না উহা ধীরে উরত দেশেও 
বাণিজ্যের বূপ গ্রহণ করিতেছে । 

৮। অর্দোরত দেশে মানবিক মূলধন (1000781 ০901191) অতি নিয় 
মানের, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হুইয়াছে কারিগরী দক্ষতার অভাব । দেশের 
উন্নয়নের অন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনই যথেষ্ট নয়, উহার্ের 
যথাযথভাবে উৎপাপনকর্ষে প্রয়োগ করিবার জন্য দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন । 
অধিকাংশ অর্ধোন্রত দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক । নিরক্ষরতা উন্নয়নের পে 
এক বিরাট বাধা। দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উপলক্কির 
জন্ত কিছু পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা অপরিহাধ। অশিক্ষা হইতে জন্ম নেয় 
কুনংস্কার, রক্ষণশীলতা, সংকীর্ণ তা এবং অদৃষ্টবা্ । কারিগরী দক্ষতার অভাব 
উর্র়নের এক বড় প্রতিবন্ধক! যে-দেশে কারিগরী দক্ষতা অধিক সে-দেশে 
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উন্নত কুখকৌশন প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 
ভারতে শিক্ষ। বাবদ মাথাপিছু ব্যয় হয় ১৫ টাকা অপরপক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ওই বাবদ ব্যয় হয় ২*** টাকা । 


৯1 বেকারসমস্তার তীব্রতা অর্ধোন্নত দেশের একটা বৈশিষ্ট্য । ভারত, 
বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো! অধ্ধোন্নত দেশে শুধু গ্রামাঞ্চলে ছদ্মবেশী 
বেকারই নয, লগরাঞ্চলে “দৃশ্যমান” বা “খোল” বেকারও ভয়াবহ আকার 
ধারণ করিয়াছে । উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়ন হার বেশী বলিয়া বেকার সমস্তা 
কধনই অধ্ধোন্লত দেশের মতে। আশংকাজনক আকার ধারণ করে না। 


১*। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা অর্ধোন্তত দেশের সাধিক লক্ষণ। 
অর্ধোব্রত একটি আপেক্ষিক ধারণা । যে দেশে মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের 
জনগণের মাথাপিছু আম্ব অপেক্ষা কম তাহাকে অধোন্নত দেশ বল। হয় | 
মাথাপিছু আয় কম হওয়ার দরুন লোকে দারিজ্র্যপ্রপীড়িত থাকে । দারিজ্রের 
ুষ্টচক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসা খুবই দুরূহ । মাথাপিছু আত্ম কম 
বলিয়া জনগণের জঞ্চয়ক্ষমতা কম 'এবং ভোগ্যবস্ত ক্রয় করিতেই স্বল্প আয়ের 
অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে জনগণের মোট খরচের এক- 
ততীয়াংশ ব্যয় হয় খাগ্দ্রব্যের উপর কিন্তু ভারতে খাছত্রব্য ক্রয় করিচ্ছে 
জনগণকে মোট আয়ের ছুই-তৃতীয়াংশের মতো ব্যয় করিতে হয়। আয় জঙ্গ 
বলিয়। জীবনযাত্রার মান নীচু আর সেই কারণে এইসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
দ্রুত গতিতে হয় । | 


পৃথিবীতে বর্তমানে ৯৩০টি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে- ইহাদের মধ্যে ২৭টি 
ধনী এবং ৩৮টি অতি গরীব দেশ । ২টি ধনী দেশ বিশ্বের মোট সম্পন্নের 
৭৫ শতাংশ ভোগ করিতেছে যদিও তাহারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মান্দ 
এক-চতুর্থাংশ। 


চারঞ্ঞেণীর অর্ধোন্নত দেশ (6০1 ০95£91165 01 001)09749%010124 
0০0070065) £ অধ্যাপক বেঞ্জামিন হিগিন্স (0185105) অধোনত দ্বেশ- 
গুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথমতঃ কতকগুলি দেশ আছে 
যেখানে মাথাপিছু আয় কম কিন্ত তাহাদের ব্যবহারযোগ্য যথেষ্ট অব্যবস্থ্ 
সম্পদ আছে এবং বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হওয়ায় মাথাপিছু আস 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, শ্রীলংকা, মেক্সিকো, 


পেরু, তুরদ্ব, ইতালী এবং ভেনেজুয়েল! এই শ্রেণীভুক্ত দেশ। এই সকল 
দেশের সমস্য! হইল উরয়নের বর্তমান হার বজায় রাখা, ছগ্মবেশী ও খোল 
বেকারত্ব ত্রান করা এবং উর্য়নের স্বুফল সারা দেশে সমানভাবে 
বণ্টন করা । 

দ্বিভীয়তং, কতকগুলি অর্ধোন্তত দেশ আছে যেখানে মাথাপিছু আঙ্ন 
বর্তমানে বিশেষভাবে কম (বাধিক ১০* ডলারের কম) এবং দেশের জনসংখ্যার 
তৃলনায় যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ না থাকিলেও উহাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। চীন, বার্ষা, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও ভারত এই শ্রেণীভুক্ত দেশ : 
এই দেশগুলির সমস্যা হইল উন্নয়নের হার ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। 

তৃতীয়তঃ, কতকগুলি অধ্ধোন্নত দেশ আছে যেগুলি অনড়; যথেষ্ট সম্পদ 
থাকা সত্বেও তাহাদের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়িতেছে না । ইন্দোনেশিয়া 
এই শ্রেণীতৃক্ত দেশ । এই সব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া উন্রয়নের 
হার বাড়াইতে হইবে। 

চতুর্থতঃ কতকগুলি অর্ধোন্নত দেশ আছে যেখানে মাথাপিছু আয় কম, 
অর্থনীতি অচল আর সম্প্ও সীমাবদ্ধ ; লিবিয়া, জর্ডন ও ইয়ামেন এই শ্রেণীর 
অস্তরভূক্তি। এই শ্রেণীর দেশের উন্নয়নের জন্থ বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা 
প্রয়োজন । সাংগঠনিক পরিবর্তনের বদলে বর্তমান কাঠামোকে উন্লত করিয়া 
এরই গোঠীতুক্ত দেশগুলির উন্নতি করিতে হইবে । 

ভারতে নীট বিনিয়োগ এয়া! সত্বেও উন্নয়নের কোন লক্ষণ ছেখ। 
যাইতেছে নাঁ বলিয়া ডাঃ ভি. ক. আর. ভি. রাও ভারতকে “উন্য়নমুখী” 
অচনস অর্থনীতি” (৪ 58010 ০০০90072% হ1 0:081595) বলিয়া উল্লেখ 


করিয়াছেন । 


উন্নয়নসংক্রোন্ত নীতির সমন্যা (55095 1) 109৬6197161) 
৮০13০/) ₹ উৎপাদন বৃদ্ধি তথ। প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি কিভাবে করা যায় 
তাহাই উন্নয়নের মুল সমস্যা । সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতি 
অনুসারে অগ্রসর হইলে উন্নয়নহার ত্বরাদ্িত কর যায়। সঠিক ও 
নীতি আধিক নীতি, জননীতি এবং ভগ্যোক্তা স্বপ্টিকারী নীতি গ্রহণ করি! 
বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করিতে হইবে । 

ফিসক্যাল নীতি সমাজের আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, মুদ্ত্াস্কীতি দমন $ 
সলখন গঠনের হার বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। সরকার তাহার আতর ও 
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ব্যগ্স নীতি- এরপভ্ভাবে স্থির করিবে যাহাতে উহার! উন্নয়নমূখী হয়। কোন 
ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় হইলে গেহ ক্ষেত্রে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবে আর কর ধার্য 
করা হইলে উহার বিপরীত প্রভাব দেখা দিবে । জমি ও সম্পত্তির উপর কর 
ধাধ করির! ভূমি-রাজন্বব্যবস্থাকে এবপভাবে প্রভাবিত করিতে হইবে যাহাতে 
উত্পাদন বৃদ্ধি পাক্স। কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করিয়া এবং শর্থ সাহাধা প্রদান 
করিয়া [ধশিয়োগকে উৎসাহিত করিতে হইবে । কর পরকারের রাজন্ব 
আদায়ের একটি যঙ্জ ম'এ নহে, ভহাকে এবপভাবে ব্যখহার করিতে হইবে 
ফাইহাতে উহ। ডশ্শয়নের এক হাতিয়ার হইতে পারে। 

ঘাধারণভাবে আধিক নীতির লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও মুদ্রার 
বৈধেশিক বিশিময় হার স্থির রথ11 উন্নত দেশে আবিক নীতির শ্রধান উদ্দেশ্য 
হই* মুদ্রানীতি ও মন্দা উভয়ই পরিহার করা। কিন্তু বিকাশমান দেশে 
আধিক নীতির প্রধান লক্ষ্য হইৰে অর্থনৈতিক উদয়ন হার বৃদ্ধি করা । কাধতঃ 
উন্নয়ন হার বুদ্ধ করিণ।র উদ্দেশ্তে অনেক সময়ই অর্ধোন্ধত দেশগুলিকে টাকার 
'মভ্ান্তরীণ ও বহ্মুলোর স্থাঘ্িত্ব বিসর্জন দিতে হইয়াছে। 

বদি সুলভ মুদ্রানীতি অন্থসরণ কর হয তাহা হইলে সুদের হার হাস 
পাইবে এ বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে । যর্দি বিনিয়োগ ঠিক পথে 
পরিচালিত না £এ হাহা হঈলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনধূলক খণনিয়্ত্রণ 
নীতি প্রয়োগ করিয়া উহাকে শিয়ন্ত্রণ করিবে । বিকাশমাশ দেশগুলিতে 
বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ কম হহবাৰ সম্ভাবনা থাকায় ব্যাপক 
হাঁরে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হঈবে। সলভ 
মব্ানীতি সরকারী খণভার কমাইয়া বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবে । 

(কান কোন লেখক এই অভিমত পোবণ করেন যে বিকাশ্মান শে সুদের 
হর খুব বেশী রাখা উচিত কারণ তাহা হংলে জাঁমিত ঈুনধন শুধুমাত্র 
সবাধিক উৎপাদননধীন ক্ষেত্রে বাবহৃত হইবে এবং উহ্াৰ অপচদ্ব রোধ হইবে । 
ইহা ব্যতীত এই নীতি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করিয়া এবং অবাঞ্চিত বিনিয়োগ 
নিয়ন্ত্রণ করিয়। মুদ্রানীতি রোধ করিবে । কিন্তু আমাদের মনে হয় না সুদের 
হার উচ্চ রাখার শীতি অর্ধোন্ধত দেশের পক্ষে আঁবিধার্নক | মুদ্্রাম্ীতি 
প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্টে সাধারণভাবে বিনিয়োগ সংকুচিত করী ডচিত 
হইবে না। অবাঞ্ছিত বিনিয়োগ দ্ধমন করিবার জন্য নবাচিত খণ [নয়ন 
পদ্ধতি, গ্রতাক্ষ নিয়ঙ্্র ও মূলধনের উপর নিয়ন্ত্। অধিকতর কাধকরী হুইবে। 


৭ 


৯৮ | অর্থনৈতিক উদল্লয়ম 
বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অন্থকূল পরিবেশ স্যপ্টি করিয়া আথিক নীতি উন্নয়নকে 
ত্বরান্বিত করিতে পারে । আমবা! অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ঘেধিয়াছি যে 
জ্রত বর্ধনশীল মৃলান্তর সঞ্চয় সৃষ্টিতে বাধাপ্রধান করে অপরপক্ষে, মৃল্যত্তর স্থির 
খাকিলে সঞ্চয় উৎসাহিত হইবে ও বিনিম্বোগ বৃদ্ধি পাইবে। 


উন্নয়নের জন্ত উদ্যোক্তা! অপরিহার্য । সুমপিটার তাহার উন্নয়ন ভত্থে 
উদ্যোক্তাকে উন্নয়নের চালকশক্তি হিসাবে দেখাইয়াছেন। উদ্যোক্তা ঝুঁকি 
গ্রহণ করে, নৃতন নৃতন ভ্রব্য বাঙ্জারে উপস্থাপিত করে এবং কৃংকৌশলগন্ 
পরিবর্তন আনয়ন করে। উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশে অনুকূল 
আবহাওয়া স্যপ্টি করিবার নীতি গ্রহণ করিলে তবেই ভন্নম্বন ত্রাদ্ি্ 
'হুইবে। 

ধনতগ্ত্র যখন ভাহার উন্নতির চরম পধায়ে পৌঁছাইয়াছিল তখন তাহার 
নায়ক ছিল উদ্যোক্তা । কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসারিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে “ছাড়িয়া দেওয়ার” নীতি (1815562 ৫5) পরিত্যক্ত হয় 
এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে 3 
ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার গুরুত্ব হাস পাইয়াছে। পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ি 
হইলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদিগের আর করিবার কিছুই ধাফিবে না। সমাজে" 
স্থায়ী শাস্তি সুনিশ্চিত হইলে ঘেনাপতির যে "এবস্থা য় উদ্যোক্তাদি গেরও 
তাহাই হইবে । পরিক্ল্সিত অর্থনীতিতে উচ্ছ্যান্তশ শম্ষ* সরকারই উন্নয়নের 
দায়িত্ব বহন করে। উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত প্রতিদান বধ? মুনাফা অর্জনেই আগ্রহী | 
অর্বোব্রত দেশগুলিতে সামাজিক প্রতিদান ও ব্যক্তিগত প্রতিদানের মধ্যে 
পার্থক্য এতই ব্যাপক থে উদ্যোক্তাকে কোন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা! প্রধান করা যায় 
না। উরয়ন প্রয্নাদ সরু করিতে হইলে প্রভৃ পরিমাণ সামাজিক ধাষব্যক্ 
,(59০191 ০$601865 ) করা প্রয়োজন যাহা হইতে কোন রূপ সরাসরি প্রতিদান 
পাওয়া যাক্স না। এই কারণে বেমরকারী ৬গ্ঠোর্া সামাজিক ধার্মব্যন্র বহন 
করিতে উৎসাহী নয় । ভারতের মতো! মিশ্র অর্থন/তিতে বেসরকারী! উদ্যোক্তার 
ভূমিক! স্বীকৃত। গানার মিরডাল বলেন “ঘ 'এসিয়ার দেশশুর্িতে সঠিক 
মনোভাবসম্পন্ত উদ্যোক্তার বিশেষ অভাব আছে। এহ ব্যা জাপ।ন 
বিশেষভাবে ভাগ্যবান--তাহার সাস্বুরাই গোষ্ঠী শিল্পগঞনে বিশ্শে ' উদ্যোগী 
'হুয়। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে একদল চীনা ও ভারতীম্ম ভাগ্যান্বেষী দেশ ত্যাগ 
করিক্লা মালয়, হংকং, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশ্যি, বর্মা, পশ্চিম ভারতীয় ্বীপপু্ধ 
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বং রব আফ্রিকায় বহিরাগত উদ্বোক্ত হিসাবে নিছেদের সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিস! শিল্প গঠন করে। 


পরিশেষে, সঠিক জননীতি গ্রহণ করিলে তবেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে । 
দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায় । জহরলালি বলিয়া 
ছিলেন ভারতে জনসংখ্যা অর্ধেক হইলে উহার উন্নয়ন দ্বিওগ হইত । অধিক জন- 
সংখ্যা অধিক দারিত্রোর স্থষ্টি করে। অর্ধোরত দেশগুলিতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃ্ধি 
নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহা? শুধুমাত্র উন্নয়নকেই ব্যাহত করিবে না _ এক ভয়াবহ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপধয় ঘটাইবে । দরিদ্র ফ্েশগুলিকে পরিবার 


পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে | 


পরিশেষে, উন্নয়নের অনুকূলে নূতন মূলাবোধ ও মনোভাব স্থষ্টি করিতে 
হইবে । সামাজিক অথবা] ধর্মীয় বিধিনিষেধ যাহাতে উরম্মনের অন্তরায় 
না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । জনগণের মধ্যে উররয়্নের উগ্র 
আকাজ্ফার হ্ষ্টি করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারা প্রসারের উপযোগী 
সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও সেইসঙ্গে শিক্ষাবাবস্থাকে উৎপাদন ও 
_ উন্নয়নমুখী করিয়া তুলিতে হইবে । 
বিনিয়োগের গতিবেগ বৃদ্ধি (091580810১6 1806 01172500360 ) £ 

দেশের উন্নয়ন নিভর করে উৎপাদনের উপর আবু উৎপাদন নির্ভর করে 
বিনিয়োগের উপর। বিনিয়োগ হইল উত্পাদন ও ভোগের পার্থক্য । 
উৎপাদন বেশী হইলেই ঘষে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে তাহার কোন নিশ্চন্রতা 
নাই কারণ উৎপার্ন বৃদ্ধির সহিত যদি ভোগও বুদ্ধি পান্ব তাহা হইলে 
বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইবে না| বিনিক্বোগের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপা্ধন 
ও ভোগের পার্থক্য বাড়াইতে হইবে । উৎপাদন প্রর্দত ধরিলে বিনিয়োগ 
বাড়াইবার উপায় হইল ভোগ হ্রাস করা। সোভিয়েত রাশিয়া তাহার 
পরিকল্পনার প্রথম যুগে ভোগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিনিয়োগ হার 
বৃদ্ধি করিয়াছিল । কখনও কখনও মৃত্রান্কীতি হ্ষ্টি করিয়। সম্পদ ভোগ হইতে 
সরাইয়া লইয়। বিনিয়োগ করা হয় । 


বিনিয়োগের সাহায্যে কিভাবে উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি কনা যায় €স 
অম্পর্কে বুটিশ অর্থনীতিবিদ রয় হ্যারোভ (ছ২০% 7910০) ও মাকিন অর্থনীতি- 


১০০ অর্থনৈতিক ভক্গয়ন 


বিগ এভমে ডোমার (5552 1907081) একটি মঙেল প্রণয্বন করিস্বাছেন। 
উন্নত দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হ্যারোড-ডোমার মডেল রচিত হইয়াছে । 
যদিও দুইজনের মতবাদে খু'টিনাটির পার্থক্য আছে) তথাপি উভয়েই এক 
সিদ্ধান্তে উপদীত হইয়াছেন । 

হ্যারোড-ডোমার মডেলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ বুদ্ধির উপর সবাধিক. 
গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । লেখকদ্বয় বিনিয়োগের ছৈত প্রকৃতির উল্লেখ 
করিয়াছে : প্রথমত বিনিয়োগ আয় স্ষ্টি করে; দ্বিতীয়ত উহ1 মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিক্না সমাজের উৎপাদন-ক্ষমত। বুদ্ধি করে। যতক্ষণ পর্যস্ত 
নীট বিনিয়োগ চলিতে থাকিবে, প্রকুত আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । 
পূণ নিয়োগন্তরে ভারসামা বজায় রাখিতে হইলে প্ররূত আয় ও উৎপাদন 
উভয়েই সেই হারে বাড়িবে যে হারে মূলধনের উৎপাধন-ক্ষমতা বাড়িতেছে। 
প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হারের সহিত মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা৷ বৃদ্ধির হারে সমতা 
ন! থাকিলে শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতার স্ষ্ট্রি হবে, ফলে উদ্যোক্তা 
বিনিয়োগ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে । বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে আর ও 
কর্মসংস্থান হাস পাইবে এবং উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। সুতরাং যদি পূর্ণ 
শিক্নোগ বজাত্ব রাখিতে হয় তাহ। হহলে শীট বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয় 
ধাইতে হইবে । হ্যারোড-ভোমার মডেলের সরল রূপ নিয়ে বণনা কর। হইন £ 

ধরা যাক, % দ্বারা জাতীয় আয় এবং (দ্বারা সময় নির্দেশ ক? হইতেছে । 
।-5 এবং €.এই ছুই সময়ে জাতীয় "মায় বুদ্ধি হইতেছে %। এবং %:, আর 
হহাকে ১৬ দ্বারা দেখান হইতেছে । এধন আমরা এই অভে? পাইতেছি 


হহবে 
ড 


ঠা 


রি ৯০, চলতি ৯১ 


রর 8 € ৃ 
যদি 1, দিযু। চ সরে পাত বিনরে।শ দেশ করা হর ওন্হ 0. যাল 


ফুলধন উৎপাদন হঞ্চপাতের হার হর তাহ: হহলে আমরা পাই 
০) 
১১-৯০ চা ত ৩5 (1) 


টে হইল উৎপাদনরশীলতার অস্থপাত এব হাহা মূলধন-উৎ্পাদন অন্থপাত 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১৬১ 


রি এর বিপরীত । ছুইটি ভিন্ন সময়ে জাতীয় আক্ষের বৃদ্ধি 'নীট্‌ বিনিয়োগ 


্। এবং উৎপাদনশীলতার হারের সমান 1 এখন, এই সমীকরণের উত্তয় 
দিককে 9 দিয়া ভাগ করিলে আমরা পাই 


টি ৮ 9 


98 ০ 
[0 
সপ চি ৫ শশা ৬৩৬৬ ) 
$। +:০ রঃ 


£১ £ ০ 
-- দশে উত্পাদনের গতি নিধধধারণ করিতেছে--ইহাকে 0 দ্বারা দেখান 


£ 
ধাইতে পারে; অতএব দ্বিতীয় লমীকরণটিকে এইভাবে লিখিতে 'পার। যায় 


ছু ১09 
0 ০1£১৮2 3 
2 (3) 


যেহেতু বিনিয়োগ (%) সর্বদাই সেই সময়েব সঞ্চয়ের ($) সমান, সুতরাং 
আমরা তৃতীয় সমীকরণটিকে এইভাবে দিখিতে পারি 


০১ এ (4) 
£ 


উল্লিখিত মডেল হইতে দেখা যাইতেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (9) 
ও রর 0 
সঞ্চর আয়ের অনুপাত ( ্ ) এবং উৎ্পাদ্নশীলতার অন্থপাতের 
£ 


নিভভরশীল । উৎপাদনশীলতার মন্থুপাত সমান থাকিলে (শ্বল্পকালীন সময়ে 
উহা সমান থাকে) আয়ের তুলনায় সঞ্চয়েব পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের 
অর্থনৈতিক উরয়ন ত্বরান্বিত হইবে । 


মনে রাখা প্রয়োজন যে এই মডেলটি উন্নত দেশের সমস্তার কথা মনে 
'ঝাখিয়া রচিত হইয়াছিল। উব্ধত দেশে যে অচলাবস্থার আশংক! বৃছিয়াছে 


৯৯২ অর্থনৈতিক উরয়ন 


কিভাবে তাহার ষোকাবিল| করা বায় তাহাই এই তথ্বের মূল কথা । আর্ধোর 
দেশে শিল্পান়্ন কাঁধস্থ্চীকে নির্দেশ দ্বানের উদ্দেস্তে ইহা! রচন! কর] হয় নাই। 
ছিভীঙ্বত, এই তত্ব নির্দেশিত উত্য়ন হার বিকাশমান দেশে সাংগঠনিক, 
জটির জন্ত ষে বেকারসম্তা দেখা ঘায় তাহার সমাধান করিতে পারে না। 
সক্রিয় চাহিষ্ার অভাবে যে বেকার সমস্তা দেখা দেয়, এই তত্ব দ্বারা শুধুমাত্র 
তাহারই সমাধান হইতে পারে । অর্ধোরত দেশে মূলধন গঠনের তুলনায় 
জনসংখ্যা ক্রুতহারে বৃদ্ধি পাইলে মুলধনের অভাবে সাংগঠনিক বেকারত্ব দ্বেখ। 
দিবে । তৃতীন্বত, এই তত্ব পূর্ণ-নিয়োগ-অন্ুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্ত 
অধে রত দেশে পৃর্ণ-নিয়োগের অবস্থা দেখা যায় না-সব সময়ই সেখানে 
ছত্ববেশী বেকারত্ব রহিয়াছে । চতুর্ধত, এই তত্বের আর একটি অন্থমান হইল 
ষে অর্থনৈতিক কাজকারবারে কোন সরকারী হন্তক্ষেপ নাই । কিন্তু বিকাশ- 
মান দবেশগুলিতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
'্সাগাইয়া আসিতে হইবে । পরিশেষে, এই মডেল ষে কোন পরিকল্পনা- 
কৌশলের ক্ষেত্রে প্রত্নোগ করা যান্ব না। ষদি সমতাপূর্ণ পরিকল্পনা-কৌশল 
গ্রহণ কর! হয় তাহ! হইলেই শুধূ হ্যারোড-ডোমার মডেল ব্যবহার করা যাইতে 
পাবে কিন্তু সমতাহীন পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করা হইলে এই €কীশল 
প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। 


মুলখনের উৎস (9০981০3 01 081)1091) £ অভ্যন্তরীণ খণ, করলন্ধ আয়, 
বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভ, ঘাটতি ব্যন্ব এবং বৈদেশিক খণ এইগুলি হইল 
মূলধন গঠনের উৎস । 


অভ্যন্তরীখ সঞ্চয় সংগ্রহের ছুইটি মূল পদ্ধতি--করধার্য ও খণগ্রহণ। 
উর্স্থনের জন্ত সঞ্চয় সংগ্রহের সব করটি পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনী় হইলেও 
করধার্ধের বারা অর্থসংগ্রহ কর সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি করের 
সাহাষো সম্প্ সংগ্রহ করিয়া উর্রম্বনকে নিম্নলিখিত উপায়ে ত্বরান্থিত কিরা যাক্কঃ 
(১) ইহা অপ্রয়োজনীয় ভোগকে সংকৃচিত করিয়া সম্পর্দকে ভোর হইতে 
বিনিয়োগের দিকে প্রবাহিত করে ; (২) কর-সম্পদ জনগণের কছি' হই 
সরকারের হাতে স্থানাস্তরিত করিয়া সরকার কর্তৃক মূলধন গঠন: স্ুনিশ্চিভ 
করে ? (০) ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে । (৪) করব্যবস্থার 
সাধাষে ধনবৈবস্য হাস করা যায় এবং ৫) ইহা সম্পদ একত্রিত করে। 


অর্থনৈতিক উর্যয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১৯৩. 


ভোগ্যপণ্োর প্রন্ত ক্রমবধ'মান চাহিদ! ত্বাস করিবার একটি পদ্ধতি হইল 
করব্াবস্থা। দেশের অর্থনতিক উর্য়নের সঙ্গে বাকিগত আয় বৃদ্ধি পায় 
আর সেই কারণে ভোগাপণোর চাহিদা বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ কর ধনীদের 
আয়ের একাংশ সরাইয়া লইয়! ভোগ হাস করে আর পরোক্ষ কর ধনী ও দরিকরঁ 
উভয় শ্রেণীর ভোগক্ষমতা হাস করে । এইরূপে করব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন 
ব্যক্তিগত হইতে সরকারী বিনিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। ইহা ব্যতীত করের" 
সাহায্যে সরকার দেশে মুদ্রাম্ফীতির চাপ কমাইতে পারে। করব্যবস্থা 
বর্ধিত আয়ের একাংশকে বাজার হইতে বাহির করিয়া দিয়া মোট চাহ্ধাকে' 
কমাইয়। মোট যোগানের সমান করে। বিকাশমান দেশে স্ব আয়, স্ব 
সঞ্চয়, এবং স্বল্প বিনিযোগেব ছুষ্টচক্র ভেদ্ব করিয়া বাহির হইয়া আসিবার 
ভপায় হইল সরকারী বিনিয়োগ বুদ্ধি করা। করের সাহায্যে সরকারী 


বিনিয়োগ বুদ্ধি স্থুনিশ্চিত করা যায়। 
উন্নত দেশে কবপদ্ধতিব যে কার্ধকারিতা বিকাশমান দেশে উহার সেই 


কার্ধকারিতা নাই । প্রথমত, এইসব দেশের এক বিরাট অংশ আধিক 
লেনদেনের আওতায় পাসে লা বলিয়া উহ্‌! করধার্ধের ক্ষেত্রের বাহিরে 
দাকিয়। যায়। ছ্িতীঘত, এই সব দেশে ম্বনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত 
নীচু বলিয়া করের সাহাযো "অধিক র্থসং গ্রহ করা প্রায় অসস্তব। তৃতীয়ত, 
কর ধার্ধের একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
মংকুচিত হইবে এবং কর ফ্লাকির প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে । 

অভ্যান্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দ্বিতীম্ব পদ্ধতি হইল খ্ণ গ্রহণ । খণ গ্রহণ 
করিয়। অর্থসংগ্রহ করা ক্ষতিকাবক নয় যদি সেই অর্থ উৎপাদনশীল প্রকল্পে 
বিনিয়োজিত হইয়৷ উহ্ত স্থষ্টি করে যাহা হইতে পরিশেষে মূলধন ও সুদের 
দাবী মিটালো যাইবে । 

উন্নয়নের প্রাথমিক পর্ধাষে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বক্প 
হইবে বলিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ঞ্ধণগ্রহণের মাধ্যমে খুব বেশী 
পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায় না। অবস্ত সঞ্চয়ের প্রধান দুইটি উৎস-শিল্প 
ও কবির ক্রুত দশ্্রুপারণের ফলে শভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আস্ত বৃদ্ধি পাইবে । 

করধার্য বা খণগ্রহণ ছুই-এরই উদ্দেশ্ত ব্যক্তির আয়ের একাংশ সরাইয়া 
লওয় যাহার ফলে ব্যক্তি তাহার বর্তমান ভোগ হ্বাস করিতে বাধ্য হইবে 
এবং কম পরিমাণ সম্পদ ভোগ্যবস্ত উৎপাদনে আর অধিক পরিমাণ অম্পদ 


১৯৯৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


সলধলী প্রবাউত্পাদনে বিনিক্বোর্জিত হইবে । করধাধের একটি সীমা আছে 
সেই সীমা অভিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হাস পাইবে । সেইজন্ত 
পুরোপুরি করের উপর নির্ভর না৷ করিয়া খণগ্রহণ করাও প্রয্বোজশ হয় । জরুরী 
'অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চর পরিকল্পুন। প্রবর্তন করা 
বাইতে পারে । দ্বিতীয় মহাব্দ্ধের সময় লর্ড কেনস গ্রেট বুটেনের জন্য এই 
বাধ্যতামূলক সঞ্চর পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন । এই ব্যবস্থা অন্থসারে 
'সরকাব পাক্তির আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলকভাবে কাটি! লইবে এখং 
বৃদ্ধশেবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে উহা ফের দিবে। ভারতে 
১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক সঞ্চর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হত্ব কিন্তু পর বসর উহা 
তুলিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় ১৯৭৭ সালে উহা! সীমাবদ্ধ শাকারে প্রবর্তন 
করা হয় । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্ধত সঞ্চিত হয় তাহ! উন্নয়নের একাটি 
উৎস হইতে পারে। দেশাটর বাণিজ্য-ব্যালান্স ষদি অগ্নুকপ হয় (অর্থাৎ 
আমদানী-মূল্যের তুলনায় রপ্তানী-মূল্য বেশী হয়) তবেই ৯হ7 হইতে উদ্ধপ্ 
সষ্টি হঈতে পারে । বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লা-ত মূলধন গঠনের একটি 
উৎস হইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার ভূমিকা [বশেধ গুন্বপুণ নয় কারণ 
অধিকাংশ বিকাশমান দেশের বাণিজ্য-খ্যালান্স প্রতিকূল : দ্বিতীত, এই 
সকল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিখাণও খুবই কম» উপাহ্রণস্থরপ বল? 
ষায় যে রপ্তানী বাণিজ্য ভারতের জাতীয় আয়ের মাঘ » শতাংশ । আবার 
বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্বত্ত পাওয়া যায় উহার খাখা সরাসরি যে 
দেশে মূলধন গঠন হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই । বর্দেশিক বাণিজ্া 
হইতে প্রাপ্ত উদ্ধতকে মুলধন গঠনের উপযোগী করিয়া তুিধার ভস্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে নতুবা! দেশে মূল্যস্তর উধ্বগানী হয়া মুদ্রাস্কীতি 
ঘটাইবে | 

উল্লঃনের জন্য মূলধন গঠনের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হৃহল ঘাটতি-বারু। মোট 
সরকার ব্যয় মোটি চল্তি রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলে বাজেটে ঘাটতি হইবে 
আর অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া ব্যয় মিটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
ঘাটতি-ব্যরের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা! সম্পূর্ণ 'ভিন্গ মত 
পোষণ করেন। অনেক লেখক মনে করেন, যি ঘাটতি-ব্যয় উৎপাদনশীল 
বিনিয়োগে বাবহৃত হয়. তাহা হইলে উল্লয়ন-হার বৃদ্ধি পাইবে । আবার কেউ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১০৫ 


কে বলেন যে ধাটুতি-ব্যক্ন সঞ্চয় ও বিনিষ্বোগের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
স্্টি করিয়! উন্নয়ন ব্যাহত করে । বিকাশমান দেশগুলিতে সীমিত সম্পদের 
কথা ভাবিলে ঘাটতি-ব্ায় মা করিয়া উপায় নাই । ঘাটতি-বায় যাহাতে 
বাপক মুগ্রাস্ীতি ন৷ ঘটায় সেদিকে সতর্ক নজর রাখিতে হইবে । ৃ্‌ 
অর্ধোন্বত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎসসমুহ হইতে যতই সঞ্চয় সংগৃহীত 
হউক না কেন, উহা প্রয্নোজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দেই জন্য উন্নয়নের 
প্রাগশিক পর্যায়ে বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে । 


শিকাশমান দেশ স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প মূলধন ও স্বল্প আম্বের দুষ্টচক্রের মধ্যে 
আঁবতিত হইতেছে । বৈদেশিক মূলধন আমদানী করিঘ্রা অন্ুরতির দৃষ্টচক্রটি 
শের করিয়' বাহিরে আসা যায় । অবশ্য বৈদেশিক মূলধন প্রারস্তিক গতির 
স্চনা করিতে সক্ষম হইলেও 'মন্ুন্নতির ছৃষ্টচক্র ভে করিতে পারে না। 
বাঠ্িক শর্ঞুর পাহাধো অগ্রগতির স্কায়ী বেগ শি কবা যায় না উতর্রয়নের 
পটিনেগ আবে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা হইতে | 


বৈদেশিক মুনধন দেশে উত্রয়ন শ্রার বৃদ্ধিতে সহাযতা করে। বৈদেশিক 
মূলধন গঠনের সঙ্গে কারিগরী শিল্পজ্জানও দেশে আসে বলিরা নৈপুণ্য গঠন ও 
(51011 19077190190) তরান্বিত হয, জাতীয় উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের 
ভুমিকা কি হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট দেশটির নেতাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর 
নিরর কবে। মাক্িন "তি, ইতলগু, জার্ধানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ 
হঞ্লতে গপ্রভৃত মৃণ্ধন গ্রহণ করিয়া বর্তমানে উন্নয়নের সবোচ্চ স্তরে আসিয়া 
পৌছাহয়াছে। স্ন্ন়নের প্রাথমিক পথাকে ক্যানাডায় বৈদেশিক বিনিয়োগের 
পরিমাণ হিল মোট অিহিষ্বোগের ৫* শতাংশ । অপর পক্ষে সোভিষেত 
রাশিয়া প্রাম কোনবূপ বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ না করিয়াই তাহার অর্থনৈতিক 
বিকাশ সাধন কবিবাছে। দ্বিহীত মহাবৃ্দ্ধের পর মাঞ্িন সাহায্য লাভ 
কবিয়" বুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান তাহার শর্থটনতিক পুনর্গঠন করিয়াছে । ভারতের 
ক্ষে্রে 'অভ্ান্থরীণ সঞ্চয় ও মূলপন গঠনের হার মন্থর বলিয়! দেশের উন্নয়ন 
ত্বরাস্বিত করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা অপরিহাধ। আমাদের 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুশির সম্পর্দ সংগ্রহের অন্ততম উত্স হইল বৈদেশিক 
খন । প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
মেট বিনিয়োগের ১৭ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ২৯ 
শভাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ১২ শভাংশ, পঞ্চম পরিকল্পনায় 


সিডি অর্থনৈতিক উরয়ন 


ঘোট বিনিয়োগের ৪"৬ শতাংশ ও ব্ঠ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের "৮ 
শতাংশ বৈদেশিক খণ বাব্ষ সংগৃহীত হইয়াছে। 


স্বধঘম ও অসম উন্নয়ন তত্ব (7০9০1076 ০? 9819005010৫ [01- 
68180064 (0:০0%/0) « 


অনগরত দেশকে স্বংনির্ভরশীল অর্থনীতিতে রুপান্তরিত করিতে হইলে 
উপধৃক্ত উর্য়ন-কৌশল গ্রহণ কর! প্রয়োজন । অর্থনীতিবিদের' ছুই ধরনের 
উত্নয়ন-কৌশলের উল্লেখ করিয়াছেন । নার্কস ও রোসেনষ্টাইন বডান এই ধারণা 
পোধণ করেন ষে বিনিয়োগ-পরিকল্পনা এরূপভাবে রচনা! করিতে হইবে যাহাতে 
অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন হয। অপরপক্ষে সিনগার ও 
হারসম্যান (90861 0170 170115081) তিন্ন মত পোষণ কবেন। তাহার! 
বলেন ষে, সকল শিল্পে বিনিয়োগ না কবিয়! যদি কয়েকটি মূল শিল্পে উহা কর 
যায় তাহ! হইলে উরয়ন-হার ত্বান্থিত হইবে । এই ছুই উন্নয়ন কৌশল--- 
সুষম উন্নয়ন-কৌশল ও অসম উন্য়ন-কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা 
হইল । 


সুষষ উরয়নের অর্থ হইল যে অর্থনীতিব বিভিন্ন অংশে সামগ্রশ্ট বজায় 
রাখিয়া এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইবে যে কোন ক্ষেত্রেই উদ্ধত্ত অথবা ঘাটাতি 
দেখা দ্বিকে না। ন্ুষম উন্নয়নের জগ্য প্রয়োজন যোগানের ছিকে সমতা এবং 
চাহিদার দ্রিকে সমতা । কৃষি ও শিল্প সমহারে বুদ্ধি পাইবে--শিল্প রুধিকে 
ছাড়াইয়। অনেক দর চলিয়! যাইবে না। ভোগা শিল্প ও বিনিয়োগ শিল্পের 
প্রসারের মধ্যে সামঞ্স্ত থাকিবে এবং স্থির সামাজিক মূলধন গঠন বা মৌল 
উপকাঠামো (10285100016) যথা বিদ্যুং, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা 
ইত্যাদি শিল্প উন্নয়নের উপযোগী হইবে । 


যদি শুধুমাত্র শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করা হয় কিন্ত রষি(শনড় 
অবস্থায় থাকে তাহা হইলে পরিশেষে চাহিদার অভাবে শিল্পক্ষেতরে নৈঁরাশ্ত- 
জনক অবস্থা দেখা দিবে । কিন্তু যদি শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সমান হার্তুর বা 
কুযুষ উন্নয়ন হয়, কৃষির উৎপাদনশীলতা শিল্পের সহিত তাল রাখিয়া বাঁডিতে 
খাকে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিল্পে বিনিষ্কোগের 
সুষোগ ও সন্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে । ইহ] ব্যতীত জনবহুল দেশে শিল্পায়ন 


অর্থটনতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১০ ৭-. 


করিতে হইলে বৈষ্বেশিক বাণিজ্য সম্জ্রসারণ কর] প্রম্বোজন ৷ উন্নয়নের? 
গুধ্চ রহস্য হইল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করা। 


অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যেও সমতা! বজায় রাখা 
দরকার । রপ্তানীলন্ক "মায় উন্নয়নের ভন্ত অর্থ সংস্থানের একটি উৎস । 
উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির সহিত আমদানী বাড়িতে থাকিবে 1 অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্া প্রয়োজনীয় কাচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন. 
বুদ্দি পাইবে; লুইস বলেনঃ উন্নয়নী কার্ধস্থচী একসপভাবে রচনা করিতে 
হইবে যাহাতে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র একই সঙ্গে প্রসারিত হয়; একদিকে, 
কৃষি ও শিল্পের মধো আব অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানী ভ্রব্য 
উৎপাদনের মধ্যে সামগ্রসা 'অবশহত রাধিতে হইবে । 


১৪৯৪৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রোসেনষ্টাইন-রডান সর্পপ্রথম মুষ্ষ 
উন্নয়নের ধারণ। প্রকাশ করেন । এই প্রসঙ্গে তিনি জুতা তৈরী কারখানার 
প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেন। কোন এক অঞ্চলে ২*,*০* বেকার যুবক 
লইয়া একটি জুতা তৈয়ারীর কারখান; স্থাপিত হইল। এই কারখানার 
মন্জুরের! যদ্দি তাহাদেব সমব্জ মজুরীর টাকাটাই ভ্তৃতা কিনিতে বায় করে তাহ? 
হলে জুতাব বাজাব স্থষ্টি হইবে । কিন্তু বস্ততপক্ষে, ওই মক্জুরেরা জুতা 
কিনিতে তাহাদের ভপ।জনেব সমক্তটাই ব্যয় করিবে না। কিন্তষর্দি ভোগ্য- 
পণ্য উৎপাদনকারী নান ধবনের শিল্প গড়িয়া ওঠে যাহার উপর শ্রমিকরা 
তাহাদের মন্জুরী ব্যয় করে তাহা হহলে গুণক প্রক্রিয়ার প্রভাবে সকল শিল্প 
প্রসারিত হইবে) পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিপুরক শিল্প গড়িয়া উঠিলে 
পণ্য বিক্রয় না হওয়ার ঝুঁকি কমিবে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পায়ন গড়িয়া 
উঠিবে ৷ খধ্যাপক নার্কস এই ধাবণাকেই তাহার তত্বে সুপ্রতিষ্ি্ভ. 
করিয়াছেন। 


নার্কস্‌ মনে করেন যে অন্তত দেশ দারিদ্র্যের ছুষ্টচক্রের মধ্যে আবতিত' 
হওয়ায় তাহার উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে । দ্রারিপ্র্যের যে দুষ্টচক্র উন্নয়নের পথ 
রোধ করিয়া দাড়াইয়! আছে তাহাকে ভাঙ্গিতে পারিলে উন্নয়ন জোর গতিতে 
স্থরু হইয়া ধাইবে । ছুষ্টচক্রটি চাহিদা ও যোগান দুইদ্দিকেই কাজ করে ।” 

ধোগানের দ্বিকেঃ প্রকৃত আয় কম বলিষ্বা সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম হয় ৮ 
স্বলধন কম হওয়ায় উৎপাদনশীলতা। কম হয় আর সেইজন্ক আয়ও কম হয়। 


১৬৮ অর্থনৈতিক, উন্নয়ন 


সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলিয়া মূলধনের স্বল্পতা দেখা দেয়। চাহিদার দিকে, 
"চাহিদ1 কম বলিয়া বিনিয়োগের ইচ্ছা কম হয় আঁর আয্ব কম বলিম্বা চাহিদা 
কষ-হয়। সুতরাং বিনিয়োগের প্ররোচনা বাজারের আয়তন দ্বার! সীমাবহ্ছ 
আর খাজারের আন্নতন উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে কারণ কিনিবার 
ক্ষমতা বস্ততপক্ষে নির্ভর করে উৎপাদন করিবার ক্ষমতার উপর । উৎপাদনে 
কি পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হয় "তাহার উপর উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। 
বাজারের আম্বতন ছোট হওয়ায় উদ্যোক্তার পক্ষে উৎপাদনে অধিক মুলপন 
ব্যবহার করা সম্ভব হয় না; এইভাবেই ছুষ্টচক্রটি সম্পূর্ণ হয়। 


এখন প্রশ্ন হইল, কেমন করিয়? এই ছুষ্টচক্রটি ভেদ করিরা বাহিরে আসা 
ধায়? ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান 
বরা যাইতে পারে না। মূলধনের সাহায্যে কান একটি নবগঠিত শিল্পের 
উৎপাদন তাহার নিজন্ব পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা স্ট্টি কবিতে পারিবে না। 
মানুষের চাহিদ1 বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় নতুন শিগ্গে নিযুক্ত শ্রমিকেরা নিজেদের, 
উতৎপার্দিত পণ্যের জন্য তাহাদের সমস্ত অর্থ এব করিবে নাঃ ফলে নবগঠিত 
শিল্পটির উৎপাদিত পণ্যের জন্য যথেই& চাহিদ: হইবেন । উৎপাদিত ভ্রবোর 
চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইবে 'এবং পরিণামে শিল্পটি চাহিদার 
অভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে । ূ 

এই অন্ধ গলি থেকে বহিগয্ননের পথ কোথার ? কোন শিল্প এককভাবে 
প্রতিঠঠিত হইলে উহা! টিকিবে না; কিন্তু বদি বন্ধ শিল্পে একই সর্দে মূলধন 
বিনিয়োগ কর! হয় তাহ! হইলে চাহিদার “কোন শঙ|ব দেখ দিবে ন। 
প্রত্যেক শিল্প একে 'ন্যের বাজার কষ্ট করিয়! প্রস্পরকে সহায়তা করিবে ! 
এইভাবে বাঁক্ার বাড়িবার জঙ্গে সঙ্গে অচলাবস্থা হইতে মুক্তি ঘটিবে ; অনেক 
ভোগ্যপণা শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগের দরুন প্রতোকটি শিল্পই লাভবান 
হইবে এবং উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে চলিতে ধাকিবে । দেহের বুদ্ধির ৃ জন্থা 
যেমন সুষম থাগ্যের প্রয়োজন সেইরূপ দেশের বৃদ্ধির জন্য সম উন 
প্রয়োজিন। 

নার্ক স সে-র নিয়ম (9855 7৪৬) খেকে সুষম উন্নয়ন, ধারণার 
পাইয়াছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি উহার চাহিদা হৃষ্ঠটি করে। 
কি্ধকোনি? বিশের উদ্যোক্তা কোন এক শিল্পে বথেষ্ট পরিমাণ বণিদ্োগ করিলেও 
বাজারের আয়তন ছোট হওয়ায় উহ! লান্তজজনক হইবে না কিন্তু যদি একসঙ্গে 





অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বুদ্ধি ১০৯ 


ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিদ্োগ করা যায় তাহ! হইলে দক্ষতা! বাড়িবে এবং 
বাজারের আয়তন বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে মুখোম্থুধি আক্রমণ করা_-ভিক্ন, 
ভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রভাব কৃষ্টি করাকেই নার্কস সুষম উয়ন 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 7777 

একসঙ্গে অনেক নুতন কারখানা স্থাপন করিয়া ধোগানের দিকে বাহিক- 
বায় সংকোচের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে আর ঢাহিদারও কোন অভাব ঘটিবে 
না কারণ এক শিল্প 'এপর শিল্পের বাজার কৃষ্টি করিবে | বসা শল্পে সমকালীন 
বিনিয়োগ হইলে শিল্পের ডল্লম্ব এবং আহ্ুভূমিক সংযোজন হইবে । শ্রমবিভাগ 
দার ভালোভাবে ঘটিবেঃ পাজার বাডিবে এবং মাথাপিছু সামাজিক ধার্ধ 
ধায় হাস পাইবে 1 উৎপাদ*শীল যঙ্ধে ধিনিষ্বোগ এবং মানবিক মূলধন খাতে 
দবরনযোগ একহ সঙ্গে করিতে হইবে কারণ জনগণের দক্ষতা হ্ষ্টি না হইলে 
*2|রা যন্ত্র ব্যবহার কবিজে পারিবে নাঁ' ঢাঁভিচা স্টিব পূর্বে সামাজিক ধার্য 
বাধ ধা মেইল উপকাঠামো (00785080109) হ্স্টি কীবতে হইবে যাহাতে অর্থ- 
“1: তব বিডিন্ন ক্ষেএ আত সন্গ্রপাবিত ভইতে পারে । অনুন্নত বেসরকারী উদ্যোগ 
বদহাক ব্যযসংপ্ো তেব সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না কারণ তাহারা একসঙ্গে 
বা শল্পে ুশণনাবানয়াগ করিতে অসমর্থ নাকস্রে পারণা যে বেসরকরা 
উছ্যেগ্ যবে প্রণোদনা (100610565) পাইলে বাঞ্ছিত প্রভাব সট্টি করিতে 
পারে। সাধারণ দাম প্রণোপনার সাহাফ্যে সামান্য পরিমাণ স্তুষম আন্নয়ন 
ঘটানো বায়। যাই: হ৯+, বিভিন্ন শিল্পে মুনধন বিনিয়োগ ঘটিলে প্রারস্তিক 
বিনিয়োগেব প্রভাবে সর্বাজক উন্নয়ন ঘটিবে। 


ন্ধম উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিতিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারমামা বজায় 
রাঁণিনা উনের পতে অগ্রমর হওয়া প্রয়োজন । কৃষি ও শিল্পের মব্যে উপযুক্ত 
ভাএসাম্য র|তিতে হঠবে। শিল্প ও কষে পরস্পরের পরিপুরক । শিল্প উত্পাদন 
বৃদ্ধি কবিতে হঃলে কধি স্টপাদশ বাঢাহতে হইবে। শিল্পক্ষেত্ে কর্মসংস্থান 
বুদ্ধি পাইলে গাছাশশ্টে জন্য চাহিদ। বুদ্ধি পাইবে । স্মৃতরাং খাছ্ের যোগান 
বৃদ্ধি পাইধে । হহা ছাড়া, শিল্পপ্রসার ঘটিলে কাচামালের চাহিদা বাড়িবে। 
শিল্পোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন না হইলে মুদ্রাস্কীতি দেখা দিবে । 

স্বষম উন্নয়নের গ্রকৃতি হইতেই উহার সুবিধাসমূহ সম্পর্কে ধারণা কর! 
ষায়। প্রেপ্ু9:৮৭কসঙ্গে বহু শিল্প প্রতিষ্টিত হইলে বাজার বৃদ্ধি পাইবে, প্ররুত 
আয় বুদ্ধি পাইবে এবং বিনিক্বোগ করা লাভজনক হইবে। ইহাদের 


১১০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


£সদ্িলিত প্রভাব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে দ্বিতীকত, সুষম 
"উন্নয়নের দরুন একদিকে ধাটতি ও যোগানে ক্ষীণতা (৮০৩০০০%) আর 
পর দিকে উদ্ধত উৎপাদন ক্ষমতা পরিহার করা সম্তব হইবে। ঘাটতি এবং 
ষোগান ক্ষীণতার দরুন মুত্রান্ফীতি দেখ দিবে; মুন্রান্ষীতি উন্নয়নের গতি 
ব্যাহত করে। যদি শিল্প কৃষির তুলনায় দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
ক্কাচামাল ও খাগ্ছাত্রব্যের ঘাটতি দেখা দিবে । কাচামাল ও খাস্ধপ্রব্যর দাম 
'বাড়িলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইবে । 


ক্থুযম উন্নক্নন নিভর করে উৎপাদন উপাদানসমহের ফোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতার উপর | অধোননত দেশে উপাদানলমুহের ফোগানের স্থিতিস্থাপক তার 
পরিমাণ কতখানি তাহা আলোচনা করা ষাক। অধ্ধোননত দেশগুলিতে 
বেকারত্ব ও আধা-বেকারত্ব ব্যাপক বলিয়। মনে হইতে পারে ষে শ্রমের যোগান 
স্থিতিস্থাপক । কিন্ত এই সব কৃষিভিত্তিক সমাজের গঠন ও বেকারত্বের প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে যে শ্রমের যোগান "আপাতদৃষ্টিতে যতখানি 
স্থিতিস্থাপক বলিয়৷ মনে করা হয়ঃ কারধতঃ উহা তখানি নয় । কৃষিক্ষেত্রে ষে 
বেকারত্ব দ্রেখা! যায় সেটা অনেকখানিই খুতুগত। কৃষি থেকে শিল্পে কয়েক 
মাসের জন্তে শ্রমিক স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, স্থায়ীভাবে নয় । কর্জ- 
'ৰ্যস্ততাকালে সমস্ত শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকে কিন্তু কম্ম্বল্পতার সময়েই শুধু 
বেকারত্ব দেখ। দেয় । এই সুব দেশে রবির আর একটি বৈশিষ্ট্য যে শ্রমিকেরা 
কৃষিতে আংশিকভাবে নিযুক্ত থাকে । যদি কষি এ শিল্পে মঞ্জুরীহার সমান হয় 
তাহা হুইলে শ্রমিকেরা শিল্পে না গিয়! কৃষিতেই কাজ করিবে । যদি রুষির 
তুলনায় শিল্পে মন্জুরীহার বেশী হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের রুষি হইতে শিল্পে 
স্থানান্তরিত করার কোন সমস্কা হইবে না। কুষি যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ 
করিয়। কৃষির যে উদ্ধত্ত শ্রমিক শিল্পে পাওয়া যাইবে তাহারা অ-দক্ষ। দক্ষ 
শ্রমিকের যোগান অস্থিতিস্থাপক | প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দক্ষ শ্রশ্থিকের 
বাগান বাড়াইতে হইবে। 

ঘিতীয়ত, মূলধন ; অর্ধোরত দেশে মূলধনের সোগান অস্থিতিগ্থাীক | 
দেশে মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয় ক্ষমতার উপর। একথা ঠিক যে 
একসন্গে বু শিল্পে বিনিয়োগ রর! হইলে আয় বাড়িবে আর তার ফলে সঞ্য়ের 
ক্ষমত। বাড়িবে কিন্ধ ইহা ঘটিতে অনেক সময় লাগিবে। বর্তমান অবস্থায় 
উন্নত দেশ হইতে অধোকত দেশে প্রভৃত মূলধন পা্বার কোন সম্ভাবনা নাই; 


"অর্থনৈতিক 'উত্লয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৯১৯: 


অধিকদ্ধ যদি বৈদেশিক মূলধন বিনিয্বোগ কর! হয় তাহা হইলে মুনাফার 
একাংশ তথা ক্রয়্ক্ষমতা বিদেশে চলিয়া! যাইবে ও সেই পরিমাণ দেশীয় 
বাঙ্জার বুদ্ধি পাইবে না। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে উন্নয্বন ঘটিলে উহা 
উন্নম্বনের গতিবেগ স্থষ্টি করিবে না। ষর্ধি মূলধনের যোগান অস্থিতিস্থাপক 
হম্ব তাহা হইলে বহু শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগ মলধনের মুল্য (সুদের হার) 
বাড়াইয়! দিবে এবং বাহিক ব্যয্সংকোচ কমাইবে, ফলে সুষম উন্নয়ন ব্যাহত 
হইবে । বিকাশমান দেশে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইল মুলধনের 
অভাব। সীমিত মূলধন বহু শিল্পে কম পরিমাণ করিয়া নিয়োগ করিয়। শিল্পের 
বাহিঃক ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া ধাইতে পারে । আবার ওই মূলধন বু 
শিল্পে নিয়োগ না করিয়া যদি কম্েকটি শিল্পে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা যায় 
তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়! ধাইবে। প্রাপ্ত মুলধন 
এক্স্‌পভাবে শিল্পে বণ্টন করা দরকার যে বাহক ও অভ্ন্তরীণ ব্যয়সংকোচের 
মোট সুবিধা সবাপ্দিক হয় । 

পরিশেষে» উদ্যোক্তা £ অধোরত দেশে উদ্যোক্তার ষোগান বিশেষভাবে 
অস্থিতিস্থাপক | স্বল্পকালীন সময়ে উহার যোগান বাড়ান জভ্ভব নয়। শিল্প 
গঠন করিয়া ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক এরূপ উদ্যোক্তা এদেশে বিরল । 
এখানকার লোকেরা শিক্গের পরিবর্তে ব্যবসায়ে (118০) বা ফট্‌কা কারবারে 
মূলধন বিণিয়োগ করিতেই বেশী আগ্রহী । 

সমালোচনা! (011111507) 2 হারসম্যানঃ সিন্গারঃ কুরিহার1 ও অন্ঠান্ত 
অর্থনীতিবিদেরা সুষম উন্নয়ন-তত্বের তীব্র সমালোচন। করিয়াছেন। প্রথমত, 
স্ৃষম উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যয়বহুল! একসঙ্গে অনেক শিল্প গড়িয়া তুলিলে 
উৎ্পাদন-ব্যক্্ বৃদ্ধি পাইবে এবং যথে্ই পরিমাণে মুলধনঃ দক্ষতা ও 
প্রয়োজনীয় কাচামাল না থাকিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে উহী লাভজনক 
হইবে না। একসঙ্গে অনেক শিল্প গঠন করিতে হইলে ষে পরিমাণ ব্যয় হইবে 
তাহা বহন করিবার ক্ষমতা ধিকাশমান দেশগুলির নাই । 


ছিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন-তত্বের মূলকথ1 হইল ষে একসঙ্কে বু শিল্প গড়িয়া 
উঠিলে চাহিদার কোন অভাব হইবে না। পল স্ট্রীটেন (৮৪৮) 9066161) 
ও অন্তান্ক লেখকের! মনে করেন ষে অধেপন্নত দেশে চাহিদার স্বল্পতা কোন 
সঙস্যা নয় । আমদানী হাস করিয়া সহজেই চাহিদ। বাড়ান যায়; এইসব 
দ্বেশে ঝুঁকি গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তার অভাবই উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় । 


১২২ অর্থনৈতিক উদ্নন 


তৃতীয়ত, মূলধনের অভাব উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় । দেশটি যদি 
সুষম উন্নয়ন গ্রহণের উপযোগী হয় তাহা হইলে প্রথম অবস্থায়ই উহা অনুন্তত 
ধাকিত না।- এই তত্বটি উরত দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য -অধোনত দেশ 
সম্পর্কে নয় । 


চতুর্ধত, হারসম্যান মনে করেন মতবাদ হিসাবে সুষম উরয়ন-তত সম্পূর্ণ 
বার্থ। উন্নয়ন বলিতে দেশটির ওণগত পরিবর্তন বোবায়--এক ধরনের অর্থ- 
ব্যবস্থা হইতে উন্নত ধরনেয় অর্থব্যবস্থার উত্তরণ । কিন্তু সুষম উন্নয়ন সেই 
ধরনের কোন পরিবর্তন নির্দেশ করে না-- উহা হইল অচল অর্থনীতিব উপর 
আধুনিক শিল্পক্ষেত্র চাপিয়ে দেওয়া । হারসমান বলেনঃ ইহা উন্নয়ন মধু এমন 
কি পুরানোৌর উপর নতুন কিছু বলানোও নয় -ইহা সম্পূর্ণরূপে দৈত ধরনের 
উন্নয়ন | 
| পঞ্চমত।, ম উন্নয়ন 'মর্ধোহত "দশের ক্ষমতার বাঠরে। এ মাতবার 
অধেশন্রত দেশের যোগ্যতা দম্পর্কে সম্পৃন অধান্থর আতহ্যাশা কষে এদিকে 
নেতার! ছুঃখ করে যে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষত! ও এম্পদেব অঙ্গার । 
'অপর দিকে স্ববম উন্নয়নের 7 সর্থকের; মনে কতে বে নর সাদি খ্যকি10 বা ও 
সর্বজ্ঞ হইয়া একটার পর একটা নৃতন শিল্প স্থাপন করিবে | মনে ইয়, সমন 
মতবাদটাই স্ববিরোধী অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত , খণ্ডিত আকারে 0 কাজ 
কর! সম্ভব হইতেছে না সেই “ক্ষেত্রে সমন্ত কাজটা কি ক্রিয়া! সম্ভব হখবে 
তাহা অস্ভুত বলিয়া মনে হয়। যে বাক্তি একতলা বাী তৈরী করতেই 
অজমর্থ তাকে দোতলা ও তিনতল। বাড়ী বানাতে পরামশ দেওয়।র মত 
ব্যাপারটা অর্থহীন বলিয়। মনে হয়। 


বঠত, এই মতবাদে সম্পদ-সমস্টার সমাধানের কোন ভর্ষিত নেই 
নবম মতবাদ সে-র নিয়মের উপর দীড়াইয়া আছে। কিন্তু দ্রব্যের যোগান 
বলিতে উপাদানের চাহিদা বুঝায় যাহা তাহার যোগাণ স্যটি করে মা: 
যখন বহু নৃতন শিল্পে বিনিয়োগ কর? হয় তখন উপাদানের চাহিদ? গতি 
যোগিতামূলক হইয়া দাড়ায় । কিন্তু অর্ধোরত দেশে উপাদানের যোগান 
অস্থিতিস্থাপক । এইভাবে এই মতবাদের মূল ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিক 
নার্কস মনে করেন যে নীট বিনিয়োগের জন্য সম্পদ পাওয়া যাইবে? কিন 
তবুও মূলখন বণ্টনের সমস্ত! থেকেই যায় । ভাঃ সিন্গার মনে করেন যে. এরুপ 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১১৩ 


অবস্থায় অর্ধোন্নত দ্বেশের পক্ষে সরাপরি বন্ধে অবতীর্ণ না হইয়া গেরিলা- 
দৃদ্ধের কৌশল গ্রহণ করাই অধিকতর যৃক্তিযুক্ত । ““বড় ভাবনা” (12101 818) 
কর্ধোন্নত দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্থপরামর্শ কিন্তু “বড় কাজ” (/০% 818) 
বলিতে যদি নিজন্ব সহায়-সম্বলের তুলনায় বড় কিছু কর! বুঝায় তাহা অজ্ো- 
চিত পরামর্শ । 


পরিশেষে, সুষম উরয়ন-তত্বে পরিকল্পনার কথা চিস্ত! কর। হয়নি | নার্কসীয় 
তত্ব বেসরকারী অর্থনীতির কথা চিন্তা করিয়া রচন! কর] হইয়াছিল যেখানে 
পরিকল্পনার কোন স্থান নাই । কি কাত: বহু শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগ 
করিতে হইলে সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা, নিদেশশনা এবং সমন্বয় সাধন করা 
প্রয়োজন । বিভিন্ন শিল্পের সুষম উন্নয়ন কিভাবে সর্বাত্মক পরিকল্পনার সঙ্গে 
সাম্জন্তপূর্ণ হবে সে সম্পর্কে নার্কসীয় তত্বে কোন ব্যাখ্যা নাই। 

অসম উন্নয়ন তত্ব (711601% 01 [07091917064 010৬0) ) £ অসম 
উন্নয়ন-তত্ব ক্গষম উন্নয়ন-তত্বের ঠিক বিপরীত । এই তত্ব অন্থসারে সকল 
শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া কয়েকটি নিবাচিত শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে । 
কোন অন্ুনূত দেশে এতো৷ অধিক পরিমাণ মূলধন নাই ধে সকল শিল্পে বিনি- 
যোগ করা সম্ভব । সুতরাং দেশের দ্রুত উন্ননের জন্য কয়েকটি নির্বাটিত 
শিল্পে বিনিয়োগ করা হইবে আর উহা হইতে যে উদ্ধত পাওয়া যাইবে তাহা 
'র্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যে ব্যবহার কর! খাইবে; এইভাবে 
দেশটি অসম উন্নয়ন থেকে যাত্রা সুরু করিয়া অবশেষে সুষম উন্নয়নের দিকে 
ধাবিত হইবে । রোস্টো। ও হারস্ম্যান এই মতবাদের তাত্বিক বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন আর জিন্গার, কিন্ভালবাজার (10110190107), স্রাটেন 
(9/055067) ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা ইহ সমর্থন করিয়াছেন। 


রোস্টোর মতে কোন দেশকে সনাতন সমাজের পধায় অতিক্রম করিয়া 
«“ভতোলন পধায়েঃ, (09৮6-০0 50956) পৌছাইতে হইলে বিনিয়োগ 
€ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া অস্ততঃ ১০ শতাংশ করিতে হইবে । যদি ছুই 
একটি বড় শিল্পকে বাছিয়া। লওয়া হয় তবেই উহা! সম্ভব; ইহার ফলে ওই 
শিল্পের উপর নির্ভরশীল অন্থান্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন ঘর্টিবে। বর্ধিত উৎপাদনে 
দরুন যে অতিরিক্ত স্বনাফ পাঁওয়। যাইবে তাহা পুননিয়োগ কর! সম্ভব হইবে। 
বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটিয়াছে। 

অসম উন্নয়ন-তত্বটিকে জনপ্রিয় করিয়াছেন অধ্যাপক হারসম্যান তাহার 


১১৪ অর্থনৈতিক উ্নয়ন 


4808168 01 [০010012010 [0৩510191261 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে । বিশেদ 
অবস্থায়, অসমতা! উন্নয়নের প্রতিবন্ধক না হইয়া উহাকে ত্বরান্বিত করে হারর্শ 
মান, বলেন উন্নয়নের শ্রেষ্ট কৌশল হইল অর্থনীতিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 
ভারদ[ম্াহীশতার হ্ৃট্টি করা। অর্থনীতিতে ষে অসমতার হ্যি হইবে তাহা 
মংশোধন করিবার প্রচেষ্টাই দ্বেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাইরে। নির্দিই 
কয়েকটি শিল্পে বিনিয়োগ কৰিলে উন্ন্বনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে । উররকসন 
বস্ততপক্ষে এই প্রক্তিয়ায়ই অগ্রসর হইয়াছে নেতৃস্থানীয় শিল্প হইতে অন্ুসরথ- 
কারী শিল্পে-_ এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে, এক ফার্ষ হইতে অপর ফার্ধে। 
হারস'ম্যান মনে করেন উন্নয়ন হইল ভারসাম্যহীনতার এক বিরাট শিকল-_ 
উহা ভারসামাহীনতাকে উচ্ছেদ না করিস্বা উহাকে বাচাইয়া রাখিবে--- 
প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির লাভ ও ক্ষতি হইল উহার লক্ষণ । দীর্ঘস্থায়ী 
সমতা অর্থনীতির অচলাবস্থা নির্দেশ করে । ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইলে 
অর্থনৈতিক কাজের জন্য কোন অনুপ্রেরণা থাকিবে না। যদি অর্থনীতির 
বিকাশ বটাইতে হয় তাহ হইলে উন্নয়নী প্রয়াসের লক্ষ্য হইবে ক্রমাগন্ত 
স্টত্তেজনা, বৈষম্য এবং ভাবনাম্যহীনতার স্যি করিয্বা যাওয়া] । 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাম পর্ালো না করিলে দেখা যায় যে উরয়ন 
বন্ততঃপক্ষে অনম প্রক্রিয়ায় ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সকল ক্ষেতে 
সমহারে উন্নয়ন ঘটে নাই । অর্থনীন্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধে অসমতা স্বেখ, 
প্য়াছিল তাহ? সংশোপনের জন্য বে পিরবচ্ছিন্ন প্রন্থান তাহারহ নীট প্রভাবে 
পরিশেষে বিছিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারপান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অতীতে উন্নয়ন অসম প্রাত্র়ায় খটিয়াছে এই ঘটনা অসম উরয়নেৰ 
সপক্ষে কোন যুক্তি হইতে পারে না। যদি পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সুষম উর্রয়ন 
ঘটিত তাহা হইলে ওন্লয়ন আরও দ্রুত হারে ঘটিতে পারিত। অতীতে উন্নয়ন 
অসম পদ্ধতিতে ধটিয়া।ছইল কারণ ৬খন সুধম উন্রয়নের পরিকল্পনা-পদ্ধতি আজান 
ছিল, ভন্নয়নের দায়িত্ব বাজারী শক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল 
স্ুবম উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়। এবং উদ্দেশ্ত হইতে পারে। মার্কস স্থযম 
উন্নয়নকে দেশের বিকাশ দ্রুততর করিবার প্রক্রিয়! হিসাবে সমর্থন ঝরিয়া- 
ছিলেন। অপরপক্ষে, অসম উন্নয়নের সমর্থকের! সুষম উন্নয়নকে তাহাদের 
“চরম উদ্দেশ্ত বলিয়া মনে করেন। অসমতার মধ্যে . ক্রমাগত সামঞ্রশ্ত বিধান 
করিয়া এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইবে। 


নৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্থি ১৯৫ 


অসম উরয়নের ফলে যে যাটতি ও যোগানক্ষীণত! দেখ। দৰে তাহা 
উদ্ভাবন! ও আবিষ্কারে যথেষ্ট প্রণোদনা দিবে । শুধু প্রয়োছনই আবিষ্কারেৰ 
আাতা! নয়, আবিষ্ষারও প্রয়োজনের মাতা । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের 
বড় বড় আবিষ্কারগুলি কোন আকশ্বিক ঘটনা নয়-_ছর্থনৈতিক প্রদ্বোজ্ছনেৰ 
তাগিদে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। 

বৃহদায়তন উৎপাদন ষে স্থবিধার স্থষ্টি করে তাহার দরুন উৎ্পাদনব্যয় 
স্বান পান্ন এবং মুনাফা বৃদ্ধি করে | যদ্দি মোট কাধকরী চাহিঘা কাম্য আস্ততনের 
ফার্ম গঠনের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে কয়েকটি শিক্পে অম্পদ বিনিষ্বোগ 
করাই লাভক্নক। সুষম উত্রয়নের সুবিধা এবং এঞম উন্নয়নের বহরজশিদ্চ 
স্কবিধার মধ্যে কোনটি বড় তাহা বিচার করিয়া থেখিতে ততৰে। 

প্রতিশীন সমাজে যেধানে চাহিদ। ক্রমাগত বাডিঘ়; চালতেছে েধানে 
সাময়িকভাবে চাহিদা ববেষ্ট না হইলেও বড় 'শম়ুতনের কারখান। তৈয়ারী 
করা লাভজনক বৃহদায়ভন উৎপাদনের বহ্রজনিত বে সুবিধা তাহ! সাময়িক 
জআস্থবিধা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। 

গতিশীল সনাজে কারিগরীজ্ঞানের উন্নতির দক্ষণ উৎপাদনশীলতা! বৃদ্ধি ও 
ব্যর হ্রাস মম।নভাবে শব শিকলে প্রনারিত হর শী । কা।বগরী উন্নতি সব শিল্পে 
সমাশ হারে হয না--$হক শিল্পে দ্রতহারে আর কতক শল্লে শ্রধ হারে হ্য়। 
এই অবস্থার মোট ডংপাদন বাড়াইতে হইলে সকল শিল্পে বিশিরোগ ন 
করিয়া ক্েকট দশে হা করা উচিত। তে সকল শিল্পে নংখুক্তি-প্রভাব 
(840/88৩ ৩6৩৩০ গবাখিক পেই সকল শিলা শয়োগ কেন্দ্রীভৃত কারতে 
হইবে । সংযৃক্তি-প্রভাব দুই ধরশের হইতে পারে-_ অগ্রগামী সংযুক্তি-প্রভাব 
এবং পশ্চাৎ্গামী সংযৃক্ি-প্রভাব। কোন খিশেৰ শিল্পেব সহিত অন্তান্ক শিল্পের 
উৎপাদন সম্পর্ক খাকিলে মেহ শিল্পের 2॥।র খটিলে সংশ্রি শন্ষে বিনিষ্বোগ্গের 
জন্তে চাপ স্যরি করিবে | 

বন্ধ অধনীতিতে (০10৩৫ ০০০7)০/১) প্রাপ্ত সম্পদ কয়েকটি দক্ষ শিল্পে 
বিনিয়োগ করিলে আপেক্ষিক দামের পরিবতন ঘটিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের 
পথ খোল। রাখিয়া আপেক্ষিক দ্রামের ক্ষেত্রে ষে পরিবর্তন তাহ প্রতিরোধ 
করা যায় । খোলা অর্থনীতিতে (96) €০90019) পণ্যের দাম বিশ্বে 
ছাহিদ্বা ও যোগানের মাধ্যমে নিধারিত .হয়-কোন একটি দেশে উৎপাদনের 
পরিবর্তনের ঘারা উহার ধাম পর্িবতিত হয় না। সুতরাং কোন ন্নেশ 


১১৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
আন্তর্জাতিক বাশিত্যে অংশগ্রহণ করিরা অসম উন্নয়নকে শ্বষষ উন্নয়নে 
রূপাস্করিত করিতে পারে । 


অসষ ভতয়ন ঘটাইলে যে সব পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে দ্ধেশে 
বাজারের অভাবে উহাদের বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে । এইভাবে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ভপর নির্ভরশীলত! দরুন অনিশ্চয়তা বুদ্ধি পাইবে । অধিক আয়- 
জনিত সুবিধার সঙ্গে অনিশ্চরতাজনিত ব্যক়ের হিসাব করিয়া যে বিন্বৃক্ধ 
সুবিধা ও ব্যষ সমান সেই পর্যস্ত শিল্পে বিনিয়োগ কর লাতজনক হইবে । 


সমাল্সোচন! (0116101570) 2 অসম উন্নয়নের দরুন শিল্পে যে অতিরিক্ত 
উৎপাদনক্ষষতার স্থছি হইবে তাহার ফলে যথেষ্ট অপচয় হইবে । য্দি /- 
ক্ষেত্র তাহার পরিপূরক ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর ক্রতহারে বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তান্ত ক্ষেত্রে সমান অগ্রগতি না হইতেছে ততদ্দিন 
পর্যন্ত ক্ষেত্রে য্ত্পাতির পূর্ণ ব্যবহার হইবে না; ,একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক; 
ধরা যাক, সুরুতে জড়ক নির্মাণ ৪ রলপথ নির্মাণে মুলধন বিনিয়োগ করা 
হইল; কিন্ত যদি অন্ান্ত শিল্পের বিকাশ ন। হয় তাহা হইলে সড়ক ব। রেলপথের 
বিশেষ ব্যবহাব হইবে না। অপরপক্ষে স্রষম উন্নয়ন হইলে কোনরূপ অপচয় 
হইবে না। 

দ্বিতীয়'ত:) পল ই্রিটেন বলেন, অসমত, স্ষ্টি করা হইবে কিনা তাহ। টুডান্ত 
প্রশ্ন নয়” আজল প্রশ্ন হইল টউরয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে কি পরিমাণ 
অসমতা কাম্য, কোথায় ডহার প্রয়োজশ ও কতোখ,শি গুয়োজন তাহ। স্থির 
করিতে হইবে, “অর্থনীতির বর্ধমাশ বিন্দৃগুলি কোথায়* কৌখ|র বর্যাফলক বিদ্ধ 
করিতে হইবে, কোন ধাপে তুশ্মারপাত হিমবাহের আকা লঙইবে তাহ 
নিধারণ করিতে হইবে 1 সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "অসম উন্নয়নের গঠন, 
প্রকৃতি এবং স্মযনের প্রতি মখোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই । 


তৃতীয়তঃ, অসম উত্নয়ণের ফলে ষে বিনিঘ্োগ প্রণো দনার স্থষ্ি হবে তাহা 
পরিণামে অর্থনীতির উপর ঘষে চাপ ও উত্তেজনার স্থঙ্ি করিষে তাহা সহ 
করিবার ক্ষমতা অধেোরত দেশগুলির নাই ; স্বতরাং উহা উরযবনের পদ্ধতিকে 
ব্যাহত করিতে পারে। 

চতুর্থত: 'ভারসাম্যহীনতার দরুন ৰে চাপ ও ছুপ্রাপ্যতার সৃষ্টি হইবে ঘাহা। 
মুভ্রাপ্ষীন্তি হটাইবে । কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বুদ্ধি ৯১৭ 


করা হইলে আধ বুদ্ধি পাইবে এবং উহা ভোগ্যপণ্যের ঘোপানের তুলনায় 
মধিক চাহিদা স্্ট করিবে । অধ্ধোন্ত দেশে আধিক এবং ফিসক্যাল নীতি 
ঠিকমত কার্ধকরী করা যায় না বলিয়া মুলাস্তরের উধ্ব'গত্তি রোধ করা পুকই 


কঠিন হইবে । 


পঞ্চমতঃ, এই তত্বে বিনিয়োগ-সিদ্ধাস্ত কিাবে সর্বাধিক করা যায় সেই 
প্লামস্াই শুধ্মাত্র ব্যাধ্যা কর] হইয্বাছে কিন্তু উন্নয়ন শুধুমাত্র বিনিস্বোপের উপরই 
নির্ভর করে না_্ঘক্ষ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনাও সমান প্রয়োজন কিন্তু 
এই তত্বে ইহার উপর দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই; অধোরত দেশে দক্ষ প্রশাসনের 
বিশেষ অভাব /নাছে | 

সীতা সত্বেও অসম উন্নয়ন অর্ধোব্রত দেশে উব্নক্বনের একটি. নৃত্ভন 
কৌশল হিসাবে স্বীক্ত। সোভিয়েত রাশিয়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
উদ্দেশ্তে এই কৌশল প্রথম অবলম্বন করিয়া দেশের ক্রুত বিকাশ সাধন 
করিয়াছিল । ছিতীয় পরিকল্পনা কালে ভারতও এই কৌশল অবলম্বন করে। 
বশত ভারতের পক্ষে ষে এই চরম কৌশল গ্রহণ করা ঠিক হয় নাই ভাহা 
উপলব্ধি করা যায় কারণ তখন থেকেই দেশে মুল্যগুর ক্রমাগত বাড়িতে খাকে। 
ধর্দি সরকার মুদ্রান্ফীতি নিয়ঙ্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে অমম উন্নয়ন 
পদ্ধতির মাধামে দেশটি শ্বয়ংমিভরশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছাইস্ে বার্থ হইবে। 


বিনিয়োগ নির্ধারণের মানদণ্ড (11165877506 01165718) : 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশিয়োগ-যোগা সম্পদ (বা অথশৈষ্ষিক 
উদ্ধত) স্থট্টি করিতে হইবে, ঘেই সম্পদ একভ্রিকরণ করিতে হইবে এবং পরিশেষে 
দেই সম্পদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক্সপভাবে খিনিম্োগ করিতে হইৰে ষাহাতে ক্বাতীয় 
আয় সর্বাধিক করা যার । বিনিয়োগ বিচারের কোন নীতি বা মাশধণ্ড না 
থাকিলে সীমাবঞ্ধ সম্পদের ঠিক ঠিক ব্যবহার সম্ভব হইবে না| বেসরকারী 
উদ্যোগ মূলতঃ মুনাফার ছারা অন্তপ্রাণিত হয় বলিয়া উদ্যোক্তার বিনিযোগ- 
সিদ্ধাস্ত সব সময় অর্থনৈতিক উন্নম্বনের অহ্কৃল হয় না। 

দেশের সামগ্রিক শ্বার্থ বিবেচনা করিয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ বিনিঘোগ ক্ষেত 
সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে এবং বেসরকারী বিনিযোগকে উর্রনমুখী 
. করিতে উৎসাহিত করিতে পারে। জঅরকারী পরিকল্পন! কর্তৃপক্ষের কাছ. 
মূলধন-প্রগাঢ় অথব! শ্রম-প্রপাঢ় এই ছুই বিকল্প কংকৌশলের মধ্যে একটিকে 
' গ্রহণ করিতে হইবে । কৃথকৌশল নির্বাচনের প্রশ্নটি সুলভ: বিনিষ্বোগ শান 


৯৮৮ ূ অর্থনৈতিক উর 


দির্ধারখেরই আকা ধিক। : বিনিকোগ বিচারের জন্তে অর্থনীতিবিঘের1! যে লৰ 
বাহে নির্দেশ ছিক্াছেৰ নিয়ে তাহাদের আলোচনা কর] হটলা। 

(1) লামাছিক প্রান্তিক উৎপাদনলীজতার নীতি (5০০51 7/15181- 
হজ 10৫05061165 011651100) হ লীমাবদ্ধ সম্পদ বণ্টনের মান হিসাৰে 
যামাধ্িক প্রান্তিক উৎপাদনলীলতার নীতি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিক্র । শুই 
নীতিটির আবিষ্র্তা হইলেন অধ্যাপক কান (চ21)0)। ১০৫১ সালে 
গ্রকাশিভ একটি নিবন্ধে কান এই নীতির উল্লেখ করেন। পরবর্তীকাদে 
অধ্যাপক চেনার (00625:5) বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া! এই নীতিটিকে 
জনপ্রিয় করিক়। তোলেন । মুলধন বিনিয়োগ হইতে বেসরকারী বিনিয়োগকারী 
থে প্রতিবাৰ পাইবে অধৃষাত্র তাহা বিবেচন! না করিয়া জাতীয়-উৎপাঘনে 
উচ্ছায় প্রতিষানের কথ। বিবেচনা করিতে হইবে । সীমিত সম্পদের সরোদ্ধম 
ও সুক্ষ বস্টন হইলে জাতীম্ব উৎপাদনের মৃল্য সর্বাধিক হইবে আর ইহা 
করিত্তে হইলে সম্প্ষ এরূপভাবে বন্টন করিতে হইবে বাহাতে মূলধনের 
সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন প্রতিটি ব্যবহারে সর্বাধিক হয় । এইক্প অবস্থার 
উ্চুব হইলে কোন একটি উপাদানকে কোন এক ব্যবহার হইতে সরাইয়া। অন্ত 
কোন ব্যবহারে নিয়োগ কম্থিলে উৎপাদন এতটুকু বাড়িবে না । 

সাঙাজিক প্রান্তিক ভৎপাদন (94) নীতিটি একটি সহ স্ত্রের দ্বারা, 
প্রকাশ কর বা 30৮ 00+8-7-74-০ 
এখানে স-বধিত উৎপাদনের বাজার ঘাম 

আ-্বাহিক ব্যরসংকোচের দরুন উৎপাদনের বর্ধিত ছুলা 
৮5জ্রমজনিত ব্যয় 

৯৫-কাচামালের ব্যয় | 
0-ষাথাপিষু ধার্ষ ব্যক্গ (খঅপচয়জনিত ব্যয় ইহার তস্র্গত) 
ঘ-বিনিয়োজিত মূলধন 

তথ্থের দ্বিক হইতে এই মানদণ্ড বৃক্তিসঙ্গত হইলেও বাস্তবে ইহার প্রয়োগ 
হইলে নানা অন্মুবিধার দি করিবে । প্রথমত:, সামাজিক প্রান্তিক উৎপাবনের 
ধাখণাটি সুষ্পষ্ট নয় । *সামাদিক? শর্খটির সাহাষো কি নির্দেশ করা হইয়াছে 
ভাঁহ। ঠিক বোঝ! যার না। বিনিয়োগের সামাজিক প্রান্তিক উৎপান 
নির্ধারণ করিতে ছইলে বিনিক্বোগ হইতে উৎপাদনের বর্তমান সূল্য ও তাহার 


অর্থনৈতিক ভরয়ন ও অর্ঠনতিক সুর্ধি ১১৯ 


ব্যস্ব বিবেচনা! করিতে হইবে | ব্যয়ের কথ! বিবেচনা করিবার সময় শধৃমান্ 
উদ্ভোন্তার বায় বিবেচনা! করিলেই চলিবে না, সামাজিক ব্াযয়ও চিন্তা করি 
হইবে; ষে ন্যয় সঙাজ বহন করে কিছ্ত উদ্ভোক্তা করে না ভাহাই সামাজিক, 
বাক্স, যেষন কারখানার যেশায়াজনিত অস্থবিধা, কারখানার পরিত্যক্ত আবর্জনা 
'জ দ্বধিতকরণ ইত্যার্বি। অনুরূপভাবে, উৎপা্নের কথা বিবেচনা করিবার 
সঙন্ব উদ্ভোক্তা যে উৎপাদ্ধন পাইতেছে শুধৃমাত্র তাহ ন1 ভাবিয়া বাহ্িক ব্যক্ক- 
সংকোচের দ্বরুন সমাঞ্জ যে সুবিধা পাইতেছে ভাহাও ভাবিতে হইবে ' 


ছিতীক্বতঃ, বর্তমান বিনিয়োগ প্রচেষ্টা হইতে মোট উৎপাদন সর্বাধিক, 
করিবার ভপর জোর ছ্েয় সামাজিক প্রাস্তিক উৎপাদনের নীতি । উৎপার্দন- 
উপাদানের হার বৃদ্ধিতে সম্পদ বণ্টনের উপর কি প্রভাব তাহা এই ন্রীক্ষি 
আলোচনা করে না অর্থাৎ উন্যোক্তাব জঅন্প্রলারণ,ৎ শ্রমিকের গুণগত ৰা 
পরিমাণগত বৃদ্ধি বা জক্ষত। বৃদ্ধির উপর বণ্টনের পরোক্ষ প্রভাব নির্দেশ করে না; 
উছ। ভখিষুৎ সঞ্কয়-অভ্যাস ৰা ভখিক্যতে ভোগ-প্রকৃতির উপর বিনিয়োগ বণ্টনের 
গ্রভাব গেখায় না। বিনিয়োগ বন্টন পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বুদ্ধিকে 
প্লাবিত করে কিন্তু এই তথ্বে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অর্ধোন্নত দেশে 
গ্ধৃমাত্র বর্তমান উৎপান্ন সর্বাধিক করিবার কথা বিবেচনা করিলেই চলিবে 
না অর্থনীতির তনয়ন হারও 1চন্তা করিতে হইবে । 

ভূতীয়তঃ, প্রান্তিক ইউনিট এক বাবহার হইতে অন্ত ব্যবহারে স্থানাস্তর 
করিয়া মোট ভৎপাহন বুদ্ধি কর! সম্ভব ন1 হইলেও, বহু সম্পদ্দ এক ব্যবহাক্ন 
তে অন্ত বাবহারে স্থানাস্তরিত করিয়া মোট উতপার্ন বৃদ্ধি করা যাইন্সে 
পারে। অর্ধোক্টত দ্বেশে সাংগঠনিক পরিবর্তন উন্নত দেশের তুলনাম্ অনেক 
বেশী প্রয়োজন । সুতরাং এই সব দেশে প্রান্তিক নীতি অপেক্ষা সামগ্রিক 
নীতি (600] 2191)515) অনেক বেশী প্রযোজ্য । এইজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 
[বশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে প্রদত্ত বিনিয়োগ হইতে সর্বাধিক উতপারন 
পাইতে হইলে পরিকল্পনা! কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হইতে হইবে যে এক ব্যবহার 
ছইতে প্রান্তিক মূলধন অথবা বিরাট পরিমাণ মুলধন অন্ত ব্যবহারে শিয়োগ 
করিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ৃ 

চতুর্থতঃ, সামাঞ্িক প্রাপ্িক উৎপাদনের নীতি আয়-বণ্টনের উপর 
বিনিয়োগ বন্টনের প্রভাব উপেক্ষা করে । আয়-ব্টন শুধৃমাত্র সামাজিক 
দিক হইতেই যে ষুল্যবান তাহা। নহে--অর্থনীতির উপর উহার সুদূরপ্রসারী 


৯২৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


গ্রভাব আছে বলিষ্বা উহ! উরযরনকেও প্রভাবিত করে; যেমন আয-বস্টন 
সঞ্চয়কে প্রভাবিত করিয়! বিনিক্বোগ হারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। 

 পঞ্চমত:ঃ এই মান ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির উপর প্রতিতিত, 
কিন্ত অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই কিছুদূর পর্ধস্ত ক্রমবর্ধমান উৎপানের নীতি 
কাধকর হয়। 

ইহা ব্যতীত এই নীতিটি ধরিয়া লইয়াছে ষে উৎপাদনের কুখকৌশল 
অপরিবতিত থাকে এবং অর্থনীতিটির সহিত অন্ত দেশের লেনদেন নাই ; 
কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা ক্ধাচিৎ দেখ! ঘাস । 


2) প্রতিদান হারের নীতি (0৪ 01 78100$01 (01651100) 2 
প্রতিান হারের নীতিটি বিভিন্ন নাষে পরিচিত যেমন, মুলধন-প্রতিঘান 
হারঃ (০81091 (811,061), প্রতি ইউনিট মূলধনের সর্বাধিক উৎপাঙ্গন 
(72810012800 06 00000010061 81010 01 08191081) অথবা মূলধনউৎপাদন 
অনুপাত (19110 ০1 00000 €০ ০2191681) ; প্রতিদান হারের নীতির আবিষ্র্ত 
হইলেন পোলক (এ. 3. ০918) এবং বৃকানন (টি. 9. 7901,87)00) | এই 
নীতির মুল কথা হইল উৎপাদনের সেই সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার 
দিতে হইবে সেখানে বিনিয়োগের তুলনায় উৎপাদন-মূল্য সর্বাধিক । এই 
নীতির যৌক্তিকতা এই যে অর্ধোশ্নত দেশে মূলধন স্বল্প থাকায় উহ1 সেই ধরনের 
কংকৌশন গ্রহণ করিবে যেখানে প্রত্তি ইউনিট মূলধন হইতে সর্বাধিক উৎপাক্কন 
পাওয়া যাইবে । অন্তভাবে বল যায্ব যে উংপাদন সবাধিক করিতে হইলে 
সেই সকল বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন করিতে হইবে যেখানে মুলধনের 
প্রতিদান সর্বাধিক (বা মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম)। মুলধন-উৎপান 
অনুপাত সর্বনিয্ন এক্সপ ভ্রুত ফলপ্রস্থ বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন করিলে সীমিত 
সুলধন অন্ত প্রকল্পে পুনঃ বিনিকোগের অন্ত শীদ্রই পাওয়া ধাইবে। এই ধরণের 
প্রকল্প অর্ধোরত দেশে প্রতি ইউনিট মূলধন হইতে সর্বাধিক কর্ষসধৃস্থানেব 
ব্যবস্থা করে। 
সাধারণতঃ, মূলধন প্রতিপানের হার মূলধনী ভ্রব্যের তুলনায় ভোগ্যাজব্যের 
কত অনেক বেশী । এই নীতি অনুসারে বিনিয়োগ নির্ধারিত হইলে ৃ ক্োগ্য 
পণ্য শিল্প মৃলধন্টী শিল্পের তুলনায় অগ্রাধিকার পাইবে । কিন্তু ভোগ্য পণ্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করিলে প্রাথন্গিক অবস্থায় উৎপার্ধন 
বুদ্ধি পাইলেও ভবিষ্কতে উরয়ন ছার গথপতি হইবে । 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১২১ 


কোন বিনিষ্বোগ প্রকল্পে ম্বলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হইলেই ঘে সর্বদা 
ঘোঁট মুলধন-উৎপাদন অন্থপাত কম হইবে ইহা! সত্য নয় । অঙ্গরূপভাবে, 
মুনধন-উৎপাদন অন্থপাত বেশী হইলেই যে সর্বদ মোট মূলধন-উৎপাদন অন্থপাত 
বেশী হইবে ইহাঁও সত্য নম্ব; উদাহরণন্বক্ধপ বল] যায় যে রেলপথ, বিদ্যুৎ, 
জলসেচ ইত্যাদি শিল্পধাতে মুলধন-উৎপাঁদন অনুপাত খুব বেশী কিন্তু এইসব 
শির্ষধাতে মূলধন বিনিক্বোগ কর! হইলে ষে বাস্িক ব্যন্ববংকোচ ঘটিবে তাহা। 
অন্তান্ত শিল্পে মূলধন-উৎপাছন অনুপাত কমাইবে । সুতরাং উচ্চ মূলধন- 
উৎপাদন অনুপাত শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে মোট মূলধন-উৎপাদন অন্ধুপা 
কম হুইবে। 

কখনও কখনও অধিক ভারেঅবক্ষয়ের (46760186101) দরুন প্রতিদান 
হার উচ্চ হইলেও নীট উৎপাদন খুব বেশী নাও হইতে পারে । নীতিটির এই 
্রগট সংশোধণ করিতে হইলে নীট প্রতিদানের হার বিবেচনা করিতে হইবে । 
শুধুমাত্র সুরুতে নয্ব- সমগ্র উৎপাদন কালে অতিরিক্ত বিনিক্বোগ হইতে বে 
উৎপাদন লাভ করা ধায় তাহ বিবেচন1 করিতে হইবে। দ্বীর্ঘকালে মূলধন- 
প্রতিদান কম এমন ষে সব শিল্প ক্রমহ্াসমান বিধির অধীন তাহার! মূলধন- 
প্রতিদান বেশী একপ যে সব শিল্প ক্রমবর্ষমাশ বিধি বা সমছার বিধির অধীন 
ভর্দপেক্ষ। বেশী উত্পার্দন করিতে পারে । 


অধ্যাপক ক্লায়েন (11191) অর্থনীতিকে সাধারণ জ্ঞানের জটিল রূপ বলিয়া 
বর্ণন। করিম(ছেন । জাধারণ শুশনের ভিত্তিতে বল। যায়ঃ ষে দেশে শ্রমিক 
সহজলভ্য কিন্তু মূলধন দুপ্প্রাপ্য ধানে মৃূলধন-্বল্প প্রকল্প গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত 
কিম্ত মৌল উপকাঠামে! নির্মাণ করিয়া উন্নয়ন হারকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য 
স্বলধন-প্রগাঢ় প্রকল্প গ্রহণ করাও অপরিহার্য । উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারত ও 
আন্তান্য বিকাশমান দেশগুলিকে সঠিক দ্বৈত বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করিছে 
হইবে । 

(3) পুনবিনিয়োগ নীতি (61055007606 (365000) 2 এই 
নীতিটর প্রবক্তা হইলেন গালেনস্ন (/. 08197907) এবং লিবেনষ্টাইন 
(81516505051) 1 পুনধিনিয়োগ নীতিটি সর্বাধিক উদ্বৃত্ত নীতি (4281 
1) 591103). এবং প্রান্তিক মাথাপিছু বিনিয়োগ ভাগফল নীতিও 
(0/081081 061 08157109 10559000618 00001500 বলা হয় । শ্রমিক-পিছু নীঈ 
' উৎপাদন হইতে শ্রমিক পিছু ভোগ বাদ দিলে প্রান্তিক যাখাপিছু বিনিয়োগ 


১২২ অর্থনৈতিক গুদকসন 


ভাগকল পার! বাইবে। গ্যালেবসন ও লিবেনষ্টাইন বর্তমানের পরিবর্দে 
জবিস্ততে মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক করিবার উপর জোর দিয়াছেন । বদ্ধ 
সয় হার সর্বাধিক হয় এবং আয় পৃনবিনিয়োজিত হনব তবেই ইহা! স্ভব 
হইবে । এই তত্বে বল! হইয়াছে যে জাতীয় জার মন্ভুরী ও মুনাফার ষঞ্চে 
ৰন্টিত হয় এবং মন্তরীলন্ক আয় ভোগের জন্য ব্যয় হয় আর মুনাফ| বিনিয়োগের 
জন্যে সফিত হয়৷ ুতরাং বল! যায় যে ম্বনাফার পরিমাণ যত বেশী হইৰে 
সঞ্চয়ের হার তত বেশী হইবে । ইহার কলে মাথাপিছু মূলধনের পরিমাশ বুছি 
পাইবে, ভৎপাঙ্নবৃদ্ধির হার উচ্চ হইবে এবং ভবিষ্যতে মাথাপিছু উৎপা্ন 
সবাধিক হইবে । উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিক্ন প্রচেষ্টা 
প্রশ্বোজন যাহার হ্বরুন জাতীয় আয়ে ম্বনাকার অন্থপাত বৃদ্ধি পাইবে এবং 
মাথাপিছু ভোগ নিরন্ণ কর! যাইবে । ইহার দরুন সঞ্চয় বাড়িবে আর. 
ফেইসক্ষে বিনিক্োগযোগ্য ভঙ্ত্ বৃদ্ধি পাইবে । বিনিয়োগযোগ্য ভছ্্ 
নির্ধারণের জগ্ভে গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টাইন এই,প্থ্জটি বাহির করিয়াছেন £ 
০-6.৬ 
৮ 
অ্রধানে ৪ -বিনিয়োগযোগ্য উদ্ধত হার 
০ মেশিনপিছু উৎপাদন 
€- মেশিনপিছু শ্রমিক সংখ্যা 
প্রকৃত মজুরী হার 
০-মেশিনবাবদ ব্যয় 
" বৃদ্ধি করিতে হইলে [কে বাড়াইতে হইবে এবং ০-এর তুলনায় €.জজকে 
কষাইতে হইবে। 
সূলধন হইতে মোট উৎপাদন, মাথাপিস্ু উত্পাদন এবং মাথাপিছু 
বিনিয়োগ-যোগ্য উচ্ত্ত বৃদ্ধি করিতে হুইলে-_এমন কি যে দেশে মূলধন মীনিত 
এবং শ্রম অধিক সেখানেও-_-মুলধন-প্রগাড় কুংকৌশল প্রয়োগ করিতে ঢইবে | 
সূলধন-প্রগাড় কুৎকৌশল গ্রহণ করিলে আয়ের অধিক অনুপাত মা 
প্রবাহিত হইবে 'আর কম অন্ুপাভ মজজুরীবাতে প্রবাহিত হইবে। 
প্রাথমিক আয়ের অধিক অনুপাত মৃনাফার মাধ্যমে বিনিয়োজিত হইবে | য্ধিও 
শরম-প্রগাট কুঘকৌশল স্ব্নকালীন সময়ে কম শ্রমিকের কর্মসংস্থানের এ স্ঠি 
করে কিন্তু দর্ঘকালীন সময়ে উহা! অনেক বেশ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের 'ুষোগ 
সট্টি করিবে এবং €ই সময়ে উর্নয়নহান্ন ক্রুততর হইবে। 


অর্থীরৈত্িিক উরযন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ১, ৫৯ 


শ্ই নীতির প্রথজার্ের যতে সৃলধন-শ্রদিক অদ্গপাত দর্বোচ্চ কাঁরর; 
পৃন্ধিনিয়োগ হায় সর্বাধিক খারা যার । 


এই ত্তত্বটকে নানাক্ঞাৰে সমালোচনা করা! হইয়াছে । প্রধম্:- 
বীতিটি এই অস্থমানের উপর প্রতিঠিত যে সময়াস্তরে ভোগ সমান থাকছে ২. 
কিন্ধ বন্তত: ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন ষে, 
কর্মসংস্থান ৰাড়িলে ভোগও বাড়িবে এবং বিনিয়োগঘোগ্য উদ্ধত্ত কম হইবে, 
ফলে উন্নয়ন হার ব্যাহত তইৰে। দ্বিতীয়তঃ, এই তত্বে অন্থমান কর হইয়াছে 
কবে মজুরীর সমঘ্টাই ভোগ করা হয় আর মুনাফার সবটাই বিনিক্বোগ: 
করা হয় যাহা সর্বধা সতা নম্ব। মক্কুরীহার বাড়িল্পে শ্রমিকদের অবস্থা 
ভালো হইবে ফলে ভাহাদের পক্ষেও কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে । 
আবার যুনাকার সমস্তটাই বিনিয়োজিত ন! হইয়া উহার কিয়দংশ বিলাসভোগ্গে: 
ব্যস্থিত হইতে পারে । 'তিতীয়তঃ, ইহা সলধনের প্রান্তিক উতপাদনশ্ীলভার 
অন্ববিরোধী | মৃলধনবিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে এমন একসময় 
দাঁসিবে যষধন উৎপাঙ্দন কমিতে থাকিবে ; ইহার অর্থ হইল মাথাপিছু উৎপান্ধল 
এবং বিপিষ্বোগষোগ্য ভছ্ত্ত হ্বাস পাইবে । চতুর্থতঃ» অটো একিস্টাইন (04০ 
£585506)0) বলেন ষে পরিকল্পিত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পৃন্বিনিয়োগ নীতির 
উপ নির্ভর না করিয়। ফিসক্যাল পদ্ধতির সাহাযো সঞ্চয়মৃখী আয্মবণ্টন স্থসি 
করিয়া বিনিয়োগ বুছ্ি করা শ্রের । পরিশেষে, এই নীতি সামজন্তহীন কারণ 
ইচ্ছা! বিনিয়োগের উপর বাণিজ্য-ব্যালান্দের প্রভাব বিশ্লেষণ করে না। ইহ? 
ভোগের গুরুত্ব অগ্রাহ্হ করে এবং উহা! কমাইবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। 
কিন্তু ভবিধাতে ভোগের তুলনার বর্তমান ভোগ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া 
বিবেচিভ হইতে পারে এবং সমাজের স্বার্থে বিনিয্োগষোগা উদ্বৃত্ত হ্তাস 
করা প্রয়োজন হইতে পারে। মুলধণী ভ্ববোর স্বার্থে ভোগা পণ্যের উৎপাদন 
উপেক্ষা করিলে পরিণাষে উহার ফলাফল ক্ষতিকারক হইতে পারে? ইহার 
ফলে নিতা প্রয়োজনীয় দ্রবোর ঘাটতি, মুগ্রাম্ষীতি এবং সামাজিক অসস্ভোষ 
ব্যাপক "আকার ধারণ করিতে পারে । 


(4) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নীতি (21701097790 4১0501000 
04186000 ) £ অর্ধো্পত দেশের বৈশিষ্ট্য হইল মবলধনের অভাব এবং উহুদ 
অিকের গ্রাচু। এই সকল দেশে প্রভৃত বেকার ও আধাবেকার শ্রমিক থাকায় 
উদ জনশক্তির পরিপূর্ণ বাবহার করিস্বা ঘখেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ 


১২৪৪ অর্থনৈতিক উর়য়ন 
"আছে। কর্মসংস্থান বুদ্ধির নীতি এরপ এক রূংকৌশল গ্রহণ কবিতে "নির্দেশ 
দেখ যাহাতে অধিক শ্রমিক এবং কম মূলধন প্রয্বোজন হয় । 

 শ্রম-প্রগাঢ় মূল্ধন-সবল্প কুংকৌশল গ্রহ করিলে উৎপাদন ষে সর্বাধিক 
"হইবে ইহ? নিশ্চয় করিয়া বলা যাক না। কখন কখন শ্রম-প্রগাঢ় কখকৌশল 
'সুলধন-প্রগাচ রুংকৌশল অপেক্ষা কম উৎপাদন স্যটটি কন্বে। উৎপাঘনের 
পরিমাণ উপেক্ষা করিয়া! যদি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্ত হয় 
তাহা হইলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মানদণ্ড আদর্শ হইতে পারে। বন্ততপক্ষে, 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি স্বন্ং কোন উদ্দেশ্ত নয়-_উৎপাদ?ন বৃদ্ধির জন্তই উহার প্রয়োজন । 
অম-প্রগাঢ় কংকৌশল তখনই গ্রহণ কর! যাইবে যখন উহা! উৎপাদন বৃদ্ধিচ্তে 
সহায়তা করে। মৃলধন-সঞ্চ্ী শ্রম-গ্রপাট় কুখকৌশল নির্বাচন করা হুইলে 
আমিকের উৎপাদন চিরকালই স্বপ্প থাকিয়া যাইবে । অধিকন্ত ৰিনিয্বোগহার 
সর্বাধিক করা হইলে অদুর ভবিষ্যতে অখিক অমিকের কর্মসংস্থান হইতে পারে! 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ষে অধিকাংশ দেশের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ 
বিনিয়োগ মানদণ্ড সম্পর্কে ষে বিশাল সাহিত্য গড়িক্স! উঠিরাছে ভাহার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টিপাত করে না এবং সাধারণ বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার বিবেচন। 
করিয়া বিনিয়োগ করে । ইহার কতকগুলি কারণ আছে। সম্পদ বণ্টনের মান 
সম্পর্কে সকলে একমত হয় না । বিভিন্ন ব্যক্তি বিভির মানদণ্ড সমর্থন করায় 
বিশৃত্খলার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা! রচনার দাক্বিত্ব থাকে যেসৰ মন্ত্রীদের উপর 
প্রায় ক্ষেতে তাহার্দের কোনরূপ প্রশিক্ষণ থাকে না। পড়িবার মত সময় ব। 
মানসিকতা থাকে না। বিনিয়োগ বিচারের তাত্বিক আলোচনান্ন টেকনিক্যাল 
শব, অংকশান্ত্রের ব্যবহার এবং উচ্চ পযায়ের বিমূর্ত বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা 
হয়। বাস্তবে যে সব ব্যক্তি বা মন্ত্রী পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত খাকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এইসব তত্ব তাহাদের বিদ্ভাবৃদ্ধির উধের্ব । ইহাছাঁড়া, অনেক সময় 
বিনিয়োগ মানদণ্ড রচনার সমন্ন উহার প্রবক্তারা উহার বাস্তব প্রয়োগ সব 
কিনা সে কথা চিন্তা করেন না। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার বিশবষজেরা 
থ্ার্থই বলিয়াছেন থে সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক সাহিত্যের পৃষ্ঠার অর্ধোরত 
'দেশে বিনিয়োগ মানদও সম্পর্কে ষে বিতর্কের স্থগ্রি হইয়াছে তাহার ব্যবহারিক 
মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। .ইহা! ব্যতীত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সব 
সময়ে আর্থনীতিক মানদণ্ডের বিচারে হয় না সামাজিক, মনন্তাত্বিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ও বিবেচনা করিয়! সিদ্ধান্ত এহুণ করিতে হুয়। 


অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৪: 
কুংকৌশল নির্বাচন (000705 ০1 76000701006 ) £ 


জ্রুত উরয়নে আগ্রহী বিকাশমান ফ্েশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল' 
দ্ুইটি-_সীমিত সম্পদ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে বিনিয়োগ করা 
হইবে আর কি ধরনের কুংকৌশল গ্রহণ কর] হইবে । বিনিয়োগ বিচারের 
মানদণ্ড লইয়া পূর্বে আলোচন! কর! হইয়াছে এখন আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটির: 
বিশ্লেষণ করিব ! 

ক্লযাসিক্যাল জর্থনীতিবিদেরা মনে করিতেন যে অবাধ দামব্যবস্থার 
কার্কারিতার দরুন বিভিন্ন ব্যবহারে সম্পদের কাম্য ব্টন হইবে আর ইহার 
ফলে জাতীয় আয় সবৌোচ্চ হইৰে। বিনিয়োগের উপর হস্তক্ষেপ করিলে 
উহ! জাতীয় আয়ের কাম্য প্রসার ব্যাহত করিবে; কিন্তু বন্ত্বতপক্ষে ইহা সত্য 
নয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে বিনিয়োগে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি 
উহাকে সঠিক পথে পরিচালিভ কর। যায় তাহা হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে । অধোরত দেশে শ্রমিকের যোগান বিশেষভাবে: 
স্থিতিস্াপক কিন্তু মূলধনের যোগান অস্থিতিস্থাপক। প্রাপ্ত সম্পদের কথা 
মনে রাখিয়া এরূপ এক কৃৎকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সম্পদের 
পরিপূর্ণ ও সর্বোগুম ব্যবহার সঞুব হর । 

কুংকৌশল নির্বাচন বলিতে বোঝায় উৎপাদন-উপকরণগুলির-শ্রম ও 
মুলধন--কিরূপ সংযোগসাধন হইবে । উৎপাদন কাধে এক নির্দিষ্ট অনুপাতে 
আরম ও মূলধনের সংমিশ্রণকে কৃৎকৌশল বলে। প্রধানতঃ, ছুই ধরণের কৃৎ- 
কৌশলের কথা আমরা চিন্। করিতে পারি-শ্রম-প্রগাঢ় কৃংকৌশল অথব' 
মুলধন-প্রগাঢ় রুংকৌশল 1 অর্ধোরত দেশগুলির সামনে প্রশ্ন হইল সঠিক, 
ক২কৌশল নির্বাচন-__অর্থাৎ এক্প এক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে 
যাহ! বিকল্প পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয় । কৃংকৌশল সুদক্ষ হইলে উৎপাদনব্যয় 
ন্যুনতম হইবে অথবা প্রদনদ্ভ উপকরণ হইতে সব্বাধিক উৎপাদন পাওয়া 
যাইবে । 

কুংকৌশল নিবাচনের পূর্বে সম্পদ বন্টনের চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে 
একটা! সুম্পষ্ট ধারণ। থাক৷ প্রয্মোজন । সাধারণভাবে নিয়লিখিত উদ্দেশ্যগুলির: 
কথা বল হয় : 

(১) মাথাপিছু উৎপাদন ৰা জাতীর আয় সর্বাধিক করা, 

(২) আয় ও সম্পদ ব্টনে অপমতা হ্রাস করা । 


' ৬ অর্থনৈতিক উত্রয়ণ 


(৩) মাথাপিছু ভোগ সর্বাধিক করা 

(৪) কর্মসংস্থান সবাধিক কর] । 

(৫) বাণিজ্য ব্যালান্ে সমতা! আনরন করা । 

বিকাশমান দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সীমিত মৃলধন বণ্টনের ব্যাপারে 
-কন্ধেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়-_-উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মুলধন 
বিনিয়োগ করা হইবে এবং কি ধরনের কুংকৌশল গ্রহণ করা হুইবে । বিনি- 
ক্োগ বিচার করিবার জন্যে যে সকল মানদণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে পূর্বেই তাহাদের 
আলোচনা কর! হইয়াছে। 

যে কৃংকৌশল গ্রহণ করিয়া সমান মুলধন ব্যবহার করিয়া অধিক উৎপা“ন 
পাওয়া যাইবে তাহাই উত্তম কারণ তাহা হইলেই মাথাপিছু উৎপাদ্দন সর্বাধিক 
হইবে। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা ব্যাখা করা হইল £ 
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প্রাথমিক অবস্থায় ৩ সম-ড্পাদন ব্রেখা (150002101) দ্বার। উৎপাদন 
নির্দেশ করা হইতেছে; 0. পরিমাণ মুলধন এবং ০01 পরিমাণ শ্রম নিয়েছগ 
করিয়া যে উৎপাদন পাওয়া যাইতেছে তাহা সম-উৎপা দ রেখা ৫ দ্বারা! দেখান 
হইতেছে । জমান মূলধন ও অধিক শ্রমিকের সংমিশ্রণ করিস আর একটি 
নৃতন কৃংকৌশল স্থষ্টি করা হইল এবং ঘে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল তাহা। ও, 
রেধার সাহায্যে দেখান হইল। দুইটি ক্ুংকৌশলের মধ্যে প্রথমটির ডুলনায় 
দ্বিতীয়টি অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে উত্তম কারণ সমপরিমাণ মূলধন ব্যুবহর 
করিয়া অধিক উতপাদণ ও অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান কর! সম্ভব উট 

বিকর কুংকৌশল হইল মুলধন-প্রগাড়। উন্নত ও আধুনিক কৃর্খুকীশল 
স্বলধন-প্রগাড় বলিয়া বিকাশমাঁন দেশগুলি উহা! গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এহ 
সকল দেশের পক্ষে সঠিক কৃথকৌশল হইবে 3 নয়--0$ কিন্তু উন্নত ফেশ- 


'জর্থনৈতিক উল্নয়ন « অর্থনোতক বুদ্ধি ১২৭ 


গুলিতে মূলধনের ষোগান স্থিতিম্থাপক বলিয়া তাহা! (ছ্িতীয় রেখা চিত্রে 
প্রদদাপিত) 35 কুংকৌশল গ্রহণ করিবে । ইহা 0]. অমিক ও 0৮ মূলধন ব্যবহার 
করিবে । এই ক্ষেত্রে উৎপাদন 05 উহা 0) অপেক্ষা অধিক । (05 রেখ 
33 এই উর্ধে বলিয়া ধরা হইয়াছে) 

অম-প্রগাঢ় কুংকৌশলের সপক্ষে নিষ্নলিখিত ধৃক্তিগুলি দেখান হয়: 
প্রথমতঃ, কর্মসংস্থানের যুক্তি । মধেণন্রত দ্বেশগুলিতে বিপু পরিমাণ বেকার 
অমিক দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রম-প্রগাঢ় কুংকৌশন গ্রহণ করিয়া অধিক- 
সংখাক বেকার শ্রমিকের কর্ষমংদ্থানের ব্যবস্থা কর] বায় । 

দ্বিতীয়ত, শ্রম-প্রগাঢ় কৎকৌশল গ্রহণ করিখা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কর হইলে 
ষেমোট নায় স্থষ্টি হইবে ভাঙা অধিক সংখ্যক জনগনের মধ্যে বন্টিত হুইবে। 
ইহারু দক্ষণ সামা'জঅক গঠশ 'অধিকতর সমাজত/স্ত্রিক হইবে। 

তৃতীয়ত্ত:, শ্রম-প্রগাড় কৌশল গ্রহণ করিলে নুপ্ধ ষম্পদ ব্যবহারের 
লুষোগ ঘটিবে। অবোকিত দেশে মূলধন এবং কি গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তার 
(বশেষ নভাব। সুতরাং দি শ্রঘ-প্রগাড় ককৌশল গ্রহণ কর। ষাক় তাহা 
হহলে সীমিত সম্পদ গুলির সবোওএ খাবহার হহতে পারিবে । 

চতুর্থতঃঃ শ্রম-প্রগাঁঢ় ফধকৌশলের অন্ত বিদেশ হইতে দ্বামী যন্ত্রপাতি 
থাষপানীর বিশেষ প্রয়োজন হয় না| এই ধরনের কষকৌশলের জন্ত যে সব 
মরল ষন্্পাতির প্রয়োজন হয় সগুলি দেশেই পাওয়া বাস্্, বাহির হইতে 
সাশধানীর বিশেষ প্রম্নোজন হয় নাং সুতরাং এই পঞ্ধভি গ্রহণ করিলে 
বৈদেশিক মুত্রার সাশ্রয় হয়। 

পঞ্চমত:, মৃদ্রান্ফীতি গ্রতিরোবে শ্রম-প্রপা্কুখকৌশল বিশেষ কাধকর। 
শ্র্গ-প্রপাট কৃংকৌশল গ্রহণ কারয়া ভোগাপণ্যের ষোগান দ্রুত বাড়াইয়া 
মুদ্্রাম্ীতির প্রভাব খবৰ কখা যায়। 

ষষ্টতঃ, শ্রম-প্রগাঢ় কৃংকৌশল হইতে বিকেন্্রীকরণের সুবিধ। পাওয়া ষায়। 
সাধারণতঃ গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে উৎপাদন কাজে এই কৃংকৌশল গ্রহণ 
কর! হয় । অর্থ ও সম্পদ মু্িমেয় করেকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়। সারা 
দেশে ছড়াইয়া পড়ে! এই ধরনের কৃংকৌশলের সাহায্যে কারথাঁনা ব্যবস্থার 
'আ্বান্থধঞ্ষিক অন্সুবিধা পরিহার করা যায়। 

এইবার মুল্ধন-প্রগাট কৃুংকৌশলের সুবিধাগুলি আলোচন কর! হইল । 

অধিকাংশ অর্থনীভিবিদই শ্রম-প্রগাচ় কখকৌ শলের পরিবর্তে সুলধন-প্রগাড় 


১২৮ রী অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
, আধুনিক রুখকৌশলের সমর্থক । গ্যালেনসন ও লাইবেনস্টাইন বলেন, 
'র্ধোন্নত দেশে সার্থক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে আধুনিক কৃংকৌশল 
কতোগুর পর্বস্ত গ্রহণ করা যায় ভাহার উপর । আধুনিক কৎকৌশলের স্ুবিধা- 
গুলি নিম্নলিখিতক্পপঃ 
প্রথমতঃ, উৎপাদনে মুলধন-প্রগাচ় কখকৌশল গ্রহণ করা হইলে যে আয় 

উত্তৃত হইবে তাহার অধিক অন্থপাত উদ্ব্যোক্তা পাইবে আর শ্রমিক পাইবে 
কম অনুপাত । উদ্দ্যোক্তাদিগের সধয়প্রবণতা অধিক বলিয়া, সঞ্চয় ও সেই 
সঙ্গে বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইবে; এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, মূলধন-প্রগাঢ় কৃংকৌশল গ্রহণ করিলে উন্নয়ন হার ভ্রুততর 
হইবে আর সেই কারণে দীর্ঘকালীন সময়ে অধিক পরিমাণ শ্রমিকের কর্ম- 

স্থানের স্বযোগ স্যঙি হইবে । 

তৃতীয়ত, অধিকাংশ অর্ধোরত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব উচ্চ 
বলিয়। মূলধন-শ্রম অনুপাত উচ্চ না হইলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে 
না। জনসংখ্য। বৃদ্ধির উচ্চ হাব মূলধন গঠনের হারকে ব্যাহত করে । উরয়নের 
হার বৃদ্ধি করিতে হইলে মৃলবন-প্রগাঢ় কুংকৌশল গ্রহণ কর। অপরিহাধ। 

চতুর্থত:, অধোন্নত দেশখুলিতে মুলধনের পরিমীণ কম বলিয়া তাহার 
'অবক্ষপ্ন ও অকেজো হওয়ার দরণ উহার অপচয় বরদাস্ত করিতে পারে না 
মূলধন-প্রগাট রুংকৌশল খুব তাডাতাড়ি অকেজো হয় ন। বলিয়! এই ধরনের 
₹ংকৌশলই 'অপ্রোরত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

পঞ্চমত£9 মুলধন-প্রগা-উত্পা্দন পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় ডতপা্দন-পদ্ধতি 
অপেক্ষা অর্ধিকতর লাভজনক কারণ মূলধন-প্রগাঢ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বায়ের 
তুলনায় উৎপার্দন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের বহরজনিত বায়- 
সংকোচের জন্য ইহ1 ঘটিয়া থাকে । 

ষষ্ঠতঃ মূলধন-প্রগাঢ় কুংকৌশন ব্যবহার করিলে উৎপাদন বায় হ্রাস 
পাইবে ও সেইসঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের উতৎকর্ণ সাধিত হইবে। ব্যয় হাস 
পাইলে দান কমিবে 'আর উহার দরুণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। 

সপ্তমত:, মূলধন-প্রগাঢ় কখকৌশল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ুদ$ীসারা 
প্রভাব বিস্তার করে। বহু-সংখ্যক শ্রম-প্রগাঢ় প্রকল্প অর্থনীতির উপর ঘে 
প্রভাব বিস্তার করে কয়েকটি মূলধন-প্রগাট় প্রকল্পের সামগ্রিক প্রভাব তাঁপেক্ষ 
অনেক বেশী। সরকার যখন একটি বিশাল ইস্পাত কারখানা বা! জলবি্ধযৎ, 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১২৯ 


কেন্ত্র স্থাপন করে তখন যাহাতে এই প্রচেষ্টা! ব্যর্থ না হয় সে সম্পর্কে সে বিশেষ 
ভাবে সতর্ক থাকে । কিন্তু যদি ওই পরিমাণ মূলধনই বহুসংখ্যক ক্ষুত্ স্তর 
প্রকল্পে বিনিয়োগ কর! হয় তখন তাহার সেই সতর্কত৷ থাকে ন1। 


পরিশেষে, হারজ্ম্যান বলেন যে মূলধন-প্রগাঢ় কুৎকৌশল "ক্ষত! বৃদ্ধিতে 
এবং বাবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সহায়তা করে। অন্তভাবে বল] যায় দক্ষতা 
গঠনে উন্নত কুংকৌশলের অবদান কম নয় । অর্ধোন্নত দেশে মৌল উপকাঠামে! 
গঠনের জন্য প্রস্তুত মূলধন বিনিয়োগ অপরিহাধ । 

ছুই ধরনের কৃংকৌশলের সুবিধ। বিশ্লেষণ করিয়? অর্ধোক্ত দেশে কি ধরনের 
ক্ংকৌশল গ্রহণযোগা তাহ। নির্ধারণ করা কঠিন। আদলে রুংকৌশল ছুইটি 
সম্পূর্ণ ,ভিন্ন ধরনের নয়। শ্রম-প্রগা় কুৎকৌশল দেশে অচিরে উৎপাদন 
এবং কর্মসংস্থান বুদ্ধি করিবে, অপরপক্ষে, মূলধন-প্রগাঢ় কুৎকৌশল মূলধন 
গঠনের হার বৃদ্ধি করিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে কর্মনংস্থান ও উৎপাদন ক্ষমতা 
বুদ্ধি করিবে । অর্ধোন্নত দেশে শ্রম-প্রগাঢ় কৃুংকৌশল নির্বাচনের সময় অন্ত 
অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, যেমন উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক ব্যয়, 
বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান, আয়, সঞ্চয় এবং বিনিয্বোগের উপর কুৎকৌশলের 
প্রভাব, বাণিজ্য-ব্যালান্স, মুদ্রাম্কীতি ইত্যাদি । শ্রম-প্রগাঢ কংকৌশল গ্রহণ 
করিলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় মূলধন-প্রগাঢ কখকৌশলের তুলনায় বেশী হইবে 
কারণ প্রথম পদ্ধতির ক্ষেত্রে বহরজনিত বিশেষ সুবিধা পাওয়া ধাইবে না। 
অবশ্য এই যুক্তিতে পরিকল্পনা রচয়িতারা শ্রম-প্রগাঢ় কংকৌশল অগ্রাহ করিতে 
পারে না কারণ এইক্ষেত্রে সীমিত মূলধনের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হইবে। 
শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি কর্মসংস্তান বৃদ্ধি করেঃ ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়াইয়া 
মুত্রাম্ফীতিকে দমন করে, বিদেশ হইতে খাছ, যন্ত্রপাতি ও কাচামাল আমদানীর 
বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকুল থাকে । কিন্তু এই 
পদ্ধতির অন্মুবিধা এই ষে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতির ন্যায় ইহা অতি দ্রুত হারে 
উন্নয়ন করিতে পারে না। স্ুতরাঁ২ আমরা বলিতে পারি যে ভোগ্যপণ্যের 
ক্ষেত্রে শ্রম-প্রগাঢ় কংকৌশল এবং মূলধনী ত্রব্যের ক্ষেত্রে মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎ- 
ন্দীশল গ্রহণ করাই অধ্ধোন্নত দেশের পক্ষে সুবিধাজনক । 


১৩৩ অর্থনৈতিক উরম্ন 
অনুশীলনী 
১। অর্ধোরত দেশ বলিতে কি বুঝ? উহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা 
কর। 
২1 অধধোন্নত দেশের উন্নয়নসংক্রাত্ত সমস্তাগুলি কি কি? 
৩1 অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহার উতৎসগুলি 
কিকি? 
৪। অর্ধোনত দেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য তুমি সুষম অথবা অসম উন্নয়ন 
কৌশলের কোনটি গ্রহণ করিবে? 
৫। উন্নয়নের জন্ যে বিনিয়োগ করা হইবে তাহ! বিচারের জন্য তুঙষি 
কোন মানদণ্ড গ্রহণ করিবে? 
৬। অধোনত দেশে সীমিত সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্ত কোন্‌ কৃৎ- 
কৌশল (00০8০ 0116010109০) গ্রহণ করা উচিত বলিয়া তুমি মনে কর? 
৭। শ্রম-প্রগাঢ় অথবা মূলধন-প্রগাঢ় কখকৌশলের কোন্টি গ্রহণ করিলে 
ভারতের উন্নয়ন ক্রুততর করা যাইবে? 
৮। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে শ্রম-প্রগাঢ় কংকৌশল মূলধন-প্রগাঁঢ় কংকৌশলের 
তুলনাম্ব অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া! তুমি মনে কর। 


ঢতর্থ অপ্রযান্ 
ভারতের পরিকল্পিত অর্থনতিক উযয়ন 
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পরিকল্পনা! কি? (18,15 


পরিকল্পনা” শব্দট বর্তমানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়! উঠিক়াছে এবং 
পৃথিবীর সর্বত্র ইহার অন্থকুলে জনমত গড়িয়া উঠিতেছে। আজ জাতীয় 
পরিকল্পনা জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার মতো রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা 
ও আধুনিকতার অন্রান্ত প্রতীক হইয়া দাড়াইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে 
ঈশ্বরের যে স্থান, অর্থনৈতিক জগতে পরিকল্পনার সেই স্থান। 


উনবিংশ শতকে ব্যক্তিত্াতন্ত্যবাদীরা মনে করিতেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
অর্জন এবং অবাধ প্রতিষোগিতার দরুন সমাজের সর্বাধিক জনসমষ্টির সর্বাধিক 
মঙ্গল হইবে। অবিমিশ্র ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ পরিকল্পনায় আস্থাশীল নন কারণ 
পরিকল্পনা অবাধ প্রতিযোগিতার পথে বাধার হ্ষ্টি করে। অধ্যাপক হারিস 
বলরাছেন যে অবিমিশ্র ধশতন্ত্রে পরিকল্পনার কোন স্থান নাই কারণ ক্রেতার 
সার্বভৌমত্ব, দামব্যবস্থার প্রতৃত্ব এবং মুনাফার সন্ধানধ-_নতত্ত্রের এই ত্রিবিধ 
নীতিকে পরিকল্পনা অন্থীকার করে। অবশ্য বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও 
অবিমিশ্র ধনতন্্ নাই। সর্বত্রই ধনতন্ত্রকে সংস্কার করিয়া মিশ্র অর্থব্যবস্থা 
(1001%60 €০010010) গঠনের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায় । 1ধনতন্্র সমাজ- 
তন্ধ মথব। ফ্যাসিস্ট রাষ্টে পরিকল্পনার স্থান আছে। 


পূর্বনি্দিষ্ট উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য অর্থনৈতিক কার্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই হইল 
পরিকল্পনা । পূর্ব হইতে উপায় ও অপায় বস্তা করিয়া কাক্ত করিলে তবেই 
দ্রত লক্ষ্যস্থলে পৌছানো যায়। অধ্যাপক ডিকিনসন বলেন সমগ্র অর্থব্যবস্থা 
সামগ্রিক ভাবে পধালোচন! করিয়া নির্দিষ্ট কতৃপক্ষ কর্তৃক কতখানি উৎপাদন 
হইবে, কি উৎপার্দন হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন হইবে এ সম্পর্কে স্থির 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । হেইক (955) বলেন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল কেন্ত্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর 
পরিচালনা । শ্রীমতী বার্বারা উটন (৬/০০০৪) বলেন পরিকল্পনা হইল কোন 


১৩২ | অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


সরকান্রী কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বেচ্ছায় এবং সচেঙনভাবে অর্থনৈতিক কাজগুলির মধ্যে 
কতকগুলিকে বাছিয়! লইয়! অগ্রাধিকার প্রদান কর! । রবিনসনের মতে উৎপাদন 
এবং বিনিমন্্-সংক্রাস্ত বেসরকারী কারধাবলীর উপর যৌথ বা সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের নামই পরিকল্পনা । শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর ব্যবসাবাণিজোর 
সম্পূর্ণ দিত ছু দিয়া সরকার যদি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে তাহ 
হইলে জনগণের ঈব্জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার কোন আশা নাই |: 
স্বনির্টিষ্ট কার্ষস্চী অন্গসারে কেন্্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলী: 
পরিচালনা করিয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নতি সাধন করাই হইল 
পরিকল্পনার লক্ষ্য। 


কেন পর্িকল্পন! কর। হয়? (৬712 2187) 2 বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া ভারতের মতো! অর্ধোব্লত দেশ পরিকল্পনার 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে । অধ্যাপক লুইস যথার্থই 
বলিয়াছেন যে মুষ্টিমেয় উন্মাদপ্রকৃতির লোক ব্যতীত আজ আর কেহই 
পরিকল্পনার বিরোধিত] করে না। পরিকল্পনাসংক্রাস্ত আলোচনায় পরিকল্পনার 
প্রয়োজনীয়তা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়--উহা কি আকার গ্রহণ করিবে 
তাহাই মুখ্য আলোচনার বিষয় । ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশের যে 
সকল লেখক নিজ দেশে পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন তাহারাই 
অধ্ধোরত দেশের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অধ্যাপক 
জ্যাকব.ভাইনার বলেন, যে দেশে জনসাধারণ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং নিয়তি- 
নির্ভর জীবনদর্শনে আস্থাশীল হওয়ার দরুণ স্বীয় প্রচেষ্টায় অবস্থার পরিবর্তনে 
বিশ্বাস করে ন! সেই দেশে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে এবং উপর হইতে 
পরিকল্পনা চাপাইতে হইবে | পরিকল্পনার প্রয়োজন'য়তা নিম্নলিখিত কারণগুলির 
জন্য সমর্থন করা হয় । 


প্রথমত:, অনিয়ন্ত্রিত ধনতস্ত্রের কুফল দ্র করিবার উদ্দেশ্যে প্ররিকল্পনা 
গ্রহণ করণ হয় । উনবিংশ শতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূল নীতি ছিল দি 
বাদ। এই মতবাদের মুল কথা হইল রাষ্ট্র শুধৃমাত্র অভ্যন্তরীণ শাস্তি 19 শৃংখলা 
রক্ষা করিবে এবং বহিঃশক্রর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে, খবর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, সর্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতাঁচলিবে । 
প্রতিযোগিতার দরুন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত গ্রতিধাতে 
সকল শক্তিসমূহ এক আদর্শ ভারসাম্য অবস্থায় আসিবে এবং এই অবস্থাক্ন 





ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্নয়ন ১৩৩ 


সমাজের সর্বাধিক জনসংখ্যার মহ্ত্বম কল্যাণ সাধিত হইবে । ব্যক্তিগত 
মালিকানার প্রসারে একদিকে যেমন ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হইবে অপর দিকে 
সেইরূপ সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে । 


কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখ! যায় যে ব্যক্তিগত মালিকান। 
ও অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় নাই। এই 
ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্ত-__সমাজকল্যাণ গৌণ । নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ষে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভারসাম্যে উপনীত হইবে বলিয়া 
দাবী করা হয় বাস্তব জীবনে তাহা অলীক বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে। 
অপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার কুফল আজ সর্বজনবিদিত । আর্থনীতিক ব্যবস্থা যে 
আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে ভারসাম্যে উপনীত হয় না তাহা বাস্তব 
ঘট না। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার দরুন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উৎপাদন 
কর্মস্থচীর সংবাদ রাখে না বলিক্া কোথাও প্রক্নোজনাতিরিক্ত উৎপাদন হয় 
আবার কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। চাহিদা ও 
যোগানের শক্তির উপর অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে উহাদের 
অবাধ ক্রিপা-প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলির কাম্য বণ্টন 
বা ব্যবহার হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । এই অবস্থায় ধনসম্পদর 
ধনীলোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদনে দেশের 
সম্পদ নিযুক্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত 
হইতে পারে না। বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে অর্থনৈতিক বনিয়াদ বারবার 
বিপর্ষন্ত হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে ধনবৈষম্য হ্বাপ করিয়া অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। 


দিতীয়তঃ) ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুষ্দীর্ঘকালে 
যে অগ্রগতি করিতে সক্ষম হয় নাই, সোভিয়েত রাশিয়া অতি অল্পকালে 
পরিকল্পনার সহায়তায় তাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে । অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিম্মন্কর সাফলা পৃথিবীর অন্তান্য দেশকে পরিকল্পনা 
গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে । 

তৃতীত্বত:, এসিয়া ও আফ্রিকায় সগ্ স্বাধীনতা প্রাপ্ত অর্ধোন্নত দেশগুলির 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্থিত করিবার উদ্দেশ্যেও পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হম্ব। 
এই সকল দেশে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্াক্সিত্বভার 
ছাড়িয়। দিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত বা কাম্য উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। 


১৩৪ অর্থনৈতিক উয়য়ন 


অধোরত দেশ, অনগ্রসর জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিই পরিকল্পনার 
মূল লক্ষ্য । রি. 

চতুর্থতঃ, বর্তমানে উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দৃরত্ব 
ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। উন্নত দেশগুলি অধিকতর উন্নত হইতেছে 
অপরপক্ষে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে । উন্নত 
দেশগুলির তুলনায় অন্ুক্পত দেশগুলির উন্নয়নের হার অনেক কম । অনুরূত 
দেশগুলির উর্য়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বাভাবিক শক্তিসমূহের উপর 
নির্ভর না করিম্না পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন । 

পঞ্চমত:, পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ-আয় অনুপাত বৃদ্ধি করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ । জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই বর্ধিত আয়ের 
অধিক অংশ যদ্দি বিনিয়োগ না করা যায় তাহা হইলে দেশের উৎপাদন শক্তি 
বাড়িবে না। জাতীয় আয়ের ২* শতাংশ বিনিয়োগ করিতে পারিলে হবেই 
উবত অর্থনীতির স্তরে পৌছান সম্ভবপর হইবে । 


পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে সীমাবদ্ধ সম্পদের কামা বাবহার সস্তব 
হইতে পারে। সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া উহার সুষ্ঠ বণ্টনের জন্যু 
পরিকল্পন| কমিশন চিন্তা করিবে কোন লক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । 
বিকাশমান দেশগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি রহিয়াছে। ছুশ্রাপ্য বৈদেশিক 
মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিলাস ভ্রব্য অথবা মূলধন দ্রব্য দেশে আমদানী করা যায়? 
সমাজের প্রয়োজনের কথ চিন্তা করিয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রচুর সম্পদের 
নিয়া করিতে হইবে । 
ভারতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যৌন্তিকতা! (8৪:107916 ০৫ 
চ121)10106 17 117012 ) 2 পূর্বে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা জম্পর্কে যে 
সাধারণ আলোচনা করা হঈফাছে তাহাতে ভারতের মতো অর্দোরত শে 
পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। বর্তমানে ৃর্মিবীর 
সকল দেশেই পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলি | 
পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক চিস্তাধারায় সমাজতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলা !হয়। 
বর্তমান হৃগ পরিকল্পনার যুগ, তাই এই যুগের মূলমন্ত্র হইল, “হয় পরিকল্পনন নয় 
ংস' (2181 01 791191) )। আয় ও জম্পর্দের দ্রুত ও সুষম উন্নয়নের জন্য 
বন্ককাল হইতেই ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ভারত 
অধোরত দেশ হইলেও তাহার অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ কম নয়) 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৩৫ 


পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রনর হইলে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানে। যাইবে, 
জাতীয় আক বুদ্ধি পাইবে এবং জনগণের দারিদ্র্য দূর কর! সম্ভব হইবে। 
১৯৩১ সালে শ্ার আর্থার সলটার বলেন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পন গ্রহণ 
করিয়া জনগণের দুর্গতি ও দারিদ্র্য দুর করিতে হইবে | ১৪৩৫ সালে রবার্টসন 
ও বাওলে এই দেশের উন্নতির জন্য পবিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর 
গুরুত্ব দেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের জান্তীর় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বনু, 
জহরলাল নেহেরুর সশ্ডাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ( 20959] 
[21071175  0:011771066 ) গঠন করেন কিন্তু এই সময় “ভারত ছাড়” 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় বন জাতীয়তাবদি নেত! কারারুদ্ধ হওয়ায় এই 
কমিটির কাজ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই | 


শি 
সে 


কার্ল মার্কসের মতবাদের শউপব ভিত্তি করিয়া সমাজতন্ত্র গড়িয়। উঠিয়াছে। 
মার্সের অভিমত এই যে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করিতে হইলে ডৎপা্ন 
উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিতে হইবে। 
তাহার মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল সকল সামাজিক কুফলের কারণ। 
মার্কসতত্বে বিশ্বাসী বলশেভিকগণ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বাষ্টনৈতিক 
ক্ষমতা দখল করিয়া মার্কস ও সহযোগী লেখক এঞ্জেলের চিস্তাধারাকে 
কার্ধে পরিণত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হন। রাশিয়াম্থ অর্থনৈতিক উর্য়নের 
পন্থা হিসাবে পরিপূর্ণ জাতীয়করণের ভিতিতে পরিকল্পনা গ্রহণ কব হয়। 
উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে রাশিয়ানরাই পবিকল্পনার আবিষ্বর্তী। 'অতি অল্প 
সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নেতৃবুন্দকে 
হতচাকত ও বিশ্মিত করে। যদিও এই সকল দেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
যৌক্তিকতার উপর আস্থা হারাঁয নাই তথাপি ইহারা মনে করে €ষ দারিজ্রয, 
বেকারত্ব এবং অজ্ঞতা দৃরীকরণে রাষ্ট্র প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করিতে পারে। 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে দামব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কিছু স্বয়ংক্রিয় 
পদ্ধতিতে কামা ভারপাম্য অবস্থায় উপনীত হয় না। লর্ড কেনসের গ্রন্থ 
[270 01 1,815592-08110 এবং তাহার সরকারী কার্ষস্থচী (7১901) ০0113 
[101870106 ) রাষ্রনায়কদের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কণসে। 
ওই গ্রন্থে কেনস ব্যক্তিত্বাতগ্ত্রবাদের জমাধি রচনা করিয়া অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। বাণিজ্যচক্কের 


(১৩৬ অর্থনৈতিক উদ্নয়ন 
তেজী ও অন্দাবিরোধী নীতি গ্রহণের জন্য উন্নত দেঁশগুলি চক্রবিরোধী 
কার্ধস্থচী প্রণক্বন করেন । 


কিন্ত ভারতের ন্যায় বিকাশমান দেশের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্যা 
অনেক গর্ভীর বলিয়া বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয় । স্বাধীনতা লাভের পর 
নেতারা উপলব্ধি করিলেন দেশ নানারূপ সমস্াভাবে জর্জরিত । গণদারিত্্ের 
অবসান, বেকারত্বের উচ্ছেদ, কৃষির উন্নতিঃ শিল্পের অগ্রগতি__এক কথায় 
দেশের সামগ্রিক উর্রয়নের হাতিয়ার হিসাবে পরিকল্পন গ্রহণ করা হয়; 
ভারতের নেতার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যে প্রভাবিত হইয়া সমাজ- 
তাস্ত্িক দেশগুলি হইতে সমাজবাদের ধারণ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে 
বাক্তিত্ববিকাশের জন্ক অপরিহার্ষ বিবেচনায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও পরিত্যাগ 
করে নাই | সংক্ষেপে ভারতে পরিকল্পন। গ্রহণের যৃক্তিগুলি উল্লেখ করা হইল : 

১। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মূলধন গঠন বুদ্ধি ইহ? সত্য যে পরিকল্পন' 
ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে। গ্রেটবুটেন ও মান যুক্তরাষ্ট্রে 
স্বাভাবিক ভাবেই উরয়ন ঘটিয়াছে, উহার জন্য কোন সচেষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর! হস নাই। কিন্তু গ্রেটবুটেনের উন্নয়নের জন্য ১০০ বতপরর এবং মার্কিন 
ক্তরাষ্ট্রের উরতির জন্য ৭৫ বং্সর লাগিয়াছিল। অধ্োন্নত দেশগুলি অনেক 
দেরীতে উব্রঘ্বনের কাজ হাতে লইয়াছে বলিয়! স্বাভাবিক শক্তিসমূহের দ্বার! 
উন্নয়নের জন্য এত দীর্ঘ সময় তাহাদের অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনার 
মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার ত্বরান্িত করিয়। দ্রুত উন্নতি করা যায়। কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনা না থাকিলে দ্রুত আধিক উব্রম্বন অসম্ভব । 

২। উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস £ বর্তমানে উন্নত 
ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং 
উহ! হাস করিবার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন । অনুন্নত দেশগুলি কৃষিপ্রধান 
এবং শিল্পের তুলনায় রুধির উৎপাদনশীলতা কম বলিয়! জনগণের [মায় কম 
ও জীবনযাত্রার মান নীচু হয়। আয় তথা ক্রয়শক্তি কম বলিয়া %াহিদাও 
কম তাই উদ্ভোক্তাগণ শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে 
রাষ্ট্রকে স্বয়ং উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নৃতন ও ভারী, শিল্প 
শ্বাপন করিতে হইবে । অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেখা দিলে উহার 
প্রভাব সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়1 পড়িবে । | 

বর্তমানে উর্ত দেশগুলি অধিকতর উন্নত হইতেছে, কিন্তু অপর. দিকে 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৯৩৭ 


অন্ধন্নত দেশগুলি অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। শিল্প-প্রধান দেশগুলির 
জাতীয় উৎপাদন গড়ে ৪'৫ শতাংশ হারে বুদ্ধি পাইতেছে, অপর পক্ষে 
বিকাশমান বা অর্ধোকত দেশগুলির গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২₹'৫ শতাংশ। 
এইরূপ অবস্থায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে রাষ্ট্রকে পরিকল্পিত 
পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে | 


৩। সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যৰহার £ পরিকল্পনা না থাকিলে সীমাবদ্ধ 
সম্পদের কাম্য ব্যবহার হইতে পারে নী। পরিকল্পনার ফলেই সীমাবদ্ধ 
সম্পদ্দের কাম্য ব্যবহার হইতে পারে। বিকাশমান দেশগুলিতে মূলধন ও 
বৈদেশিক মুদ্রার ঘাট.তি রহিয়াছে । দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করিয়। 
মূলধন সেই সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহা হইতে অর্বাধিক 
সামাজিক কল্যাণ €590181 ৮/91191০ ) লাভ করা যায়। আবার সীমাবদ্ধ 
বৈদেশিক মুদ্রা বয় করিম্বা বিলাসদ্রব্য অথবা! মূলধশী ভ্রব্য আমদানী করা 
ষায়। সমাজের প্রয়োজনের কথা চিস্তা করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে অপ্রচুর 
সম্পদ্দের কাম্য বাবহার করা সম্ভব হয়। 


৪। ধনবৈষম্য হ্থাস : শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কারধস্চী গ্রহণ করা হইলে 
উহ! মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় বাডাইবে কিন্ত জনগণের দারিত্র্যের কিছুমাত্র লাঘব 
হহবে না। ধনবৈষম্য হাস করিবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন 
আধিক সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত নাহয়। পরিকল্পিত 
অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিয়োগ» এবং বণ্টনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
থাকায় ধনসম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় । একদিকে 
জমিদারী উচ্ছেদ, 27২7৮ আইনের দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতা রোধ করিয়া! ধনিক 
শ্রেণী ও শিল্পগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে অপরদিকে কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ বৃদ্ধি, ন্যুনতম প্রয়োজন কার্স্থচী গ্রহণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প গঠনে উৎসাহ 
প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর আর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া 
ধনবৈষম্য হাসের নিরস্তর প্রয়াল চালান হইতেছে । 

৫ | বেকারসমস্তা সমাধান £ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে 
ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনসংখ্যার এক বিরাট অংশকে কর্মহীন অবস্থায় 
জীবনযাপন করিতে হয়। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্র উৎপাদন 
ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সেই সকল দেশ হইতে বেকারত্ব অস্তহিত 
হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনকল্যাণমূলক কাধাবলী প্রসার 
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(9৪11০ ৬07), একচেটিয়া! কারবার নিয়ন্ত্রণ ও আয় বন্টনে কাম্য পরিবর্তন 
আনিক্কা বেকার সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করে। 

৬। ন্মৃষম শিল্পবণ্টন £ পরিকল্পনা না থাকিলে শিল্পগুলি সারা দেশে না 
ছড়াইয়৷ মাত্র কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার ফলে সারা দেশ 
শিল্পোরয়নের স্থযোগ ও সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। কোম শিল্পোন্নয়ন 
পরিকল্পনা না থাকার দরুন আমাদের দেশে বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ ও 
কলকাতাকে কেন্দ্র করিরা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু দেশের অন্তান্য অঞ্চল 
অনুন্নত হিয়া গিয়াছে । পরিকল্পনায় দেশে সুষম শিল্প গঠনের দায়িত্ব স্বীকার 
করিয়া অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান কর; 
হইয়াছে। 

৭। সামাজিক ম্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা £ সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবন- 
ধাত্রার মান উন্নত করিয়! সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 
ভারতের পঞ্চম পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর 1বশেষ জোর 
দেওয়া হইয়াছে। 

৯৪৮৩৪ সালে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় (4. ৬1555352188) রচিত [১121017৩ণ 
12001001 91 [0৫18 নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জস্ভবত:ঃ ভারতে 
পরিকল্পনা রচনার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৩৭ সালে ভারতের জাতীয় 

ংগ্রেস তদানীন্তন সভভাপত্তি সুভাষচন্দ্র বন্ুর উদ্চোগে জহরলাল নেহেরুর 
সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পন। কমিটি গঠন করে এবং ১৯৩৮ সালে কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । ১৯৭৩ সালে বোশ্বাই-এর আটজন বিশিষ্ট শিল্পপতি 
মিলিয়া ১০১,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা] রচনা করেন ; ইহাই বোশ্বাই 
পরিকল্পনা (90108 2182) নামে অভিহিত । এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল 
আগামী ১৫ বংসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা। প্রায় একই সময়ে মানবেন্দ্ 
নাথ রায় রচিত “জনগণের পরিকল্পনা” (9500165 0189) প্রকাশিত হয় । 
ইহার পর শ্রী এস, এন আগরওয়ালা ৩৫০* কোটি টাকার গারীবাদী 
পরিকল্পনা (08110101817 1817) রচনা করেন । 


১৯৪৪ সালে ভারত সরকার “পরিকল্পনা ও উন্নয়ন” মামে একটি [বিভাগ 
খুলিয়া বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম রচয্িতা স্যার অর্দেশীর দালালক্কে এই 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিযুক্ত করেন। এই বিভাগ ছুইটি স্বল্পমৈয়াদী 
পরিকল্পন! রচনা করে। স্বপ্পমেয়াদী পরিকল্পনার ' উদ্দেশ্য ছিল দেশে যুদ্ধপৃ্ 
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স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়! আনা । অবশেষে, ১৮৫, সালে জহবরলাল নেহেরুর 
সভাপতিত্বে ভারন্তীয় পরিকল্পন1 কমিশন (11291810 [18018116 0011017755802) 
গঠন কর] হয় এবং ১৯৫১ সালে পার্লামেপ্ট কর্তৃক প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
খসড়া প্রকাশিত হয়। | 


পরিকল্পনার প্রকারভেদ (75265 01 01907108) ঠ উন্নত ও অর্ধোন্নত 
উভয় শ্রেণীর দেশেই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কিন্তু উন্নত ও 
'অধধধোন্নত দেশে পরিকল্পনার প্রতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশ 
আছে যাহারা বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয্লাছে--উৎপাদণ, 
বিনিয়োগ. জঞ্চয় ও জাতীয় আয় চরম কাম্য আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্ব হইল সংরক্ষণ (008100088০6) জাতীয় আয় 
ও উত্পাদনের বর্তমান হার বজায় রাখা, কিগ্ু অর্ধোপ্নত দেশগুলিতে জাতীয় 
আয় ও উৎপাদন কম, সেই কারণে এই সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল 
উন্নয়ন (06%10191721)0)- জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করা । স্থবৃতরাং উদ্দেশ্ত বিচারে অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
ছুই ধরনের হইতে পারে-সংরক্ষণ পরিকল্পনা (19917060200 012070008) 
এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা (0০101971901 01210171715) । 

পরিমাণ ভেদে (৫687625 01 [12117176) পরিকল্পনা ছুই ধরনের হইতে 
পারে-সামশ্িক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা । বেসরকারী উদ্যোগকে 
সম্পূর্ণরূপে উত্থাত করিয়া অর্থতনতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা 
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইলে তাহাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা (0191 
019107108) বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের পরিকল্পন' 
দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনা সামগ্রিক পরিকল্পনার 
'একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই সকল দেশে কেন্দ্রীর পরিকল্পনা কমিশন সরকারের 
রাষ্্টনৈতিক আদশ সন্থশে রাখিয়া পরিকল্পশ। রচনা করে । সাধারণতঃ এই 


ধরনের সর্বাত্মক দি নিন াারা দেখা যায় না। 


সর্বাত্মক সাম্যবার্্৮পরিকল্পনীর বিকল্প হইল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা 
গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে৷ যদি 
কোন সাময়িক বিপর্ধয়ের দরুন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তবে জনগণের 
মঙ্গলের জন্য কোন ব্যাপক পরিবর্তন না আনিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
'প্রয়োজনমত মেরামত করিয়া কাজ চালানে। যায় তাহা হইলে ইহা একগ্রকার 
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গশতন্ত্রসম্মত পরিকল্পনা বলিক্স! গণ্য হইবে । ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার হাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাফিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তাঁ যুগে 
অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অন্য বৃটেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল । মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ও বুটেনে পরিকল্পপার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনবিম্তাস করা 
হয়; পরিকল্পন! অবাধ প্রতিযোগিতা ও বেসরকারী উদ্যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত 
স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির পরিপূরক হয় । এই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা কোনরূপ 
সামাজিক জটিলতা৷ অথবা গণ-অসন্তোষের স্থষ্টি না করিয়া জনগণের অবস্থার 
উন্নতি সাধন করে । গণতাস্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের মধ্যে সামগ্ুস্য রক্ষা করা হয়। এইবপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার 
সাহায্যে ভারত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে । সম্পদের 
যথাষথ ব্যবহার করিয়। অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন দ্বারা কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণ 
বুদ্ধির উদ্দেশ্তেই ভারতের পঞ্চবাধ্িক পরিকল্পনাগুলি রচনা করা হইয়াছে। 
অবশ্য সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং খোল। বাজার পদ্ধতি ভারতের উন্নতিতে 
বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে । পরিকল্পনার দরুন ভারতে এক নতুন অর্থ- 
ব্যবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে-উহাকে “মিশ্র অর্থব্যবস্থা” (1164 120020775) 
বলে। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ত্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি স্থান 
পাইয়াছে। 


পরিকল্পনা কৌশল (181017175 [60117107865) 5 পরিকল্পনা রচনার 
প্রথম পদক্ষেপ হইল কতকগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ 
দেখিতে হইবে লক্ষ্যগুলি যেন চরম কাম্য আকারের (০0791107817) হয় । 
পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইবার পর ওই সকল লক্ষ্য পূরণের জন্য কার্ধকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । পরিকল্পনাকে দক্ষতার সহিত বাস্তবে 
রূপান্তরিত করিতে হইলে উহাতে ছুই ধরনের ভারসাম্য থাকিবে-_ আড়াআড়ি 
ভারসাম্য (91955%/159 09%121506) এবং পশ্চাৎ্পদ ভারসাম্য (১৪৫%৪1৫ 
081979) 7; উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং সম্ভাব্য উপকরণের মধে সমতা 
নির্ধারণ করাকে আড়াআড়ি ভারসাম্য বলে। ভারতের প্রথম পঞ্টবাধিক 
পরিকল্পনার অন্যতম ক্রটি যে উৎপাদন লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য শ্রমশক্তির মধ সঠিক 
আড়াআড়ি ভারসাম্য হৃষ্টি করা হয় নাই । উৎপার্দিত সামগ্রী এবং উহাদের 
উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য হ্ষ্টি করাকে পশ্চাৎপদ ভারসাম্য বলে। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বলা যার যে বাই সাইকেল ঞ্রেম উৎপাদনের সংখ্যার সহিত সাইকেল 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৪১. 


টাকার উত্পাদনের সঙ্গতি থাকা চাই। যদি টায়ার নির্মাণের সংখ্যা সাইকেল 
ফ্রেম নির্মাণের সংখ্যা অপেক্ষা কম হয় তাহ! হইলে টায়ারের অভাবে সাইকেল: 
ফ্রেম দ্বার! সম্পূর্ণ সাইকেল তৈয়ারী করা যাইবে না। 


পরিকল্পনাকে সফল করিবার আর একটি সর্ত হইল উহাকে নিষ়পর্যায় হইতে 
প্রস্তত (91917001708 ০10 8919) কর] । প্রতিটি অর্থনৈতিক কাজকর্ম অস্যান্ত 
কাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়৷ উৎপাদনের সর্বনিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পনা 
সুরু না করিলে উহার উচ্চপর্ধায় সফল হইতে পারে না1। ইহ] ব্যতীত, 
পরিকল্পন। নিম্ন পর্যায় হইতে সুরু করিলে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায়» 
পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য । ভারতের পঞ্চ বাধিক 
পরিকল্পনায় এই নিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পন! সুরু করিবার প্রবণতা দেখা 
যায়। সমাঁজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রদারণ সেব! নিম্পপর্ধায়ের পরিকল্পনার 
উদ্দাহরণ। 


পরিশেষে, উন্নয়ন গতির দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনা-কৌশল ছুই ধরনের 
হইতে পারে--ভারসাম্য পরিকল্পনা পদ্ধতি (0120101776 ৬10) 021810060 
£০৬/0)) এবং সমতা হীন পরিকল্পনা পদ্ধতি (12017106910) 10021210990 
£০৬)। | ভারসাম্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভোগ, বিনিয়োগ ও আয় সমান 
হারে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে সমতাহীন জন্প্রসারণের ক্ষেত্রে মূল ও ভারী 
শিল্প যে হারে বৃদ্ধি পায় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই হারে বৃদ্ধি ঘটে না। 
ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সমতাহীন সম্প্রসারণের পদ্ধতি গ্রহণ 
কর! হয়। 

অর্ধেন্নত দেশের পরিককন্না পদ্ধতি (19011 160001706 10) 
3901/210 21525) 2 অরধ্ধোননত দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অপরিহাধ। 
অর্ধোব্রত দেশ, অনগ্রর জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিই পরিকল্পনার 
মৃন লক্ষ্য । স্বপ্প আয় ও উৎপাদনশীলতা! অনগ্রপর দেশের বৈশিষ্ট্য । শুধুমাত্র 
বর্তমান প্রয়োজন পৃরণের জন্যই নয়, ভবিস্তৎ সম্দ্ধি ও অগ্রগতির জন্যও 
পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্বয়ং 
নির্রশীল উর্রয়নের জন্য প্রারস্তিক মুলধন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়। 
চাই । মুল শিল্পগঠন, পরিবহন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য প্রভূত 
মূলধন বিনিয়োগ গ্রয়োজন। এইসকল কার্ধে আশু মুনাফা অর্জনের কোন 
সস্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী উদ্মোগ এই ধরনের বিনিয়োগে উৎসাহ 


১৪২ অর্থনৈতিক উলনঘন 


পাইবে না, সুতরাং রাষ্ট্রকেই এই সকল কার্ধে অগ্রসর হইতে হইবে । বস্ততঃ, 
থে কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নিম্থলিখিত বিষয়গুলির উপর 
নির্ভর করে: (১) প্রারভিক রাস্ীয় ব্যন্ব; (২) মুলধন গঠন ও নৃতন 
বিনিয়োগ এবং (৩) গণ সহযোগিতা | 

যে স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে অচলাবস্থা! ইইতে উত্তোলন 
করিয়া! উহাতে গতিবেগ সঞ্চার কর! হয় তাহাকে উধ্বগমন পর্যায় 
(680৩-০ি 50985) বলে। উধর্ষগমন পর্যায়ে উন্নয়ন দ্রুত হওয়া প্রয়োজন 
কারণ ইহা এমন এক গতিবেগ হ্ষ্টি করিবে যাহাতে বিকাশমান দেশে 
স্বাভাবিক, ন্বয়ংনির্ভউরশীল, শিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে 3 
বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বত্ স্থষ্টি হইলেই ইহা সম্ভব হইবে। 
অধ্যাপক রোস্ট-র (০5০) মতে উধ্বগমন পর্যায় ১৫ হইতে ২৫ বৎসর 
কাল পরস্ত স্থায়ী হয়; অবশ্থ অধ্ধোন্নত দেশ সঠিক উন্নয়নী কার্ষস্থটী গ্রহণ 
করিয়া এই পর্যায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে । ভধ্ব'গমন পধায়ের পর স্থয়ং- 
নিতরশীল সম্প্রসারণ (56159518)1108  £1০৯/0) পর্যায় আসিবে । 
অবোন্নত দেশের প্রকৃতি একপ যে, সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ দ্রুত অর্থনৈতিক 
সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে | বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ 
এবং মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্ধাপ্ধ মূলধন বিনিয়োজিত হইলে 
তবেই দেশ অচলাবস্থা হইতে উঠিতে পারে । এই ধরনের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ 
ধটাইয়া অর্ধোন্ত দেশে ণ“উধ্বগমন পর্যায়” সংক্ষেপ করা যায়। সুতরাং 
পরিকল্পন। রচয্িতাগণ এমন এক পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করিবেন যাহাতে 
ভারী ও মূল শিল্প, পরিবহন এবং বিদ্যুতের দ্রুত উন্নতি হয়। এই ধরনের 
বিনিয়োগের দরুন আশু মুনাক। অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী 
উদ্যোক্তাগণ ইহাতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিবে ন।। এই সকল 
বিনিয়োগের কাজ সরকারকেই উদ্যোগী হইয়। গ্রহণ করিতে হুইবে। অঞ্রের্বাপনত 


ক 


দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগঞ$ঠ নুতন 
বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার প্রাথমিক পধায়ে ভারী শিল্প অগ্রাধিকার 


পাইলে উন্নয়ন ক্রুততর হইবে । 

পরিবহন, জলসেচ এবং বিছ্যু-উৎপা্দন অর্থাৎ উপকাঠামোগত 
(10085080616) সুষোগনুবিধ! বৃদ্ধি পাইলে বাজারের আয়তন সম্প্রসারিত 
হইবে এবং নূতন বিলিয়োগ উৎসাহিত হইবে। সামাজিক মূলধন খাতে 
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সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মূলধন গঠনের হার এবং জনগণের বণপ্যাণ বৃদ্ধি 


পাইবে । বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ পরিবহন ও সেচব্যবস্থার ব্যাপক সপ্রসারণ না 
হইলে দ্রুত উন্নয়নের প্রারস্তিক গতিবেগ হৃষ্টি হইবে না এবং অর্ধ-অচলাবস্থা 


হইতে গতিশীল উধ্ব'গমন পায়ের রূপাস্তর বিলম্বিত হইবে । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সর্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে ভারী শিল্প, পরিবহন, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ 
সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের গুরুত্ব উপলব্ধি কর] যাইবে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার 
নির্ভর করে তিনটি শর্তের উপর £ (১) অর্থনৈতিক উপ্নয়ন এখং জনগণের কল্যাণ 
বুদ্ধির জনা রাষ্ত্রীয় বায়ের পরিমাণ, (২) মুলধন গঠনের হার এবং (৩) গণ- 
সহযোগিতা । অর্থনৈতিক উন্নয়নের হর ত্বরান্বিত করিতে হহলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হহবে, নৃতন বিনিয়োগ প্রবাহ সম্প্রসারিত করিতে হইবে, 
সমাজব্যবস্থাকে উপধৃক্তভাবে সংগঠিত করিতে হইবে এবং জনগণের উদ্দীপনার 
রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিয়া দিতে হইবে । 

মূল ও ভারী]শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং পরিবহন, জলসেচ ও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ 
নুতন বিনিয়োগ প্রবাহকে বাড়াইবে আর এইভাবে মুলধন গঠনের গতিবেগ 
ত্বরান্বিত হইবে । মূলধন গঠনের এই বর্ধিত হারের দক্চন অনগ্রসর অর্থনীতি 
উধধবগমন পধায় হইতে গ্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের শেৰ পায়ে আসিয়া 
পাড়াইবে ৷ পুর্বেই বলা হইয়াছে যে অর্ধোরত দেশে বেসরকারী উদ্যোগ 
ভারী শিল্পঃ পরিবহন এবং বিছ্যৎ-উতৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করিতে মোটেই 
আগ্রহী নযম়। এই সকল ক্ষেত্রে একইসর্গে বিনিয়োগ প্রয়োজন বলিয়। 
প্রারভভিক পধায়ে রাষ্ট্রকে প্রভৃত ব্যয় করিতে হইবৈ | 

প্রভৃত পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দরুণ অর্থনৈতিক উত্নয্বনের গতিবেগ ত্বরান্বিত 
হইবে । গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় অবশ্য ত্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্র বিবেচ্য 
বিষয় নয়। পরিকল্পনা রচদ্সিতাগণ জনগণের কল্যাণের প্রতি দুটি রাখিয়া 
মূলধনকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সুষ্ঠভাবে বন 
করিবেন । এই কারণেই সম্পদের একাংশ সমষ্টি উন্নয়ন এবং গ্রামীন 
সম্প্রদারণ সেবায় ব্যয়িত না হইয়া সমগ্র মূলধন ভারীশিল্প উন্নয়নে বিনিয়ো- 
জিত হইলে অধিক মূলধনী দ্রব্য সথষ্টি হইতে পারিত এবং মূলধন গঠনের হার 
বুদ্ধি পাইত। কিন্তু গণতান্ত্রিক, কল্যাণ-কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় সর্বাধিক অর্থ- 
নৈতিক উন্নন্নন এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের মধ্যে সামজস্য বিধান করা 
প্রয়োজন। 

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় গণলহযোগিতার এক বিশেষ ভূমিক! রহিম্বাছে। 


১৪৪ শ্নতিক উন 


গ্রামীণ জীবন পৃনরুজ্জীবিত করার সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর যথাযথ গুরুত্ব 
আরোপ কর] প্রম্বোজন | ইহা জনগণের মধে) নবীন আশা ও উদ্দীপনার 
সঞ্চার করিবে এবং কৃষিপ্রধান দেশের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে। বস্তুতঃ 
জনগণের সহযোগিতা এবং উদ্দীপনা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলির 
মধ্যে নৃতন প্রেরণার সঞ্চার করিবে এবং এইভাবে অর্থটনতিক উন্নয়নের 
গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে। 


ভারতের মতো কষিপ্রধান অর্ধোন্নত দেশে কি ধরনের পরিকল্পনা-কৌশল 
গ্রহণ ঝরিতে হইবে সে সম্পর্কে আমরা এখন সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। পরি- 
কল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইবে অর্ধ-অচলাবস্থা হইতে অর্থ-ব্যবস্থাকে দ্রুত অম্প্র- 
সারণশীল অর্থব্যবস্থায় পরিবতিত করা । ভারী শিল্প, পরিবহন, জলসেচ এবং 
বিদ্যুৎ দ্রুত শিল্পায়নের স্তস্তস্বরূপ বলিয়া রাষ্ট্রকে উহাদের উরয়নের জন্য 
প্রভৃত বিনিয়োগ করিতে হইবে । এই বিনিয়োগের ফলে মূলধন গঠনের হার 
ও রাষ্্ীর় ব্যয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে আর ইহার দরুণ অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুততর হইবে । 


কিন্ত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে! সামাজিক ও রাষ্তীয় অবস্থা এরূপভাবে প্রভাবিত করা প্রয়োজন 
জনসাধারণ যেন অন্থভব করে যে তাহাদের সুবিধার জন্যই পরিকল্পনা রচনা 
করা হইয়াছে । জণগণের মধ্যে এই চেতন! বোধ স্থষ্টি হইলে পরিকল্পনার 
প্রতি ম্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠিবে । কৃষি-প্রধান দেশে 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নূতন মাশা এবং আকাঙ্ার সঞ্চার 
করিবে । স্বতরাং পরিকল্পনা-কৌশল এক্প হওয়1 প্রয়োজন যাহাতে একই 
সঙ্গে ভারী শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং সমষ্টি-উননমন প্রকল্পের বিকাশ ত্বরাদ্বিত 
হয়। 

ভারতের পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনাসমূহে এই ধরণের পরিকল্পনা-ফ্লৌশলই 
অন্ুদরণ কর। হইয়াছে । ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিক রা 
ভারী ও মূল শিল্প, পরিবহন এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপর অধিক [মাত্রায় 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কারণ ইহশরা রাষ্ট্রীয় ব্যয় এবং নূতন বিনিয়োগ 
প্রবাহ-_অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণকারী এই ছুইটি বিষয়কে উৎসাহিত 
করিবে। কিন্ত ভারতের পঞ্চবাহ্ধিক পরিকল্পনাপমূহ জনকল্যাণ প্রণোদিত, 
গণতান্ত্রিক পরিকল্পন! বলিয়া রাষ্্রীর বায়ের একাংশ সমাই উন্নয়ন এবং অস্থান্ত 
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কল্যাণমূলক কার্যস্থচীতে বরাদ্দ করা হইয়াছে । ইহা সামাজিক এবং রাষ্্রীয 
শক্তিসমুহকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সহাক্তা করিবে এবং অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের গতিপথকে সুগম করিবে | 

পরিকল্পনা কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে ছুইটি শর্তের উপর। প্রথমতঃ, 
কুটির ও হস্তশিল্পলে ষে উৎপাদন-ক্ষমত। সংরক্ষিত আছে আছে তাহা কার্ধকরী- 
ভাবে একত্রিকরণ করিতে হইবে । মৃলধন-স্বল্প অধধোপ্লত দেশের পরিকল্পনার 
প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইলে 
ভোগ্যবস্তর উৎপাদনের উপর যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 
সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় ভোগ্যবস্তর জন্ত ব্যাপক চাহিদ1 দেখা দিবে এবং 
গ্রামীণ আধা-বেকাঁরদের কুটির ও হন্তশিল্লে নিয়োগ করিয়া এই চাহিদা 
মিটাইতে হইবে । অবশ্য কুটিব এবং হুস্তচালিত শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ 
করিতে হইবে। সুলভ বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ইহা করা মোটেই কঠিন হইবে নাঁ। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভোগ্য- 
বস্ত্র ঘাটতি পূরণের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির এবং গ্রামীণ শিল্পের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

পরিকল্পনা-কৌশলের সাফল্যের দ্বিতীয় সর্ত হইল সম্প্রসারণশীল অর্থ- 
বাবস্থায় কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে নিবিড় যোগস্ত্র স্থাপন করা। দ্রুত 
শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন কৃষির পুনর্গঠন এবং ভ্রুত কৃষি উন্নয়ন । শিল্পের 
উন্নতি নির্ভর করে খাদ্যেৎপাঁদন এবং কাচামালের যোগানের উপর । দ্রুত 
শিল্পায়ন কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরর্শীল। শিল্পবিপ্রবের পূর্ব সর্ত হইল 
কষিবিপ্রব । এই কারণেই আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উর্রয়ন এবং 
পুনর্গঠনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষি উন্নয়নের কর্মস্থটা 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্যকভাবে অন্ু্ধত হয় নাই বলিয়াই তৃতীয় 
পরিকল্পনা কাল হইতে মূল্যস্তরে তীব্র উধ্বগতি দেখা দেয়। চতুর্থ পরিকজ্পনা- 
কালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়। কৃষি এবং 
শিল্প একই সঙ্গে সম্প্রনারিত না হইলে এবং পরস্পরকে সহাক্তা না করিলে 
উররয়ন প্রয়াস ব্যাহত হইবে । 


_ মিশ্র অর্থব্যবস্থা! (4050 8০90070) £ সরকারী উদ্যোগ এবং 
' বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অবস্থিতিকেই মিশ্র অর্থবাবস্থা বলে। অর্থনৈতিক 


জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও মালিকানা থাকিবে, অপর অংশে 
৬ 


১৪৬ অর্থনৈতিক উন্নয়দ 


বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া! কাজ করিবে। 
পূর্ণসমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের অর্থব্যবস্থা থাকিতে পারে না কারণ 
সেখানে বেসরকারী মালিকানা ও উদ্যোগকে উৎধাত করির। সামগ্রিকভাবে 
সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে ; অপরপক্ষে, অবাধ 
ধনতান্তিক রাষ্টেও (].815502-811৩ 0216811507) এই ধবুনের অর্থবাবস্থা 
থাকিতে পারে ন। কারণ সেখানে রাষ্ীয্ মালিকানা এবং উদ্যোগের কোন স্থান 
নাই। 

উনবিংশ শতকে ব্যক্তিন্বাতন্ত্রাবাদই স্বীকৃত রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। 
বাক্তিম্বাতত্ত্যবার্ধীদিগের মতে রাষ্ট্রের কাধাবলী অভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষা এবং 
বহিশক্রর হাত হইতে দেশরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে । অর্থনৈতিক 
জগতের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মালিকান। নিরগ্কুশ ক্ষমতা 
ভোগ করিবে । সমাজজীবনে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ কাম্য নয় কারণ ইহ! ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের অন্তরায় স্থষ্টি করিয়া সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে | এই ধরনের 
মমাজে চাহিদ1] ও ষোগানের পারস্পরিক ঘাতগ্রতিঘাতে আদর্শ ভারসাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । ধনণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মুনাফার 
সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ সবাধিক হওয়ার সস্তাবন। 
আছে! কিন্ত এই ব্যবস্থার কুফল হইল যে সমাজে ধনী ব্যক্তি অধিকতর ধনা 
হইবার স্থষোগ পাইবে 'মযর দরিদ্র ব্যক্তি অধিকতর দরিদ্র হইবে । সমাজে 
শ্রমিক এবং দরিদ্র ব্যক্তির উপর অবাধ শোবণ চলিতে থাকিবে । তাই অবাধ 
ধনতঙ্ত্র আজকের পৃথিবাতে কোন দেশই মানিয়া লইতে রাজী নয়। সমাজ- 
তক্বাদীরা সকল ডউতৎপাদন-উপাদান রাষ্ট্রেরে মালিকানাধীনে 'আনিবাব 
পক্ষপাতী । এই ধরনের সমাজবাবস্থায় বাক্তিগত মালিকানা! এবং উদ্যোগের 
কোন স্থান নাই। কিন্তু এই ধরণের সমাজব্যবস্থাও সমালোচনার উর্বর 
নয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুনাফার কোন সুযোগ ন| থাকায় উৎপাদনের 
পরিমাণ সর্বাধিক হয় না, রাষ্ট্র সর্বেসর্ব। হওয়ায় ব্যক্িতপ্রচেষ্টা হীনপ্রভ য় এবং 
বাজিম্বাধীনতা হাস পায়। অবাধ ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা ইহাংক ফ্রসতন্ত্রে 
পথ (২০৪৫ 10 96110010) বলিয়া মনে করেন । 


বাক্তিস্বাতন্ত্রবাদ যেমন ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগে! বিশ্বালী 


সমাজতন্ত্রবাদ সেইরূপ রাষ্ীয় মালিকানা এবং উদ্যোগে বিশ্বাসী। মিশ্র. 
অর্থবাবস্থা হইল দুই পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক বাবস্থার মধ্যবর্তী পথ । মিশ্র 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন ১৪৭ 


অর্থবাবস্থা হইল ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দোবগুলি বর্জন ও গুণগুলি গ্রহণ 
করিয়! এক নূতন সমাজব্যবস্থার বিবর্তন । এই ধরনের সমাজে জমির উপর 
ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার হয়। মূল এবং প্রতিরক্ষা! শিল্প ব্যতীত অন্ত 
লকল প্রকার শিল্লোনয়নের দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন রোধের উদ্দেশে বেসরকাত্ী 
মালিকানা এবং বিনিয়োগের উপর সর্ব সময়েই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে । রাষ্ট্র 


সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে। 
শ্রমিকের ন্যুনতম মন্ত্বীহার নির্ধারণ, কাজের সমন্ন হাস, সামার্জিক বীমা- 


ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বার্ধক্যে ভাতার ব্যবস্থা করিবে । সমাজের বৃহত্তম 
কল্যাণ সাধনই হইবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । এই জন্ত মিশ্র অর্থব্যবস্থার অপর নাম 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (61816 90206), 

মিশ্র অর্থব্যবস্থার অপরিহার্ধ অঙ্গ হইল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা । সমাজের সর্বাধিক 
কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সমবণ্টন প্রয়োজন ৷ দেশের 
বেসরকারী কাধকলাপ যাহাতে এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হ্য তাহার জন্য 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হয়। হ্হার দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় 
ভারলাম্য স্থি করা যায় । 


১৯৪৮ সালের শিল্পীনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র 'মর্থবাবস্থা অর্থাৎ এই শিল্প- 
নীতিতে নুষ্পষ্টভাবে ইহা ঘোষণা করা হয় যে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় 
সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থান থাকিবে । 
এই -ঘাবণাম্ন শিল্পগুলিকে মোটামুটি চারশ্রেণাতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ 
প্রতিরক্ষা ও সামরিক গুকুত্বপূণ শ্ল্পগু'লকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে রাখা 
হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভত্বমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সরকারী 
মালিকানায় গড়িয়া উত্িবে এবং এই শ্রেণীর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে যে সকল বেসরকারী 
শিল্প থাকিবে তাহাদের উপর অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে । বাকী 
শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী মালিকানাধীনে থাকিবে । 

ঘ্িতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের 
আদর্শ গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকান। 
ও রানীর মালিকানা-_ব্াক্তিগত স্বাধীনতা ও লমষ্টিকল্যাণের মধ্যে সামগরন্ত 
বিধানের চেষ্টা কর! হইয়াছে যাহাতে ছুই বিরুদ্ধধর্মী সমাজবাবস্থার কুফলগুলি 


১৪৮ অর্থনৈতিক উর়য়্ন 


বর্জন করিয়া এক সর্বগুণসম্পন্ন সমাজবাবস্থা গড়িয়া! তোলা যায়। সমাজতান্ত্রিক 
ধচের সমাজগঠনের সর্তই হুইল বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানার 
সংকোচন এবং সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ 
সেই কারণে ১৯৫৬ সালের বিঘোষিত শিল্পনীতিতে রাস্ত্ীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে 
অধিকতর জন্প্রপারণের নীতি গ্রহণ কর! হইয়াছে । প্রথম শিল্পনীতিতে মাজ্র, 
»টি শিল্পকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানাধীনে রাখা হয় কিন্তু দ্বিতীয় শিল্প- 
নীতিতে ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রাষ্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। 


দ্বিতীয্ব পরিকল্পনায় স্পষ্টত;ঃ বল হইয়াছে যে ব্যক্তিগত মুনাফা নয়__ 
সামাজিক লাভের পরিমাণই হইবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ড । অর্থনৈতিক, 
বিকাশের ধারাকে এবপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় 
ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে আত্ম বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আরও দৃঢ়তার 
সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে । বল! হইয়াছে, যে সকল সামাজিক ও অর্থটনতিক 
প্রতিষ্ঠান সমাজতাস্ত্রিকতার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলিকে হয় 
পরিবর্তন নতুবা উৎখাত করিতে হইবে । 

কল্যাণমূলক রাষ্্র_যাহা মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিগঠন করিতে হইলে 
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রমারিত করিতে হইবে । নিম্নলিখিত কারণ- 
গুলির জন্য রাষ্্ীয় মালিকানার সম্প্রসারণ প্রয়োজন : 

প্রথমত, যে সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পন' গ্রহণ করা হইয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় 
ভূমিকা ব্যতীত উহাদের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব নয় | উন্নয়নের 'এই ব্যাপক কর্ম- 
স্থচীকে রূপাক্সিত করিবার মত ইচ্ছা ব! সম্পদ কোনটাই বেসরকারী উদ্যোগের 
নাই। পরিকল্পনাকে সফল করিতে রায় ভূমিকার জন্প্রসারণ অপরিহার্য । 


দ্বিতীয়ত, বাক্তিগত উদ্য্যোগের মূল প্রেরণা হইল দ্রুত এব্‌ং সর্বাধিক 
মুনাফা অর্জন-সমাজকল্যাণ নয়। যে সকল ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প বা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সাধারণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করে। এই কারণে বুটিশ যুগে ভারতে 
ভোগ্যবস্তশিল্পের কিছু বিকাশ ঘটিয়াছিল কিন্তু ভারী ও মূলধনী শির উন্নয়ন 
মোটেই' হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আ আসিতে 
চায় না সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইতে হইবে তবেই দেঁশের স্মৃষম: 
উরয়ন সম্ভব হইবে । 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উরয়ন ১৪৯ 


তৃতীয়ত, ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাাচের সমাজ গঠনের যে আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছে তাহা বাশুবে রূপায়িত করিতে হইলে আয়ের ন্যাফ্য বণ্টন, 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণের সম্প্রসারণ 
প্রয়োজন | এ জন্য রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা অপরিহার্য । আয় বণ্টনের 
বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য করব্যবস্থাকে 
অধিকতর গতিশীল করা হইয়াছে । 

চতুর্থত, পরিকল্পনায় প্রয়োজন অন্গসারে বিশেষ বিশেষ ভ্রব্য উৎপাদনে 
অগ্রাধিকার দিয়া কাধস্থ্চী প্রণয়ন কর] হয় । সমাজের মঙ্গল এবং অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
এইভাবে কাধস্থচী প্রণয়ন করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। 

পরিশেষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে শিল্পজ্ঞান, খণ, 
বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয় । এই সকল কাধের জন্য বাস্ত্ী 
উদ্যোগের সম্প্রসারণ অপরিহাধ। 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, ১৯৫১-৫৬ (7156 11555621 19191), 
1951-56 )2 প্রথম পরিকল্পনার কাধকাল ছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল 
হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত । প্রথম পরিকল্পনার প্রারস্তকালে ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবন বিপযস্ত ছিল। থাগ্যঘাটতি, কাচামালের অভাব, 
দেশবিভাগজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওলট পালট, মুদ্রাস্কীতির 
প্রবল চাপ, পরিবহনের দুরবস্থা এবং প্রতিকূল বাণিজ্যব্যালান্স _-এমনই এক 
পটভূমিকায় রচিত হইয়াছিল প্রথম পঞ্চবারিক পরিকল্পনা | 


উদ্দেশ্য (0৮15০01%৩5 ) 2 


প্রথম পরিকল্পনা বিশেষ উচ্চাকাজ্ী ছিল না । ইহাব দুইটি মূল উদ্দেশ 
ছিল £ (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার স্াটি 
হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং (২) এমন এক উন্নয়ন পদ্ধতির স্থ্টি কর! যাহা 
উত্তরকালে বৃহত্তর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি হইতে পারে । বিনিয়োগ এন্সপ করিতে 
হইবে যাহাতে আগামী ২৭ বসরে মাথাপিছু আয় ছিগুণ হইতে পারে। 

প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে ছুইটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা 
হয়--সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী উদ্যোগ । রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেতে 
পুরিকল্পনায় ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ স্থির কর! হুইয়াছিল, পরে উহ? 
বুদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা কর! হয় । 


১৫৬ অর্থনৈতিক উরযপ 


প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি (4১০015%572505 01 0৩ চি5 গত 
611 [997 ) 8 বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করিয়া বল! যায় ষে 


প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সন্তোষজনক । পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় 
আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা । এই পরি- 
কল্পনার দরুন জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১০৮ শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫* কোটি টাকা এবং মাথাপিছু 
আয় ছিল ২৪৬৩ টাকা; পরিকল্পনার পর ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ১০,৪৮০ কোটি টাকা ও ২৭৩৬ টাকায় আসিয়! দাড়ায় । পরি- 
কল্পনার পাচবৎসরে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মিলিতভাবে মোট ৩৫০০ 
কোটি টাক! বিনিয়োজিত হইবে বলির ধর হইলেও কার্ধত: মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ প্রাড়ায় ৩১০* কোটি টাকা । সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হইলেও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা 
পূরণ হত্স নাই। 

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কষিজ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি 
পায়। পরিকল্পনার দরুন, খাগ্যশশ্ঠের উৎপাদন পাচ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া! ৬৫ কোটি টনে আসিয়া! দাড়ায়; অর্থাৎ খাছ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায় ২৯*৬ শতাংশ । বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তুলা! ও তৈলবীজের উৎপাদন 
লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াইয়! যাইলেও আখের উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় 
পৌছাইতে পারে নাই । পরিকল্পনা! কালে মোট এককোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা কর৷ হয়। ভূমিসংক্কার কাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং 
গ্রামবাসীদের শতকরা ২৫ শতাংশ সমাঁজোন্রয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার 
অধীনে আসে! পরিকল্পনাকালে ২৩ লক্ষ একর পতিত জমিক্ষে চাষের 
উপযোগী করা হয়। এই সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট 
হয়। 

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ক্িত হয়। 
পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৩৮ শতাংশ টি পায় 
এবং মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ৭০ শতাংশ। সরকারী অর্থানুকৃল্যে 
বেসরকারী শিল্পেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়। এই পরিকল্পনার শেষে সরকারী 
উদ্যোগে তিনটি বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। বস্ত্র 
চিনি, কাগজ, সাইকেল, পিমেন্ট ইত্যার্ষির উৎপাদনের লক্ষামাআ পুরণ হয্ব। 


ভারতের পরিকল্লিত অর্থনৈতিন উন্ন্ন ১৫১ 


এই সময় জাহাজ নির্মাণ, ততল শোধণাগার, বিমানপোত নির্যাণঃ পেনিসিলিন 
উৎপাদন প্রভৃতি নৃতন নৃতন শিল্প গড়িয়া ওঠে। প্রথম পরিকল্পনাকালে 
ক্ষত্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । 


এই সময়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগা অগ্রগতি হয়! 
৩৭* মাইল নূতন রেলপথের পত্তন, ৫** মাইল পুরানো রেলপথের সংস্কার, 
৬৩৬ মাইল নৃতন রাস্তা এবং পুরানে! ৪*** মাইল রান্তার সংস্কার__-এই সবই 
গ্রধম পরিকল্পনাকালে হম্ব। বরেলপথগুলি এই সময় ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত 
মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয় । 

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের অন্যান্য দিকেও অগ্রগতি মোটামুটি 
সম্তোষজনক | এই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহা প্রয়োজনের 
তুলনায় যথেষ্ট নয় । রুষিও কৃধিসংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলে 
“বকার সমন্ত। বেশ কিছু হাস পায় কিন্তু নগরাঞ্চলের বেকারসমস্যা। তীব্র 
আকার ধারণ করে । 

প্রথম পরিকল্পনাকালে ৩৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি বায় করা হয়। কিন্তু 


তাহা সত্বেও মৃল্যন্তর বৃদ্ধি পায়নি-_ববং উহা! ১৩ শতাংশ হাস পায়। 
প্রথম পরিকল্পন। মে।টামুটিভাবে সকল হইলেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগা 


ত্রুটি চোখে পড়ে । প্রথমত, এই পরিকল্পনায় স্বল্পমেয়দী অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াী 

প্রকল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনায় 
মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৩৭৮ কোটি টাকা কিন্ত প্রকৃত বায় হহইয়াহিল মাত্র 
২১১২ কোটি টাকা । স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্র' 

পূরণে পরিকল্পনা! সাফল্য লাভ করে নাই। পরিকল্পনা রচনার ক্রুটির জন্যই 
এই সকল কার্ষস্থচী বান্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয়ত, 
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (21)5108] 79504093) হিসাব লইক্বা পরিকল্পণ 

না করিয়! আধিক সম্পদের (118170181 [5801০০5) উপরই প্রধানতঃ নিভর 
করা হইয়াছে । চতুর্ধত কৃষির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বৃহং 

শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল, এমন কি ইহার উন্নয়নের জন্য 
যৎসামাগ্য টাকাও ব্যয় করা হয় নাই। অধিকন্ধ শিল্পোন্নয়নের দাদ্িত্ব সম্পৃ- 
রূপে বেপরকারী উদ্মোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়াও ঠিক হয় নাই । পরিশেষে, 
পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য দীর্বকালীন প্রকল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করায় কৃষি উৎপাদন আশাহরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। কৃষির উপর গুরুত্ব 


১৪২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


আরোপ করা হইলেও ফসল পরিকল্পনার (০:০০ 01900108) কোন ব্যবস্থা 
কর। হয় নাই এবং ফসল বীমাকরণ কৃষি পরিকল্পনায় স্থান লাভ করে নাই । 

এই সকল ক্রটি সত্বেও প্রথম পরিকল্পনা ভারতের পরিকল্পিত অগ্রগতির 
পথে নিতু'ল পদুক্ষেপ। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনা 
জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। স্থিতিশীল 
ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় প্রথম পরিকল্পনা নূতন প্রেরণা এবং গতিবেগের সঞ্চার 
করিয়াছিল । 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৫৬-৬১ (9০০০৫ 1৩ ৭৩৪1 
11910, 1956-61) 2 ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ 
শেষ হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকাল ন্মুরু হয়; ইহার কার্ষকাল হইল ১৯৫৬ 
সালের ১ল। এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত। দ্বিতীয় 
পরিকল্পন। চলাকালীন অবস্থায় বৈদেশিক মুন্রাসংকট চরমে ওঠায় এবং 
অন্মিত বায় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হওষায় ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার কাট ছাট 
এবং পরিবর্তন করা হয় । দ্বিতীয় পরিকল্পন! প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা 
অধিকতর উচ্চকাজ্জী এবং সাহ্সিকতাপূর্ণ ছিল । 


উদ্দেশ্য ( 0০16০0৬৩5-) 2 দ্বিতীয় পরিকল্পার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারটি : 
(১) পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বাড়াইয়া জীবন্যাত্রার 
মানোরয়ন কর!। প্রথমপরিকল্পন। মোটাম্বুটিভাবে সফল হইলেও জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান মোটেই উন্নত হয় নাই। সেই কারণে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মানোনয়নের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর' হয়। (২) ভারী ও মুল শিল্পগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া 
দ্রুততর গতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইবে । প্রথম 
পরিকল্পনায় ুষিকে অগ্রাধিকার দেওযায় শিল্পোব্য়ণ্রের উপর যখো চিত গুরুত্ব 
আরোপ করা সম্ভবপর নাই | €৩) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কর] পরিকল্পনার একটি মূল 
লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার কর! হয়। এই পরিকল্পনায় ৮* লক্ষ লোকের কর্মীসংস্থান 
বৃদ্ধির কথ বলা হত্ব। প্রথম পরিকল্পনাক্ন প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ বৃষ্ষির কোন 
লক্ষ্য ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মুল উদ্গেশ্তই হইল কার্গসংস্থান 
বৃদ্ধিকরা। (৪) আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ 
গঠিনের আদর্শ এই পরিকল্পনার অন্ততম মূল উদ্দেশ্। সমাজতান্ত্রিক ধাচের 
' সমাঙ্গ বলিতে বুঝায় ফে সমাজের কাঠামোকে এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৫৩ 


হইবে যাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আক ও অম্পদ ব্টনে অধিকতর 
সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল অর্থ যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির 
হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী নীতি 
নির্ধারণ করিতে হইবে । সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে 
এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজ গন্তমোদিত পথে পরিচালিশ-করিতে হইবে। 


গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্তগুলি পরস্পরের সহি 
সম্পর্কযুক্ত । জাতীয় আয় বুদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিনি- 
য়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি কর প্রয়োজন আবার উত্পাদন এবং বিনিয্লোগ 
বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রয়োজন সামাজিক মূলধন, খনিজ সম্পদ ও মূলশিল্পের 
সম্প্রলারণ। এই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পাযনকে অগ্রাধিকার দেওয়। 
হইয়াছিল । মোট ব্যয়বরাদ্দের ১৮ শতাংশ ভারী ও মূলশিল্লে বিনিয়োগ করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ্য়। দ্বিতীম্ব পরিকল্পনায় শিল্লোব্নয়নের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা 
বায়ের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হয় তাহ" মুল নীতির সহিত সামগ্ডস্তপূর্ণ । 


প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নঘর্থব্যবস্থার মৌল অভাবগুলি দুর করা । 
দিতীয় পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য হইল শিল্পায়ন । শিল্পায়ন না হইলে দ্রুত 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিতে পাবে ন'। দ্রুত শিল্পায়ন ন! হইলে ক্রমবর্ধমান 
জনপংখ্যার কর্ষদংস্থানের কোন উপায় নাই এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে কৃষি 
হইতে শিল্পে সরাইয়া না লইলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। ইসা বাতীত শিল্লোক্তি না হইলে কুষিজাত ত্রব্যের 
চাহিদা বুদ্ধি পাইবে না, ফলে রুধিজ পণোর দাম হ্রাস পাইবে এবং ইহা! সমগ্র 
অর্থনীতিতে বিপধয়ের সমষ্টি করিবে: দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল 
শিল্লোরয়ন ত্বরাম্থিত করা যাহাতে মূলধনের ভিত্তি দৃঢ় হয়, উৎপাদন ক্ষমতা 
সম্প্রসারিত হয়, কারিগরী ক্ষমতা বুদ্ধি পায় এবং নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ 
দ্রুততর হয় | 

শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, ভারী 
রসায়ন প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি করা প্রয়োজন কারণ ইহারা মূলধনী সরঞ্জাম 
উৎপাদনে সহায়ত! করিবে । মূল এবং ভারীশিল্পগুলি মূলধন-প্রগাঢ় (981081- 
10051751$৩) বলিয়া! ইহারা অধিক কর্মসংস্থানের স্থযোগ স্থষ্টি করিতে পারে না। 
মুল ও ভারীশিল্লে বিনিয়োগ হইলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং ভোগ্য পণ্োর 
জন্ত চাহিদা! বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত স্ল্পকালীন সময়ে উহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইবে 


৯৫৪ অর্থনৈতিক উরম্ব্ন 


না! স্ুতরাং সমতাপূর্ণ শিল্পায়নের (92180060 ৫6%610277906) অস্ত 
অত্যাবশ্তকীয় ভোগাদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ধিত ভোগ্য- 
পণ্যের চাহিদা পৃরণ করা ছাড়াও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেচ্চে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুত্রশিল্লের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর 
হইয়াছিল । এই সময় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য ২** কোটি টাকা 
বরাদ্দ করা হয়, অবশ্ঠ প্ররুত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১৭৫ কোটি টাকা । কুটির ও 
্ষদ্রশিল্প যদি দেশের ভোগাপণোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারে তবে 
মূল শিল্পগুলির উন্নতি ত্বরান্থিত হইবে । সমতাপূর্ণ শিল্পায়নের উদ্দেস্তে ছিতীর় 
পরিকল্পন! কালে ভারী ও মূলশিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়নে 
চেষ্টা কর। হইয়াছে । 

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিঙ্ট্যের কথা স্মরণ রাখিয়া পরিকল্পন" 
কর্মিশন কৃষির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । ভারতে 
গ্রামাঞ্চলেই ছন্রবেশী বেকার তথা অর্ধবেকারদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক 
ইহারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী হইলেও নিজস্ব পরিবেশ ছাড়িয়া অন্থাত্র 
ষাইতে অনিচ্ছুক । ক্ষুদ্র “ও গ্রামীণ শিল্পের উপর গুরুত্ব যে দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে একই সঙ্গে অধ্ধনিয্বোগ সমস্তার সমাধান হইবে এবং ভোগ্যপণ্োেক 
ষোগান বুদ্ধি পাইবে । 

পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (51172700105 019 00121) £ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০৭ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ডছ্যোগের 
ক্ষেত্রে ২৪০« কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । সরকারীথাতে যে ৪৮** কোটি 
টাকা বরাদ কর! হয় তাহ নিম্বলিখি'ত সুত্রসমূহ হইতে সংগ্রহ করা হয়ঃ 


আয়ের উৎস কোটি টাক। 
১। অভ্যন্তরীণ খণ ১২০০ 
২। ঘাটতি বায় ১২০০ 
৩। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্ছ্ত ৪ 
(নৃতন ও পুরাতন কর) 
৪ টৈদেশিক সাহায্য ৮৯০ 
€। অন্তান্ত অভ্যন্তরীণ উৎস ৪৯ ০ 
(প্রভিভেষ্ট ফাণ্ড, রেলপথ ইত্যাদি) 
৬। খাটতি---অভ্স্তরীণ অন্যান্য ৪৬০ 
উপায়ের সাহায্যে পূরণ করিতে হইবে 


মোট ৪৮৯ কোটি টাক্কা । 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৫৫ 
দ্বিভীষ্ম পরিকল্পনার পুনর্বিচার (0২581010181581 01 015 960011% 


2190) 8 অভিযোগ কর! হয় ষে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিশয় সংষত 
ছিল । ইহা শেষ হইলে উৎসাহের আতিশযো অতিরিক্ত উচ্চকাজ্জী দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনা! রচনা করা হয় । কি কি কাজ করা উচিত তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেই 
পরিকল্পনা! রচয়িতাগণ এক্সপ ব্যস্ত ছিলেন ষে সেগুলি কি উপায়ে কার্ধকর করা 
ষাইতে পারে সে কথা বিস্তারিত ভাবে চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। 
নৈসর্গিক কারণ এবং মক্ভুতদারীর জন্য খাদ্যসংকট, বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের ঘাটতি 
পরিবহন ও যোগাযোগের বাধা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
সমন্বয়ের অভাব-_-এই সকল কারণ ভারতীয় অর্থনীতিতে চাপের স্থষি করে । 

একদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দরুণ চাহিদ। বৃদ্ধি আর অপর দিকে বেসরন্ধারী 
শিল্পের সামঞ্জস্তহীন অগ্রগতি দেখা দেয় । শ্ল্প বিরোধ, কাচামালের অভাব 
ইত্যাদি কারণে চাহিদ্বা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তশের পর থেকেই বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় 
এবং উহা ক্রমে সংকটের আকার ধারণ করে। ইহাকে পরিকল্পনা রচস্ষিতা- 
দের “উচ্চাকাজ্ষার সংকট+ (91151 01 ৪10101017) বলিয়া বর্ণন1 করা হয় 
পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভূলভ্রাস্তি এরপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল যে 
পরিকল্পনার ছুই বসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পন। কমিশন 
এবং জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল (৪110191 10০৬০10101610) 00001) দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার পুনবিচার করিতে বাধ্য হয়। পরিকল্পনার সাফলোর সর্গুলি 
হইল পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, অন্ুমিত বৈদেশিক সাহায্য 
প্রাপ্তি, যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মোটামুটি স্থিতিশীল 
মলান্তর | বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় ষে উল্লিখিত সর্তগুলির কোনটাই পৃরণ 
হয় নাই। 

খাদ্যশস্তের উত্পাদন আশাহ্ুবূপ না হওয়ায় বিদেশ হইতে খাদাত্রবা 
আমর্দানীর পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে থাকে । পরিকল্পনার প্রথম ছুই বংসরেই 
খাছাদ্রবোর জন্য ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। 

অভ্যন্তরীণ স্থজ্জ হইতে সঞ্চয় আশানুরূপ বুদ্ধি পায় নাই। হিসাব করা 
হইয়াছিল যে বৎসরে গড়ে ২৫১ কোটি টাকা সঞ্চিত হইবে সুতরাং ছুই বৎসরে 
৫০* কোটি টাকা সঞ্চয় হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম দুই বসকে 
মোট সঞ্চয় হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা । 


১৫৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও আশাহ্রূপ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সুরু থেকেই লেনদেন উদ্ধত প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। হিসাব করা 
হুইস্বাছিল যে পরিকল্পনাধীন সময্রে মোট প্রতিকূল উদ্ধত্ত হইবে ১১০০ কোটি 
টাক কিন্ত প্রথম দুই বসরেই ধাটতির পরিমাণ ঈলাড়ায় ৯৪০ কোটি টাকা 


পরিশেষে, বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয্বের ফলে দেশে মুদ্রান্্ীতির চাপ 
প্রবল আকার ধারণ করে । ১৯৫৭ সালে মূল্যস্তর ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; 
মুল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার সমাঙ্পাতে পরিকল্পনার 
ব্স্ব বুদ্ধি পাইতে থাকে । এই সময়ে স্য়েজ সংকট দেখা দেয় যাহার দরুণ 
আমদানীরুত ভ্রব্সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পরিকল্পনার যে 
কার্যস্থচী ৪৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরণ হবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল, 
সুক্রাম্্ীতির দরুণ সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতেই ৫৪০ কোটি টাকা লাগিবে। 


এই সকল কারণে ১৯৫৮ সালের যে মাসে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার কিছু 
কাটছাট করিয়া পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তনের দরুণ পরিকল্পনাকে 
দুই অংশে বিভক্ত করা হয়-_প্রথম অংশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি 
টাকা এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয় ৩০* কোটি টাকা । মোট ব্যয় 
বরাদ্দ ৪৮০ কোটি টাকাই রাখ? হয়। প্রথম অংশে আছে জরুরী কাধক্রম 
যাহার্দের কাজ বহুদূর অগ্রপর হইয়া! গিয়াছে । এখন প্রথম অংশে বরাদ্দ 
টাকা ব্যয় করার পর সহায়সম্পদে সন্কুলান হইলে তবেই দ্বিতীয় অংশে হাত 
দেওয়া হইবে | প্রথম অংশের অন্ততক্কি পবিকল্পনাগুলিকে মূল পরিকল্পন। 
(০০৩ 0০1০5) বলে । মুল পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়াছে (১) দুর্গাপুর, ভিলাই 
ও রাউরকেন্পলার ইস্পাত কারখানা, (২) ১২টি বিছ্যুৎ-উৎপাদন কর্মস্চী 
(৩) জাতীয় উল্লয়ন কপোরেশন প্রস্তাবিত কয়লাখনিসমুহ (৪) রেল ও 
বন্দর উন্নয়ন কর্মস্থচী এবং €) কৃষি উৎপাদন বুদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প- 
সমৃহ | নানাবূপ বিচার বিবেচনার পর পরিশেবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়- 
বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫** কোটি টাকা হইতে বুদ্ধি করিয়া ৪৬০* কোর্টি টাকা 
করা হয় । মূল বরাদ্দ ও পুনধিচারের পর বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ হুইবে £ 


উন্নয়নক্ষেত্র মূলবরাদ্দ পুনবিচারের পরু বরাদ্দ 
( কোটি টাকা ) ( কোটি টা ) 
১1 কৃষি ও সমাজোনয়ন ৫৬৮ ৫৩০ 


২। সেচ ও বিদ্যুৎ ৯১৩ ৮৬৫ 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উর্রস্বন ১৫৭ 





৩। শিল্প ও থনি ৮৪৪ ১০৭৫ 
৪ | পরিবহন ১৩৮৫ ১৩০০ 
৫ | সমাজসেবা 5৪৫ ৮৩৩ 
৬1 বিবিধ ৪৪ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল (4০101551065 01 0) 95০070৫ 
ঢ1%৩ 6৪1 (91217) £ উন্নয়নের বিভির ক্ষেত্রের অগ্রগতি পর্যালোচন। করিলে 
দেখা যাইবে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। 
এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা। কিন্তু সেই 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই- জাতীয় আয় ২* শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ 
সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,১৮০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে 
উহ বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭৫০ কোটি টাকায় আসিয়া ঈাড়ায়। ১৪৫৫-৫৬ 
লালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৬৭৮ টাকা, ১৪৬০-৬১ সালে উহা 
২৯৩৭ টাকায় আজিয়: দরান্ডায় । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্তের লক্ষ্যমাত্রা ৮ কোটি ৫* লক্ষ টনে ধার্য ছিল 
কিন্ত কাধ্তঃ উৎপাদন হয় মোট ৭ কোটি ৬* লক্ষ টন। ক্ুুতরাং দেখ 
যাইতেছে যে দ্বিতীয় পবিকল্পণায় খাদাশম্ত উত্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় 
নাই। এই পরিকল্পনাকালে সমবায়ের উন্নতি বেশ সন্তোষজনক হয় | পরি- 
কল্পনার শেষে প্রাথমিক রুষিসমবায় সমিতির সংখ্যা দাড়ায় ২,১০,০০০) ইহা 
ব্যতীত এই সময় ১৮৬০টি সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্ষ করা হয় 
কিন্তু উহ মাত্র ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বুদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৫৭ লক্ষ 
কিলোওয়াটে আসিয়া ঈাড়ায় ! 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১০.০টি ক্ষুড কারখান? লইয়। ৬০টি শিল্প তালুকের 
প্রতিষ্ঠা হয় । কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন কিন্ত প্রন্কত উত্পাদন 
হয় মাতম ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টন! ইমস্পাতপিণ্ডের উৎপার্দনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 
৪৫ জক্ষ টন কিন্ত প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৩৫ লক্ষ টন। 

মুল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথা' 
বল। হয় কিন্ত পরে উহাকে কমাইয়া ৮* লক্ষ করা হয়। হিসাব করিয়। দেখা 


৯৫৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


গিয়াছে যে কৃষি-বহিভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ এই মোট 
৯* লক্ষ লৌকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল । অবশ্ত নুতন কর্মসংস্থানের 
কতোখানি স্থায়ী নিয়োগ (560107601815) আব কতোখানি অস্থায়ী (16%০]- 
11) ) তাহা হিসাব করা হয় নাই। 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্রনা, ১৯১৬১-৬৬ (01010 6 5৪2 119 
1961-66) $ পরিকল্পনার প্রথম দশ বংসরে ভারতের অর্থনীতিতে যে সম্প্র- 
সারণশীলতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এবং পর্বতন 
দুইটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পল্পিকল্পন। খসড়। রচিত হয়। ১৯৬১ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে 
১৯৬৬সালের ৩১শে মার্চ পর্ষস্ত তৃতীয় পরিকল্পনার কার্কাল । তৃতীয় 
পরিকল্পনার সাফল্যের পথে ছুইটি বিরাট বাধা আসিয়া পড়ে। ১০৬২ সালে 
অতর্কিতে ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং পরিকল্পনার শেষ বৎসরে 
পাক-ভারত সংঘর্ষ দেখা দেয় । এই অবস্থায় ভারতের পক্ষে, গ্রতিরক্ষা। ব্যয় 
বৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়া! পড়ে এবং ইহার দরুন ম্বভাবতই উরয়নী কাধস্থচা 
ব্যাহত হয়। 

উদ্দেশ্য (১০1০০৫1%৩5) £ যুদ্ধোত্তর দেশবিভাগের সংকটে অর্থনৈতিক 
অবস্থায় যে অসমতার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া 'জাতীয় অর্থনীতির 
ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সম্প্রু- 
সারণের গতিবেগ ক্রমান্য়ে “বৃদ্ধি করাই হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । 
তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণের (9611 
91908101716 £105%/011) কৃষি করা । ন্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্য়নের দ্বারা 
৪৪ কোটি নরনারীর সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ দানই তৃতীয় 


পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য । 

এই মূল লক্ষ্যকে কার্ধকরী করার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পাচাঁটি 
পন্থা! গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, পরিকল্পনাকালে বৎসরে «ধ শতাংশ হারে 
জাতীয় আয়, ৪ শতাংশ হারে ভোগ্যব্যয় এবং ১৪ শর্তাংশ হারে সব্ধস্ব বৃদ্ধি 
করা হইবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণত। অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানীর 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মতো রুধিজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরা। তৃতীয়ত: 
ইস্পাত, জালানী, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ভ্রব্য প্রভৃতি মুল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ 
করিয়া যন্ত্রপাতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে যাহাতে আগামী 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৫৯ 


শ বংসরের মধ্যেই দেশে নিজ শক্তিতে শিল্পায়ন সম্ভবপর হইবে। চতুর্থতঃ, 
দেশের জনশক্তি পুর্ণব্যবহার করিয়া সর্বাধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে 
ভইবে। পরিশেষে, সুযোগসুবিধা ভোগের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে অধিকতর 
সমত! আনম্বন করিতে হইবে এবং আয়বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্ত্রী- 
ভবন হাস করিয়া সমাজতাস্ত্রিক কাঠীমোর সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হ্রইতে 
ইবে। 


ন্গ 


এইবার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাক। পরিকল্পনার উদ্দেশ্ত- 
গুলিকে ব্যাখ্যা করিলেই উহার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে । তৃতীর 
পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্বয়ংনির্ভরলীল সম্প্রসারণ । স্বয়ংনির্ভরশীল 
অর্থব্যবস্থা বলিতে 'আমরা সেই নর্থনীতিকে বুঝিব সেখানে প্রয়োজনীয় 
উন্নয়নের হার নিজস্ব সম্পদ দ্বারাই সম্ভব হইবে । শ্বয়ংনির্রশীল সম্প্রসারণের 
জন্য উৎপাদনের হারবৃদ্ধি, খাদ স্বয়স্তরতা "অর্জন এবং মূল শিল্প সম্প্রসারণ 
প্রযোজন। 


স্বযংনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে পৌছাইত্ে হইলে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি 
করিতে হইবে । জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে বিনিয়োগ হারকে বৃদ্ধি 
কারিতে হইবে আর বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
কর! প্রয়োজন । স্বয়ংনিরভরশীল সম্প্রসারণের দ্বিতীয় সর্ত হইল খাদো 
স্বয়ন্তরতা মন করা । খাদ্যশসোর উত্পাদন বত্সরে ৪ শতাংশ হারে বুদ্ধ 
পাইতেছে। কিন্তুহহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট শয় বলিয়; ভূতীয় পরি- 
কল্পনার শেষে খাদ্যের উৎপাদন বুদ্ধি করিয়। দ্বিগুণ করিবার নীতি গৃহীত হয়। 
থ।দ্যশস্য ব্য তত 'মন্যান্য রুধিজ পণোর উৎপাদন বুদ্ধি করাও প্রয়োজন কারণ 
শিল্পের কাচা মালেব ধোগান এবং রপ্ধানীর পরিমাণ বুদ্ধি করিয়' বৈদেশিক 
মুদ্রান্ঘর্জনের প'বমাণ বানাইবার জন্য উহা প্রুযোক্তন। স্বয়ং শির্ভরশীল 
সম্প্রসারণের তৃতীয় সর্ত হইল মূল ও ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ | বৈদেশিক 
সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইলে ২স্পাত, জালানী, বিছ্যাংশকি, 
রগায়ন। যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ৬ ভাবী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত 
করিতে হইবে । 

দ্বিতীয়ত) তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ক্লুষিকে অগ্রাধিকার দ্বেওয়! 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে ষে কৃষিজ 
উৎপাদনের হার কম বলিয়াই দেশের ব্যাপক ভর্তি হয় নাই। তৃতীয় 


৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


পরিকল্পনার কি ও সমাজোরয়ন খাতে মোট সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ ছিল 
মোঁটি বিনিয়োগের ১৪ শতাংশ । খধাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল ন! বলিয়। বিদ্বেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। 
ইহার ফলে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যস হয় তাহার ছারা যন্ত্রপাতি 
আমদানী করিতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইতে পারিত। কৃষির 
উর্রতি সাধন করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং 
কবির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অন্গপাত ক্রমশ হাস করিতে হইবে । 


তৃতীয়ত, তৃতীয় পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের একটি অগ্রবর্তী 
পদক্ষেপ । সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গড়িবার পথে প্রথম প্রয়োজন 
হইল প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার । ইহা ব্যতীত সকলের জগ্ 
সমান ন্ুুযোগ-নবিধার স্থষ্টি করিতে হইবে । তবে প্রথমেই খাদ্য, বস্তু, 
বাসস্থান, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ন্যুনতম আয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন : 
পরিশেষে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও দেখিতে হইবে 
যে ভ্রুত অর্থনৈতিক অম্প্রপারণের দরুণ সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় 
বাক্কির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইম্বা পড়ে। এই উদ্দেশ্তে মূলধন লাভ, ফটকা- 
বাজী প্রভৃতি সীমিত করিয়া রাষ্ট্রকে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণে উদ্যোগী 
হইতে হইবে । অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রবোর দাম যাহাতে স্থিতিশীল হয় এবং 
দরিন্র জনগণের আয়ত্তে পাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
হইবে। বেকারদ্িগের যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের লোকের মধ্যে আয়ের 
পার্থক্য বাড়িতে থাকে । গ্রামে ক্ষুদ্রশিল্প প্রদার এবং কৃষি উন্নয়নের মাঁধামে 
এই বৈষম্য হাস করিতে হইবে । 


চতুর্থত, পরবর্তাঁ তিনটি অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয্বা তৃতীর পরিকল্পন! রচনা করা হইল্নাছে। পরবর্তাঁ তিরটি পরি- 
কল্পনার মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরঞ্জ কাজে 
লাগাইতে হইবে । এই ভদ্দেশ্তে ব্যাপকতর ভিত্তি রচনা করিয়া আর্ধনৈতিক 
উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে অতি অঙ্স সময়ের মঞ্্যই দেশ 
স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া ওঠে । 

পঞ্চমত, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ভারতে পরিকল্পনার অগ্ভতম মূল লক্ষ্য । বেশ 
খানিকট। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরই দেশের জলশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর | 
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যাহ হউক, কর্মপ্রাথণার সত্খ্যাবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়। কর্মসংস্থানের 
স্ুযোগবৃদ্ধি তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মুল লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হ্ঠয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মোট বেকারের সংখ্য। ২ কোটি ৬* লক্ষ বলিয়া হিসাব 
করা হয়। এই সময়ে » কোটি ৪* লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা 
হয় অর্থাৎ তৃতীর পবিকল্পশীর পরও দেশে ১ কোটা ২০ লক্ষ বেকার থাকিয়া 


যাইবে। 


ব$তঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও অন্যান্ত সমাজকল্যাণমূলক কাজের 
উপর গুরুত্ব আরে।প করা হইয়াছে । সমাজসেবা ও অন্যান্য খাতে মোট 
বিনিয়েগের ১৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে । সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ 
গঠনের আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমজকল্যাণমূলক ব্যর বৃদ্ধি করা য়োজন | 

পরিশেবে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা আনয়নের 
চেষ্টা কর। হহয়াছে, পরিকপ্পনা কাধস্থচীকে একপভাবে রচন! কর! হইয়াছে 
যাহাতে পশ্চাত্পর্দ অঞ্চনগুলির অগ্রগতি দ্রুততর হয়। পরিকম্পন[র ফলাদল 
যাহাতে সকলেই সমানভাবে স্গ করিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য দেওয়। 
হইয়াছে । 

অথ-সংস্থান (010200105 010 2140) £ তৃতীয় পরিকলন।র খসডা 
রচনার সময় ৭৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে বলিম্বা হিসাব কর। হয়। 
কিন্তু শল্প সময়েব মধ্যে ছুইবার বহিঃশক্র কতৃক আক্রান্ত হওয়র পর সংশোবত 
হিসাবে দেখা গেল যে তীয় পরিকল্পনা কপাক্বণের জন্য ৮৬৩০ কোটি টাকার 
প্রয়োন হহবে। 'মর্ধপং্থানের স্বত্রগুলি শিম্ষে দেখানো হইল £ 


উৎসসমূল প্রাথমিক হিসা৭ চুড়ান্ত হিসাব 
(কোটি টাকা ) ( কোটি টাকা ) 

১। কররাজন্ব হইতে উদ্ত্ত ৫৫৯ ৪৭৩ 
২। রেলপণ প্রদত্ত অর্থ ১০5 ৮০ 
৩। অন্যান্ত সরকারী বাণিজ্য 

প্রতিষ্ঠানের মুনাফ। ৪৫৯ ৩৮৫ 
৪। জনগণের নিকট হইতে খণ ৮** ৯১৫ 
€ | স্বল্প সঞ্চয় ৬** ৫৮৫ 
৬। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ২৬৫ ৩৪ ০ 


১১ 


১৬২ অর্থনৈতিক উন্নন্ৰ 





উৎসমূল প্রাথমিক হিসাব চূড়ান্ত হিসাব 
কোটি টাকা কোটি টাকা 

৭। বাধ্যতামূলক আমানত এবং 
আমানত -, ১১৫ 
৮। ইস্পাত সমীকরণ তহবিল ১০৫ ৩৫ 

৯। বিবিধ মূলধনী আম্ব 

(08716) [6০61005) ১৭০ ১৪৩ 
১*। অতিরিক্ত কর ১৭১০ ২৮৮০ 
১১1 বৈদেশিক সাহাষ্য ২২০ ' ২৪৫৫ 
১২] ছাটতি ব্যয় ৫৫ ০ ১১৫০ 
মোট - খ€০৩ টির 


তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি (:০21655 01 016171)110 615০ 621 
187) : তৃতীয় পরিকল্পনার স্ুুতে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট চীন কর্তৃক 
অতফিতে আক্রান্ত হয় এবং পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে পাক-ভারত সংঘর্ষ দেখা 
দেয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধস্থচী ব্যাহত হয়। 
পরিকল্পনা কমিশন শ্বীকার করে উন্নয়নের বিভিব্র ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কৃষি, 
জলসেচ, বিছা, সংগঠিত শিল্প এবং গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা 
পূরণ হয় াই। অবশ্ঠ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় অনুমিত ব্যয় 
“অপেক্ষা অধিক হইয়াছে । সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৭৫০০ কোটি টাকা 
বায় হইবে বলিয়া হিসাব কর! হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যয় ৮৬৩০ কোটি টাকা 
হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ১১৩০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় বংসরে 
১৪১9 কোটি টাকা, তৃতীয় বৎসরে ১৬৫৪ কোটি টাকা এবং শেষ ছুই বং্সরে 
৪৪৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়; কলে সরকারী খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
ঈাড়ায় ৮৬৩* কোটি টাকা | 

এই পরিকল্পনাকালে আর্থশীতিক সম্প্রসারণের হার ছিল অত্যন্ত মন্থর | 
জাতীয় আয় বুদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় 
আয় বার্ধিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি কর কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম ছুই বৎসরে 
জাতীয় আয় ২২ শতাংশ হারে বুদ্ধি পায় । জনসংখ্যা বৎসরে ২২ শতাংশ 
হারে বাড়িতেছিল, জাতীয় আয় ওই একই হারে বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু আয় 
আদৌ বৃদ্ধি পাইবে না। অবশ্ত পরবর্তী ছুই বৎসরে জাতীয় আক বৃদ্ধির 
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হার অধিক ছিল-_বথাক্রমে ৪৫ শতাংশ এবং ৭*৩ শতাংশ । পরিকল্পনার 
পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ১৭ শতাংশ বুদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু পরিকল্পনার 
লক্ষ্য ছিল জাতীয় আম্ব ওই সময়ে ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা । মাথাপিছু 
আয় বৃদ্ধির হার আরও নৈরাশ্তজনক-_ পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে বার্ধিক 
১*৮ শতাংশ হারে মাথাপিছু আর বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনায় সরকারী খাতে 
৭৫০০ কোটি টাকা বিনিক্বোগের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইলেও কার্ধতঃ যোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশী হয়--৮*৩* কোটি টাকা । স্থতরাং দেখা 
ষাইতেছে যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও জাতীয় আর বুদ্ধির 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। 


পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতা জাতীয় আর বুদ্ধির পথে অন্তরায় 
স্ষ্ট্টি করে। পরিকল্পনায় কৃষি উত্পাদনের বাধিক লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশ 
হারে ধার্য করা হয়। কিন্তু কাধতঃ ১৯৬১-৬২ সালে কৃষিউৎপান মাত্র 
১ শতাংশ হারে বুদ্ধি পায় এবং পরবর্তা বংসরে ৩ শতাংশ হাস পায় । কৃষি- 
উৎপাদনের ব্যর্থতার কারণ প্রাকৃতিক বিপধয়। কষি-উৎপাদনের ব্যর্থতার 
দরুন দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখ! দেয় । ১৯৬৯-৬২ সালে কৃষি-উৎপাদনের 
স্থচকসংখ্য! ছিল ১৪১*৪, ১৯৬২-৬৩ সালে উহা! হ্াস পাইয়া ৯৩৬৮ হয়, 
১৯৬৩-৬৪ সালে বৃদ্ধি পাইয়া উহা! ১৪০*৫-এ আসিয়। দাড়ায়, পরবর্তাঁ বৎসর 
অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে উহ্। বুদ্ধি পাইয়া উহ? ১৫০-এ আসিয়। দীড়ান্ব। কিন্ত 
১৪৬৫-৬৬ সালে পুনরায় কষি-উতৎ্পাদন সুচী হ্রাস পায়। 


১৯৬১-৬২ সালে খাদাশস্তের মোট উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ৭৯৭ কোটি 
টন। ১৯৬২-৬৩ জালে উহার পরিমাণ হয় ৭৭৫ চোটি টন, ১৯৬৩-৬৪ 
সালে হয় ৭:৯৪ কোটি টন । ১৯৬৪-৬৫ সালে হয় ৮৮৪ কোটি ঈন কিন্তু 
১৪৬৫-৬৬ মালে উহ! হ্রাস পাইয়া ৭৩ কোটি টনদে আসিম্বা দাভায়। 
অনুমান করা হইয়াছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ণাছাশস্তের উৎপাদন 
১* কোটি টন হইবে কিন্তু কার্যত: পরিকল্পিভ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই । 

কষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই 
ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অতিরিক্ত ১২৮ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র 
৬* লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়াছিল । 

শিল্পক্ষেত্রে বাধিক ১১ শতাংশ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা! ধাধ 


৯৬৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, 


ছিল কিন্ত পরিকল্পনার প্রথম ছুই বৎসরে শিল্প উৎপাদন যথাক্রমে ৭ শতাংশ 
এবং ৭*৭ শতাংশ হারে বুদ্ধি পায়। পরবর্ত তিন বংজরে শিল্প-উতপাদন 
ছিল ষথাক্রমে ৮'€ শতাংশ ৭ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে শিল্পক্ষেতেও উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই । 

পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছিল । রাস্তা] 
নির্মাণ, জাহাজ নির্মীণ, বন্দর সম্প্রসারণ, বেসামরিক বিমান চলাচল এবং 
ডাক ও তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাতর! পূরণ হুইয়াছে। 

বিছ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি! 
পরিল্পনাঁয় ১২৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্ত, 
প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ১*২ লক্ষ কিলোওয়াট। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি আশাতিরিক্ত হইয়াছিল । শিক্ষার 
সকল পধায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছিল। এই সময়ে স্কুল ও কলেজের 
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নার্স এবং ধাত্রী 
ছাড়া অন্য সকল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছিল । গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার 
অগ্রগতি বিশেষ উতৎসাহজনক নয় । গৃহনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লক্ষে ধাধ 
করা হইলেও প্ররুতপক্ষে মাত্র ২ লক্ষ গৃহ নিমিত হয়| 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মুলাস্তর ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতে থাকে । ফলে 
মধ্যবিত্ত এবং নিশ্্রথিও শ্রেণীর জীবনধারণ করা ছুঃসাধা হইয়া পড়িতেছে । 
মৃূল্যন্তর বৃদ্ধির কারণ হইল (ক) কৃধি-উৎপাদনের ব্যর্থতা, (খ) ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনের স্বল্পতা এবং (গ) অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয়; তৃতীয় পরিকল্পনার 
খসড়ায় ৫৫* কোটি টাকা ঘাটিত ব্যয়ের পরিমাণ ধার্ধ করা হইলেও প্রকৃত 
্বাটতি বায় অনেক বেশী হয়--১১৩৩ কেটি টাকা, (ঘ) ১৯৬৬ সালের 
মুপ্রামান হাসও মূল্যরদ্দিতে ইন্ধন ষোগার় । 


তিনটি বার্ষিক পরিকল্পন! (১৯৬৬-৬৯) (01066 45017080180) 
১৯৬৫-৬৬ সালে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্কাল শেব হইলেও নান! অন্ুবিধার 
দরুণ চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ স্থুরু কর সম্ভবপর হুয় নাই। অধ্নশ্য এই 
সময়ে উন্নয়নের কাজ বন্ধ রাখা হয় নাই তবে উহ! পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
ভিত্তিতে ন! হইয়া পর পর তিনটি বাধিক পরিকল্পনার ভিত্বিতে চলে । বার্ধিক 
পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল চতুর্থ পরিকল্পানা দুরু ন! হওয়া পর্বস্ত উন্নয়নের, 
কার্ধধারাকে অব্যাহত রাখা । তিনটি বারধধিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২০৮২ 


ভারতের পরিকর্পিত 'অর্থনৈতিক উররয়ন ১৬৫ 


কোটি টাকা, ২২৪৬ কোটি টাকা এবং ২৩৩৭ কোটি টাকা ব্যয় কর1 হুয়। 

১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পন! শেষ হইবার পরই চতুর্থ পরিকল্পনার 
কাজ স্থুরু হয়। তৃতীয্ব ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যবর্তা সময়কে “পরিকল্পন। 
বিরতির কাল (181 19109) বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য বার্ধিক 
পরিকল্পনা কালে যে বিনিয্ষোগের গতিধার] মন্থর হইয়। যাঁয় তাহ! অনন্বীকার্ধ 
আর এই কারণেই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে মন্দাজনিত সংকট তীব্র 
আকারে দেখ। দেয়। 

এই পরিকল্পনাগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ উত্ধসমূহ হইতে 
৩৬৪৮ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ২৪২৬ কোটি টাকা এৰং ঘাটতি 
ব্যয় দ্বারা ৬৮২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয় । 


চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। ১৯৬৯-৭৪ (2০00) 615৩ ০৪7 [181 
1969-74) £ ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা শে হইবার পরই চতুর্থ 
পরিকল্পনার কাজ স্থুরু হয়। এই পরিকল্পনার কাকাল হইল ১৯৬৯ সাল 
হইতে ১৯৭৪ সাল। এই পরিকল্পনায় মোট ২৪১৮৮২ কোটি টাকা লগ্শী করা 
হয় । সরকারী খাতে ব্যয় হইবে ১৫১৯২ কোটি টাক: আর বেসরকারী খাতে 
বায় হইবে ৮৪৮০ কোটি টাকা । সরকারী খাতে বিনিক্বোগ ব্যয় হইবে 
১৩১৬৫ কোটি টাকা আর চল্তি ব্যয় হইবে ২২৪৭ কোটি টাকা। 


উদ্দেশ্যসমূহ (09৮1০০%9) : অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ পরিকল্পনা 
সম্পকে দৃষ্টিভংগী (2019901% 00 £০0 01270) নামে যে দলিল প্রস্তত 
করেন মোটামুটি ভাবে তাহাকেই চতুর্থ পরিকল্পনার ভিত্তিন্তস্ত বল ষায়। 

(১) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধো উন্নয়নের গতিবেগ বুদ্ধি করাই 
হইল চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য । বর্তমান উন্নয়নের হার সকলের জন্য 
লাভজনক কর্মসংস্থান করার পক্ষে যে যথেষ্ট নয় তাহ: স্বীকার কর! হইম্বাছে। 
খাগ্শন্টে শ্বয়স্তরতাঁর অভাব এবং বৈদেশিক সাহাযষ্টর উপর অতিরিক্ত 
নির্ভরশ'লতাঁ বর্তমান উন্নয়নের অনুচ্চ হারকেও ব্যাহত করিতে পারে। 
ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যাহাতে সুষম গতিতে অগ্রসর হইতে পারে তার জঙ্চো 
উন্নয়নের সঙ্গে স্থিতিশীলতা বজায় রাখ প্রয়োজন । খাদ্যশঙ্টের ঘাম ষাহাতে 
স্থিতিশীল রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে খাদ্যের মন্ভুতভাগ্ডার গড়িয়া তুলিতে 
হইবে । আমাদের জাতীয় পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য কেবলমাত্র জাতীয় আর ও 
মাথাপিছু আত্ন বৃদ্ধি কর! নন্ব-_উর্রয়নের স্ফলগুলি যাহাতে অধিকাংশ লোক 


টি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, 


ভোগ করিতে পারে, আয ও জীবনযাত্রা মানে যে বৈষম্য আছে তাহ 
যাহাতে হাস পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতি যাহাতে সমাজে 
অসন্তোষের ্ট্টি করিয়। গণতান্ত্রিক সমাজের মূল কাঠামোকে বিপন্ন না করে 
তাহা দ্বেখাও পরিকল্পনার লক্ষ্য । অন্তভাবে বলা যায় যেসামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য । পরিকল্পনার কার্যস্থ্চী 
এরূ্‌পভাবে রচনা করিতে হইবে ধাহাতে সমাজের ছুর্বলশ্রেণী ও অনুরত অগ্গল- 
গুলি বিশেষভাবে উপকৃত হয় । পরিকল্পনার অন্যান্য উদ্দেশ্গুলি নিম্নে বর্ণনা 
করা হইল 2 

(২) খাদ্যে স্বশ্স্তরতা অর্জন চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ; 
চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১২ কোটি ৯* লক্ষ টন. ধার্য কব 
হয়। খাগ্ঘশস্ত উত্পাদনের বার্ধিক হার হইবে ৫ শতাংশ। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট 
ধাতে সরকারী উদ্যোগে বাদ্ববরাদের পরিমাণ হইল ২৭২৮ কোটি টাকা। 
খাদ্য উৎপাদনের ষে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহ পুরণ হইলে ১৯৭৪ পালের 
পর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না) 

(৩) জীবনষাত্রার মানোরক্বনের জন্য জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় 
বৃদ্ধি সম্ভোষজ্জনক হওয়। প্রত্মোজন | এই সময়ে বৎসরে ৫.৫ শতাংশ হারে 
জাতীয় আয় এবং ৩ শতাংশ হারে মাথাপিছু আদ বুদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে । 
১৯৭৩-৭৪ সালে জাতীয় আয় ২৮৯৮০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়। 
৩৭৯০ কোটি টাকা হইবে। এই সময়ে মাথাপিছু আয় ৫৪৬ টাকা (১৯৬৬-৬৯) 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৬ টাকা হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে জাতীয় 
আয, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কি হইবে তাহার হিমাব দেওয়া 
হইল £ 





১৯৬৮-৬৯ ১৯৭ ৩-৭ 

১) জাতীয় আয ২৮১৮০ (কোটি টাক ৩৭১৯০৯ কোটি টাঃ 
২। জনসংখ্যা ৬২ কোটি ৭ লক্ষ | 
৩। মাখাপিছু আক £৪৬ টাকা ৬৩৬ টাক! 
৪1 অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১ ১৩২ ১] 
(জাতীয় আয়ের% হিসাবে) | 
৫ | নীট বিনিয়োগ ১১০৩ ১ ১৪৫ ১, 


(জাতীয় আয়ের % হিসাবে) 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৬৭. 


(8) পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইল অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক শ্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা । এই উদ্দেশ্তে পরিকল্পনায় সাধারণ 
মান্থষ ও সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর কল্যাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়' 
হইয়াছে। আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাহাতে মৃষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাত্ছে 
কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে দেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরক'রী নীতি নির্ধারণ 
করিতে হইবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে 
প্রসারিত করা প্রম্নোজন। চতুর্থ পরিকল্পনাস্ব সরকারী উদ্যোগে যে বিনিয়োগ 
করা হইয়াছে তাহ! মোট বিনিয়োগের ৬ শতাংশ । 

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওষ: 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর 
ষে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী কোন পরিকল্পনায “দওয়া হয় নাই। 
সাধারণ লোক যাহাতে উন্নয়নের ফল ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
জন্মহার যতদুর সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে । জন্সহাব ছিল প্রতিহাজারে 
৩৪৯--১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে উহ] ৩২-এ নামাইয়া আনিবার নির্দেশদেওয়া হয়. 

(৬) আত্মশির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হাসের 
উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় সম্চিত গুরুত্ব দেওয়] হইয়াছে । বৈদেশিক সাহায্যের 
উপর নিরশ্ীলতা হ্রাস করিয়া পরিকল্পনার অগ্রগতির অনিশ্চন্কতা দূর করিতে 
হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৫*০ কোট 
টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় উহাকে হাস করিয়া ১৮৫* কোটি টাকা করা হইবে । 
বৈদেশিক সাহায্য হাস এবং পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বুদ্ধির দরুন রপ্তান? 
সম্প্রসারণ কর। অধিকতর প্রয়োজন হইবে । 

(৭) প্রব্যমূলোর স্থাষিত্ব রক্ষা, কর! চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য । 
অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করাই হইল চতুর্থ 
পরিকল্পনার লক্ষ্য । মৃল্যন্তরের ভধ্বগতি রোধেব জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় 
যথাসম্ভব কম ঘাটতি ব্যয় করিবার কথা বল। হয়, প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি ব্যয়ের 
পরিমাণ দাড়ায় ৩০০ কোটি টাকা। 

(৮) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অতীতে 
পরিকল্পনা! কমিশন পরিকল্পনার স্থচনায় পূর্বেকার বেকার ও পরিকল্পনাকালে 
যে নুতন বেকার হৃষ্টি হইবে তাহার এক হিসাব প্রকাশ করিত। কিন্তু চতুর্থ 
পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন ইহা নিজে না করিয়া ভগবতী কমিটির উপর 
এই দ্বাস্রিত্ব ছাড়িয়া দেয়। এইসময় মোট কর্মপ্রার্থার সংখ্যা হইবে ৩ কোটি 


১৬৮ অর্থনৈতিক উরয়ন 


৯৭ লক্ষ । আশা করা হইয়াছিল এই জময়ে ৯ কোটি ৯* লক্ষ নৃতন কর্ম- 
সংস্থানের হৃষ্টি হইবে । 

(৯) চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের উপর পূর্ববর্তী 
পরিকল্পনাগ্ডলি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওযা হইয়াছিল । সমাজতান্ত্রিকতার 
আদর্শ ব্পায়ণের জন্য শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ খাতে বায় বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন । 
তপশীলতুক্ত উপজাতিঃ প্রান্তিক ও ভূমিহীন রুষক প্রভৃতি অর্থনৈতিক হূর্বল 
শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; এই সময়ে জেলাভিত্তিক 
পরিকল্পনা রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। 


পরিকল্পনার ব্যয়বরাদদ (019১ ০1 07০ [197 2 চতুর্থ পরিকল্পনায় 
সরকারী খাতে মোট ১৫,৯০২ কোটি টাকা ব্যয় কৰা হইবে। সম্পদ 


একত্রিকরণ করার ক্ষেত্রে পঞ্চম অর্থ কমিশনের স্রপারিশগুলি গ্রহণ করা 
হইয়াছে। 


অর্থসংস্থানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা খায় ষে চতুর্থ পরিকল্পনার 
সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বাধিক পরিকল্পনার পার্থক্য রহিম্বাছে। চতুর্থ 
পরিকল্পনায় এরূপভাবে নর্থ সংস্থানের প্রস্তাব কর! হঠ'রাছে যাহাতে স্থিতি- 
শীলতার সহিত উত্রম্বন "এবং স্বয়ংনিভরশীলতার উদ্দেশ সাধিত হয়। 
অভ্যন্তরীণ উৎন হইতে সংগৃহীত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৭৮ শতাংশ 
করা হইক্মাছে। তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বাধিক পরিকল্পনায় উহ। যথাক্রমে 
৫৯ শতাংশ ও €৪ শতাংশ ছিল। সরকারী ক্ষে£ভে বৈদেশিক সাহায্যের 
পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বাধিক পরিকল্পনায় যধাক্রমে ২৮ শতাংশ 
ও ৩৬ শতাংশ ছিল-_চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা হাঁস পাইয়া মোট অর্থ সম্পদের 
১৭ শতাংশ হয়। এই পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য নীট বিনিয়োগের 
৮"২ শতাংশ হইবে ৷ ধাটতি ব্যয় হয় মোট সম্পদের মাত, € শতাংশ কিন্তু উহা 
তিনটি বাধিক পরিকল্পনায় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যপাক্রমে ১০ শতাংশ ও ১৩ 
শতাংশ ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে প্রত্তাবিত ১৫,৯*২ কোটি 
টাক] নিম্নলিখিত স্থত্র থেকে সংগৃহীত ইহবে £ 


১1 অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদ ৮৭৩৪ কোটি টাকা 
২। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ ৩১৯৮ & ১ 
( অতিরিক্ত কর ইত্যাদি মারফৎ ) 
৩। জীবনবীম। ও অন্তান্ সরকারী সংস্থা ৫০৬ ৪ ১ 
ও বাজার হইতে গৃহীত খণ 


১২৪৩৮ 
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৪। বৈদেশিক সাহায্য ২৬১৪ , ৯ 
৫ | দ্বাটতি ব্যয় ৮৫০ 9৪ ১, 


মোট ১৫১৯২ কোটি টাকা 


চতুর্থ পরিকল্পনার অগ্রগতি (2:০81995 ০£ 0১6 70810 0191.) 2 
চতুর্থ পরিকল্পনার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। চতুর্থ পরিকল্মন। 
কালে ১৫,৯*২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ কর! হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যন্ব হয় 
১৬,১৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৫৮ কোটি টাক] বেশী । ব্যয় অধিক হওয়া সত্বেও 
পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি সকল ক্ষেত্রে পূরণ হয় নীই কারণ এই সময়ে 
অহুতপূর্ব মুন্্াস্ফীতি ঘটিয়াছিল | পরিকল্পনায় ৮৫০ কোটি টাকা ঘাটতিবান্ব কর! 
হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্ত উহার প্রকৃত পরিমাণ ধ্রাড়ায় ২.৬* কোটি 
টাকা। 

এই সমফ্ে উন্নয়ন হার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই । পরিকল্পনায় 
জাতীয় আয় বুদ্ধির লক্ষ্য ছিল বার্ধিক ৫'৭ শতাংশ কিন্তু উহা হয় গডে মাত্র 
২৮ শতাংশ মাত্র। জাতীয় 'আর বুদ্ধির হার ছিল প্রথম বৎসরে ৪"৭ শতাংশ, 
দ্বিতীয় বংলরে ৪"৯ শতাংশ, তৃতীয় বদর ৯৪ শতাংশ, চতুর্থ ব্সর ০*৯ 
শতাংশ এবং শেব ব্সর ৩৪১ শতাংশ । 

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হার আশাম্থরূপ না হওয়ার কারণ কুধি- 
ক্ষেত্রে ব্যর্থত। । ধরা হইয়াছিল যে মোট খাদ্য উত্পাদন » কোটি ৮* লক্ষ 
টন হইতে বুদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৭৩-৭৪ সাল) ১২ কোটি 
₹* লক্ষ টনে পরিণত হইলে কিন্তু উৎপাদনের লক্ষামাত্রা পূরণ হয় নাই। 
অবশ্য সবুজ্র বিপ্লবের দরুণ গষের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। 


শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। প্রক্বোজনীয় 
কাচামাল, কক্পলা ও বিদ্যুতৎ্শক্তির ঘাটতি এবং পরিবহনের অন্ুবিধার জন্য 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয নাই। বৎসরে ৮ হইতে 
১* শতাংশ হারে শিল্পোৎ্পাদন বাড়িবে বলিম্বা ধর। হইয়াছিল কিন্তু প্ররুত 
উৎপাদন বুদ্ধি ৪ হইতে € শতাংশের বেশী হয় নাই । 

পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯৩ লক্ষ কিলোওয়াট বুদ্ধি করিয়া মোট 
উৎপাদন ২ কোটি ৩* লক্ষ কিলোওয়াট কর হইবে বলা হইয়াছিল। কিন্ত 
এই ক্ষেত্রেও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা! পূরণ হয় নাই । মাত্র ৪৬ লক্ষ কিলোওয়াট 
উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। 


১৭৩ অর্থনৈতিক উদয়ন 


পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১১৭৪-৭৯ (5110) 6155 521 চ১121), 
1974-79) ১৯৭৪ সালে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইলে পঞ্চম পরিকল্পনা 


সুক্ু হয় । পঞ্চম পরিকল্পনার কার্যকাল হইল ৯৯৭৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৭৯ 
সালের মার্চ। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্থতিপত্র (201019801) 00 1175 [10 
2157) নামে ষে প্রস্তাবনাটি রচিত হইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া! পঞ্চম 
পরিকল্পনার খসড়। রচন। করা হইয়াছিল। পঞ্চম পরিকল্পনাকে “জনগণের 
পরিকল্পান1” ১০০165 ৮18) বলিম্বা অভিহিত করা হইয়াছে কারণ ইহাতে 
দেশে দ্রারিজ্র্যরেখার নীচে অবস্থিত বৃহত্তর জনগণের ন্যুনতম প্রয়োজন পুরণের 
প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়1 হইয়াছে । 


প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাযথ 
শিল্পোরম্বনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল । চতুর্থ পরিকল্পনায় স্থিতিশীলতার 
সহিত উন্নয়নই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য । পরিকল্পনার বিগত ছুই দশকে 
ষদ্দিও আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছি 
তথাপি জনগণের ছুঃখকষ্টরের বিশেষ লাবব হয় নাই; দরিদ্য ও বেকারত্ব ক্রম- 
বর্ধমান আকারে বাড়িক্স। চলিয়াছে। তাই পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দুর করা 
এবং সামাজিক স্তায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়1 হইয়াছে। 

পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল প্রভূত পরিমাণে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এবং 
জনগণের ন্যুনতম প্রাধমিকু প্রয়োজন মিটিয়ে বেকারী ও দারিদ্রের উপর 
সরাসরি এক প্রচণ্ড আঘাত হানা । দারিব্র্যরেখার নীচে রহিয়াছে এরূপ লোকের 
সংখ্যা ২২ কোটি, পঞ্চম পরিকল্পনাকালে এই লোকগুলিকে জীবনষাত্রার 
ন্যুনতম পর্যায়ে আনিতে হইবে; হৃহাপ্দের মাসিক আর অন্ততঃ ৪০ টাকা 
করিতে হইবে । 

গ্রামের দরিদ্র লোকের অধিকাংশই হইল ভূমিহীন কুবিশ্রমিক এবং ক্ষ 
ও প্রান্তিক চাষী । পরিকল্পনায় ইহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সর্াধিক 
ওরুত্ব দেওয়! হইয়াছে । ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে উদ্ধত জমি বণ্টন 
করিয্বা এই সব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি কর] বার। কিন্তু উনবিংশ শড়াব্দীর 
শেষভাগে জারের রাশিয়ায় জমি বণ্টন করিয়াও দারিদ্র্য ঘমস্যার কোন স্কুরাহ। 
হয় নাই। অবশ্ত দ্বিতীয় মহাধৃদ্ধের শেষে জাপানে ভূমিসংক্কারের দরুণ যেই 
সুফল পাওয়। গিয়াছিল ভূমিসংস্কারের সঙ্গে শিল্প গ্রারও হইতে থাকে। 

উদ্দেশ্য (0৮15০০3) £ পঞ্চম পরিকল্পনার প্রধান ছুইটি লক্ষ্য হইল 

দারিগ্র্য দূরীকরণ এবং স্বয়ংনির্ভরশ্ীলতা অর্জন । 


ভারতের পরিকঙ্গিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৭১ 


অর্ধোরত দেশের নিদারুণ সমন্টা হইল দেশব্যাপী দারিজ্রা। মোট জন- 
সংখ্যার ৩* শতাংশ লোক আজও ““দারিক্যরেখার” নীচে বা জীবনযাত্রার 
ন্যুনতম মানের নীচে রহিয়াছে ।- দারিত্র্যের মূল কারণ হইল বেকারত্ব, অর্থ- 
ধনতিক অনগ্রসরতা আর অসম ধনবন্টন। পরিকল্পনাস্ব উল্লিখিত ছুই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়নের উচ্চ হার, আস্ত বন্টনের সমতা এবং অভ্যন্তরীণ 
সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি। পরিকল্পনার প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়লিখিত্ত 
কার্ধস্থচী গ্রহণ কর! হইয়াছে : 


(১) বামিক €"৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে ; (২) 
উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (৩) জনগণের 
ন্যুনতম প্রয়োজন পূরণের কার্ধস্থচী রূপায়িত করিতে হইবে? প্রাথমিক শিক্ষা, 
পানীয় জল, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা, ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, 
গ্রামীণ রাস্তাঘাট শির্শাণ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বস্তি উন্নয়ন এই 
কার্স্থচীর অন্তভূক্ত। (৪) সমাজ কল্যাণের কাধস্থচী সম্প্রসারিত করিতে 
হইবে; (৫) কৃষি, মূলশিল্প এবং ভোগপণা উৎপাদনকারী শিল্পেব উপর গুরুত্ব 
আরোপ, ড্) সরকারী সংগ্রহ ও বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যাষ্য মূল্যে নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্যের ষোগান অব্যাহত রাখিতে হইবে ; (৭) রপ্তানী সম্প্রসারণ 
করা, (৮) অপ্রয়োজনীয় ভোগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, (৯) দাম, মজুরি 
ও আয়ের মধো আপেক্ষিক সমতা আন্য়ন করা এবং (১০) করব্যবস্থ' ও 
অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বৈধম্য দূর করা । 


পঞ্চম পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্টুটি হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'আক্মনিভর- 
শীলতা অর্জন করা । ন্বয়ংনিভরশীলতার ধাবণাটি প্রথম ব্যক্ত কর হয় তৃতীয় 
পরিকল্পনায় । স্বয়ংনির্ভরশীলতা। অর্জনের তিনটি পদ্ধতি হইল (১) বিশেষ 
ধরনের বৈদেশিক সাহাধ্য হইতে দেশকে মুক্ত করা, €২) পর্যায়ক্রমে আত্মনিতভর- 
শীলতার পথে অগ্রনর হওয়া এবং (৩) অন্তবতীকালীন সময়ে বৈদেশিক 
সাহায্যের মাধ্যমে দেশকে আরও গতিশীল করিয়া তোলা । অর্থনৈতিক 
স্বনিতরশীলতা৷ অর্জনের উদ্দেশ্তে উৎপাদন বৃদ্ধি) রশ্তানী সম্প্রসারণ, বৈদেশিক 
সাহাযোর পরিমাণ হাস এবং উরয়নের হার বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি দিতে হইবে । 
চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহাযোর পরিমাণ ছিল মোট বিশিক়ে!গের ৮"২ 
শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনা কালে উহ হাস করিয়া ৩১ শতাংশ করার লক্ষ্য 
স্থির কর! হয়। 


১৭২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


পঞ্চম পরিকল্পনার মোট ব্যয়বরাদা হইল ৫৩,৪১১ কোটি টাকা । ইহার 
মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যন্ববরাদ্ধ হইল ৩৭,২৫* কোটি টাকা এবং বেসরকারী 
খাতে ব্যয় হইবে ১৬,১৬১ কোটি টাকা। চূড়াস্ত পরিকল্পনায় মোট বিনিয্োগের 
পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের দামের ভিত্তিতে বৃদ্ধি করিয়া ৬৬,৩৫৩ কোটি টাকা 
করা হয়--সরকারী ক্ষেত্রের জঙ্ত ধরা হয় ৩৯১৩৪ কোটি টাক এবং বেসরকারী 


ক্ষেত্রের জন্য ২৭,*৪৯ কোটি টাকা । নীচের তালিকায় পঞ্চম পরিকল্পনার চূড়াস্ত 
ব্যরবরাদ্দ দেওয়া হইল £ 





উন্নয়নক্ষেত্র ব্যয়বরাদ্দ ( কোটি টাকা ) 
১। কৃষি ও সংঙ্গিষ্ক্ষেত্ ৪৬৪৩-৬ 
২। জলসেচ ও বন্তা নিকন্ত্রণ ৩৪৩৪৩ 
৩। বিদ্যুৎ ৭০১৫. 
৪ গ্রামীণ ও ক্ষুত্রশিল্প ১০১২৯০"৬ 
৫। শিল্প ও খনি লিলি 
৬। পরিবহন ও ষোগাষোগ ৬৮৮১ *8 
৭1 শিক্ষা ১২৮৪৩ 
৮। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ৪৪৫-৩৩ 
»। স্বাস্থ্য ৬৮১৭ 
১০1 পরিবার পরিকল্পন। 9৯+'3 
১১। জলসরবরাহ এবং জনম্বাস্থ্য টিটু 
১২। গৃহ্নির্যণ ও নগরৌনয়ন ১১০৯৪ 
১৩। অঙ্ুল্পত জাতির কল্যাণ ই 
১৪ | সমাজকল্যাণ ৮৬২ 
১৫1 শ্রমকল্যাণ ও শিল্পশিক্ষণ ৪৫? 
১৬। অন্যান্ত কাধস্থচী ১৩৫৮৬ 
মোট ৩৪,৩০৩"২ কোটি টাকা 


উন্নয়ন হার (1২৪6০ ০ 07০) 2 পঞ্চম পরিকল্পনাকালে গড় 
বাধিক অভ্যন্তরীণ ৎপাদন হার হইল ৪'৩৭ শতাংশ । পরিকল্পন্মীর মূল 
কার্ষপ্রণালী হইল দ্রুতহারে কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা, প্রাপ্ত শক্তি অম্পদের কাম্য ব্যবহার করা এবং প্রক্মোজনীয় কাচানমাল ও 
সাধারণের ব্যবহাধ পণোর উৎপাদন ও সুদক্ষ বণ্টন সুনিশ্চিত কর] । 

পঞ্চম পরিকল্পনা! কালে খাছশস্তের বাধ্ধিক উৎপাদন হার হইবে ৪-২ 
শতাংশ- চতুর্থ পরিকল্পনায় ওই হার ছিল «'৬ শতাংশ। খাস্ত উৎপাদন 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৭৩, 


বাধিক ৪'২ শতাংশ হারে বাড়িবে ধরিষ্। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ১৪ কোটি 
টন উৎপাদন হইবে । কিন্তু টড়ান্ত পরিকল্পনায় ওই লক্ষ্যমাত্রা ত্রাস করিয়া! 
১২৫ কোটি টন ধার্য করা হয় । খাছাশস্ত ও ন্তান্ত ফসলের উৎপাদন 
বাড়াইব1র জন্য আবাদী জমির প্রসার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ও সেচের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ধাধিক ৮'১ শতাংশ হাতে বুদ্ছির লক্ষ্য স্থির করা 
হইম্নাছে। পবিকল্পন!য় বিভিম শিল্পের উৎপাদন দশ স্থির করা হইয়াছে । 
এই সময়ে বিদ্বাৎ উৎপ|দশ ক্ষমতা ১৬৫ কোটি কিনলো ওয়াট বাছানো হইবে। 

অর্থনৈতিক উরয়ন ও আমাজকে 'ভাধুনিকীকবণ কর।ঈ পাপারে শিক্ষার এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে । পরিক্প্পনাকালে শিল্প, খাতে ৯২৬ কোটি টাকা 
বায় করা হইবে । প্রাথমিক শিক্ষার উপর অপিক দ্দাব দে এয়া হইয়াছে। 
চতুর্থ পবিকল্পশাষ শিক্ষাগাত* বায়ক্বান্দ ছিল ৭৮৬ কোটি ঢাকা। 

পঞ্চম পরিকপ্পনায খাবষিক ৭'৬ শততংশ হারে নগ্যান) বুদ্ধব হিসাব করা 
হহয়াছে। 

ধনবৈধযোর প্রধান কাৰণ হইল ব্যাপক বেকাপতু ও অর্ঘ বেকাবত্ব__ তাই উহা 
দুর করিবব সঠিক পখ হইল প্রভৃত পরিমাণে কর্মসং হান কি করা । কর্মসংস্থান 
ছুই ধরনের হইতে পাবে--মন্ত্ুরী প্রদ্ায়ী কমমসংস্থান। (০০ ০0101050171) 
এবং ম্বয়ংনিতরশীল কমসংস্থান (১০1০1010512021) ; পঞ্চঘ পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগ শীতি মজুরী পদারী কর্মসংস্থান বুদ্ধিব প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া নিধারণ 
করা হইয়াছে । কিছু শুধুমাত্র ওই ধবনের কর্মসংস্থান স্থা্ট করিয়া বেকার- 
সমহ্যার সমাধান কর যাবে না, তাই কৃষি, ক্ষৃদ্রশিল্প এবং বাবসায় ও বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে ়্ংনিভবশীল কর্মসংস্থান কব দিকেও দৃটি দেওয়া হইয়াছে । 


পঞ্চম পরিকল্পনার অগ্রগতি 01081655 ০1 05 1010) 2190) 2 পঞ্চম 
পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে গোড়া থেকেই নানা বাধাবিদ্ৰ দেখা দেয়। প্রবল 
মুদ্রান্্ীতির চাপ, কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা) বিশ্বব্যাপী তৈলসংকট, ক্রমাগত 
প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স প্রভৃতি কারণ পরিকল্পনা কামশনের হিসাব-নিকাশ 
বানচাল করিয়। দিয়ছে। এই কারণে চূড়াস্ত পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখ। দেয় । পরিকল্পনার প্রথম তিনবতসরে সরকারী ক্ষেত্রে 
, অন্থমিত ব্যয় হইল ১৯,৫০৫ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে অর্থাৎ পঞ্চম, 
পরিকক্গনার শেষ বসরে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইয়াছে ৯৯৬৫ কোটি টাকা । 


১৭৪ অর্থনৈতিক ভল্ঞ্জন 


১৯৭৮-৭৯ সালে সরকারী ক্ষেত্রে ১১১৬৫* কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়। 
হিসাব করা হইয়াছে । 

পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বুদ্ধি সম্তোষজনক হয় নাই। পঞ্চম পরি- 
কল্পনার প্রথম তিন বৎসর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হইল যথাক্রমে **২ শতাংশ, 
৬" শতাংশ এবং ৫২ শতাংশ । 


কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতিও অসমান । ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষি উৎপাক্গন স্থচক 
৯৩৩"৩-এ আসিস দাড়ায় কিন্ত পরবতী বৎসরে (১৪৭৪-৭৫) উহা স্রাস পাইয় 
১২৮৬ হয় । ১৯৭৫-৭৬ সালে অবস্থার উন্নতি ঘচে এবং কৃষি উৎপাদনের 
স্থচক ১৪৮*৬-এ আসিয়া দাঁড়ায় । সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইয়াছে; চতুর্থ 
পরিকল্পনার শেষে সেচসেবিত এলাকা ছিল ৪"২২ কোটি হেকৃটর, ১৯৭৭-৭৮ 
সালে উহা বুদ্ধি পাইয়া ৪*৪৮ কোটি হেক্টরে আসিয়া দাডায় । 


গত তিন দশকে বিদ্যুৎ উত্পাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও উহ 
প্রয়োজনের তুলনায় অশেক কম। ১৯৫, সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমত। 
ছিল ২৩০ মেগাওয়াট১ ১৯৭৬-৭৭ সালে উহা বুদ্ধি পাইয়া ২৪১*০* মেগাওয়াট 
হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে ২০* মেগাওয়াট উত্পাদন ক্ষমত1 বৃদ্ধি পাইবে বলিয়। 
অগ্মান করা হহতেছে। 


শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হার ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে ১৯৭৭-৭৮ 
সালে বাধিক ৬ শতাংশ হারে হইয়াছে। 

' শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি বিশেষ সস্ভতোবজনক | ১৯৫*-৫১ সালে মোট 
স্থল ও কলেজের সংখ্যা ছিল ২*৩১ লক্ষ, উহা! পঞ্চম পরিকল্পনার সুরুতে বুদ্ধি 
পাইয়া ৫৭২ লক্ষ হয়। 

পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ (.953905 01 71877370 
861151709) 2 ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ৩* বৎসর অতি হইতে 
চলিয়াছে সুতরাং অর্তীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ ক সময় 
আসিয়াছে বল চলে । অতীতের ক্রুটি পরিহার করিয়া সঠিক পথে (অগ্রসর 
হইতে পারিলে ভবিস্কতে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হইবে । 

মনে রাখ দরকার পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ নয়--বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা 


প্রদর্শন করাও ইহার লক্ষ্য নয়। ইহ! স্বশ্প সময়ে সামাজিক উদ্দেন্ত সাধনের 
হাতিয়ার । দীর্ঘকালীন দইভংগী না'থাফিলে অথবা সর্বদা নীতির উদ্গেস্ 


তারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নবন ১৭৫ 


সম্পর্কে সচেতনতা ন। থাকিলে পরিকল্পনা তাহার সামাজিক ভাৎপর্য হারাইয়! 
কয়েকজন মডেল নির্মাত1 পণ্ডিতের বৈদঞ্ প্রদর্শনে পর্যবসিত হইবে 


বিগত ভিন দশকের পরিকল্পনার পরও দ্বারিপ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক 
অসাম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া! চলিয়াছে ;উন্নয়নের হার অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের 
পরিকল্পনা কিছুটা! সাফল্যলাভ করিলেও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নিয়োগ 
সষ্টির ক্ষেত্রে উহ] ব্যর্থ হইয়াছে । স্ৃতরাং বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া 
আমাদের পরিকল্পনার সামাজিক ন্যায়বিচার ও কর্মসংস্থান বুদ্ধির উপর জোর 
দিতে হইবে । উৎপাদন বৃদ্ধি বা মূলধন বৃদ্ধির সহিত নিয়োগ বৃদ্ধির সম্পর্ক 
থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রগত পরিকল্পন1 (5901019] [01810178708) সত্বেও 
দেশের অনেক অংশ অনগ্রসর থাকিয়া] যাইবে তাই এলাক। পরিকল্পনা 
(8198 019111116) গ্রহণ করিয়া আঞ্চলিক বৈষম্যগত ক্রটি সংশোধন করিতে 
হইবে । 

পরিকল্পনার প্রথম ২৫ বৎসরে ২৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ঘ্টয়াছে যদিও প্রতিটি পরিকল্পনার উন্নয়ন হার উহা অপেক্ষা অনেক উর্ধে 
নির্দিষ্ট কর! হইয়াছিল । উব্নয়নের এই হার দেশের সমস্ত! সমাধানের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু, ৩০ শতাংশ লোক 
আজও দারিদ্র্যরেখার নীচে রহিষ্বাছে এবং দেশব্যাপী এক বিশাল ৰেকার 
বাহিনী গডিয়] উঠিয়াছে। এই সকল সমস্তা সমাধানের জন্য উন্নয়ন হাব 
অনেক বেশী হওয়া প্রয়োজন । 


অবশ্ঠ ব্যবহারযোগ্য সম্পদের কথা চিন্তা না করিয়াই এক বিরাট পরি- 
কল্পনা ফাদিয়া বসাও উচিত নয় কারণ উহার সার্থক বূপায়ণ সম্ভব হইবে না। 
অধ্যাপক লুইস বলেন অর্ধোন্নত পেশগুলিতে প্রায়ই উন্নয়নের অসম্ভব উচ্চহাব 
ধার্য করার ছুবলতা৷ দেখ যায়। উন্নত্বনের উচ্চহার স্থির করিলে নেতাদের 
পক্ষে প্রপাগ্যাণ্ডা করার সুবিধা হয় এবং অধিক পরিমাণে ৫বদেশিক সাহায্য 
পাওয়া সহজ হয়। আধিক ও বস্তগত সম্পদের প্রতি নজর রাখিয়া পরিকল্পন! 
রচনা করা উচিত । 

নির্ধারিত .লক্ষ্যমাক্র| £পূরণের দিক হইতে বিচার করিলে বলা। যায় যে 
প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সার্থক হইয়াছিল। জাতীয় আয়, মাথাপিছু 
আয, বিনিক্সোগ, কষিউৎপা্ন এবং শিল্প উৎপাদনের নির্দিই লক্ষ্যমাভ্ায় 
পৌছান সম্ভব হইয়্াছিল। প্রথম পরিকল্পনার আয়তন ছোট ছিল বলেই 


১৭৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


তার সন্তোবজনক অগ্রগতি হয় । জহরলাল বলেন, “প্রথম পরিকল্পনার কাজ 
আমাদের কাছে খুবই সহজ ছিল, বিরাট কিছু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় 
'নাই কারণ তেই সময় আমর! নিজেদের প্রসারিত করিনি । আমাদের কোন 
বিশেষ প্রয়াস ছিল না । সামনে ষা পেয়েছি তাকেই গ্রহণ করে পরিকল্পন! 
আখ্যা দিয়েছি ।” 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাকাজ্জী বলা হয় কারণ প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় 
উহার আয্নতন যথেই বড় ছিল। ফলে পরিকল্পনাকে ঝপায়িত করিতে প্রভূত 
ঘাটতি ব্যয় অপরিহাধ হইয়া পড়ে আর সেইজন্য মৃদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে প্রচণ্ড 
চাপ স্চঙ্রি কবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আকারে প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণ 
অপেক্ষাও বড ছিল কিন্ত তার সার্থক রূপায়ণ হয় লাই । কৃষি ৬তপাপন হ্রাস, 
মূল্যস্তর বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব এব* বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
সাফল্যের পথে বাধার স্ষ্টি করে । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয় বৈষমা হ্রাস করির! সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ- 
গঠনের উদ্দেস্ঠ ঘোষণা করা হয়। অধ্যাপক এ. কে. দাশগুপ্ত বলেন এই 
পরিকল্পনার সাফল্য যাই হোক না কেন, উহার মধ্যে সমাঁজতন্ধ বলিয়া কিছু 
নাই । গানার মিরডাল বলেন, ভারত মুখে সমাজতন্ত্রের যতই বুলি আওড়াক 
না কেন, সমাজতশ্্র সম্পর্কে কোন ভাঁন করে না এমন পশ্চিমী দেশগুলি থেকে 
ভারত খুব দূরে নাই । প্রথম ছুইটি পরিকল্পনার পর একচেটিয়া পুঁজিবাদ 
পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে । বিগত করেক বংসরে 
অর্থনৈতিক অজাম্য যে মারাত্মক আকারে প্রসারিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
উহাকে রোধ করিতে পারে নাই ' 
দুইবার পর পর বহিঃশক্রর আক্রমণ, অর্থনৈতিক মন্দ, খাদ্যসংকট, মুদ্রামান 
হাস, বৈর্দেশিক মুদ্রাসংকট ইত্যাদি ঘটনা তৃতীয় পরিকল্পনা বূপায়ণের পথে 
বাধার হষ্টি করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রপারগের উপর 
জোর দেওয়া হয়। এই সময্বে নূতন কৃষিকৌশল প্রয়োগ করিয়! কিছুটা 
সাফল্যলাভ করাতে দেঁশ খাছ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীল হইয়াছে এমন 
একটা অসুলক ধারণার স্ষ্টি হয়। কিন্ধু পরবর্তাঁ ছুই বৎসরের থাঁঘ্থসংকট 
তীব্র আকারে দেখ দিলে বোঝা গেল যে ওই ধারণা ভ্রাস্ত ৷ 
নানা অন্থুবিধার দরুন তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইবার পর চতুর্থ পরিকল্পন। 
সুরু কর] স্ভব হয় নাই। তিন্বঞ্সর পরিকল্পনা বিরতি ঘটে যাহার কলে 
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উন্নয়নের ষে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা স্তিমিত হইয়া আসে এবং 
এক নুতন সংকটের সৃষ্টি হয় যাহাতে উৎপাদন অচল থাকে কিন্তু মুদ্রাম্্ীতি 
বাড়িয়া চলে; উহাকে মুদ্রাস্কীতির সঙ্গে অচলাবস্থা (50886159002) নামে 
অভিহিত কর! হয়। ১৯৬৯ সালে চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু 
উহার সাফলা সস্ভোষজনক হয় নাই । তীব্র মুক্রাস্কীতি, বিদ্যুৎসংকট, তৈল- 
সংকট, বৈদেশিক মৃুদ্রাসংকট, ব্যাপক বেকারত্ব, শিল্লোৎ্পাদন হ্রাস পরিকল্পনা 
রূপ।য়ণের পণে বাধার স্থষ্টি করে । 


পরিকল্পনা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলিয়। চতুর্থ পরিকল্পনার পর পঞ্চম 
পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়া যায়! কিন্ত একবৎসর পরেই দেশের অর্থনৈতিক 
এবং রাজনৈতিক সংকট এরূপ তীব্র আকার ধারণ করে যে পঞ্চম পরিকল্পন। 
সম্পূর্ণরূপে বার্থ হইয়া যায়। ত২ক'লীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাস্বী একটি ২০ 
দক] কাধস্থটী চালু করেন এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন । ১৯৭৭ সালে 
কেন্দ্রে নুতন সবকার গঠিত হইবার পব পঞ্চম পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি সরক'রী 
ভাবে ঘোবণ। কৰা তয়। 


মাঞ্িন খুকুবাষ্থ্রেব প্রেসিডেন্ট .কনেডি বলিক়াছিলেন দারিদ্র্যঃ অশিক্ষা। 
এবং ব্যাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ট। কবিতে না পারিলে রাই্রনৈতিক সার্ব- 
[ভীমত্ব অর্থহীন ॥ ০০৪৭ সালে ম্বাবীনতা লাভের সঙ্গে আমাদের রাজনৈ তিক 
সংগ্রামের অধা।য় শেষ হয় আর ১০৫১ সালের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে 
স্থুর' হয় "অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পদষাত্রা বা “লং মার্চ ।, সোভিয়েট 
রাশিয়ায় সাম্যবাদ সরকার ক্ষমত? লাভের ১১ বৎসর পরে পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! 
সরু করে-_ভারত সরকার স্ুক্ু করে মাত্র ৪ বৎসর পরে । 

৩০ বৎসরের পরিকল্পনায় আমর" অনেক কিছু পেয়েছি আবার অনেক 
কিছু পাইনি । যাহারা ইংরেজ শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দারুন দুর্দিন দেখেছে 
তারা সেদিন ও আজকের দিনগুলির তুলনামুলক পার্থকা বুঝিতে পারে কিন্তু 
নুতন যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন নৃতন যুগের মানুষ চায় শোষণমুক্ত নয়া 
সমাজব্যবস্থা | স্বাধীনতাকে নবতর তাৎপধে মণ্ডিত করিয়া ইহাদের জীবনকে 
উজ্জ্বল ভবিষাতের ইজিতে সম্ভাবনাময় করিয়া তোলার জন্ঠ প্রয়োজন পরিকল্পিত 
. প্র্থব্যবস্থা । দারিজ্রযরেখার নীচে ষে কোটি কোটি নিশ্রভ মানুষগুলি 
কোনমতে অস্তিত্ব বায় রাখিক্স। বাচিয্না আছে পরিকল্পনা তাহাদের জীবনে 
আনিবে রূপান্তরের এক উজ্জল জাগরণ- হুপাস্তরের এক নবদিগন্ত | কিন্ত 
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জনগণের এই আশাআকাঙ্ষা পূর্ণ হয় নাই পরিকল্পনার ক্রটিবিচ্যুতির 
করুন । 

প্রথমতঃ, পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্তগুলির সহিত সামাজিক লক্ষ্যগুলি 
সুস্পষ্টভাবে সামনে রাখা প্রয়োজন । সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছাইবার সময় এবং 
পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দ্রিতে হইবে নতুবা উহা পরিকল্পনা রচস্বিতাদের শুধুমাত্র 
সধিচ্ছায় পর্যবসিত হইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনা শুধৃমাত্র টাকার অংকেই (0790019] 19187770176 ) 
রচনা করিলে চলিবে না সম্পদের আকারেও (01795108] 101811011)6 ) 
উহাকে দেখিতে হইবে । প্রথম পরিকল্পনায় শুধৃমাত্র 'আধিক পরিকল্পনাই 
গুরুত্ব পায় কিন্ত দ্বিতীয় ও তৎপরবর্তণ পরিকল্পনায় উভয় দিকের উপরই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। 

তৃতীষতঃ, অঠিক উৎপাদন কৌশল ( ৮০9000০610. 16010106) গ্রহণ 
করিলে উন্নয়ন হার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল! প্রথম পরিকল্পনায় এ 
ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই কিন্তু পরব্ত্খ পরিকল্পনাগুলিতে এই ক্রি 
সংশোধন করিয়া সবাধিক উন্নয়ন এবং সর্বাধিক কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জন্ঠ 
বিধান করা হয়। 

চতুর্থতঃ, প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্য়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণপে বেসরকারী 
উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়' হয়। এই নীতির দরুন পরিকল্পনার শেষে 
যে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে এ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতাদের সাধারণ বোধের 
অভাব ছিল। যাই হোক, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাঙ করিয়া পরবর্ত 
পরিকল্পনাগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্তের সহিত সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি 
€বোষণ। করা হয়। 


পঞ্চমতঃ) আমাদের পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণের পথে একটি বিরাট 
বাধা হইল সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়র্শী 
মডেলের (8:০0 11961) ভিত্তিই ছিল অবান্তব। ধরা হইয়াছিল আঁনসংখ্য। 
বাড়িবে ১২৫ শতাংশ হারে-কিন্ত গ্রকূতপক্ষে উহা ২২৫ শতাং্টা হারে 
বাড়ে। ধরা হইয়াছিল মূলধন-উত্পা্ছন অনুপাত (০871091-08000% 18610) 
হইবে ২৩১১ কিন্তু এক্ষেত্রেও হিসাব ভ্রান্ত বলিয়া! প্রমাণিত হয়। কোন 
কোন লেখক এই মতও ব্যক্ত করিয়াছে, যে ধ্বেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান 
নাই তাহার পক্ষে ব্যাপক পরিকল্পনা না করাই শ্রেয় । 
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ষষ্ঠতঃ, পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বিশেষ প্রয়োজন । 
প্রথম পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকে কার্ধকর করার জন্য কোন বিশেষ শাসনযন্ত 
সৃষ্টি না করিয়া উহা জেলা অফিসারদের দায়িত্বে ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। জেলা 
অফিসারগণের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অবকাশ ছিল না তাই 
পরিকল্পনা রূপাযণে অব্যবস্থাপনা চরমে ওঠে । পরবর্তণকালে যাহাতে এইরূপ 
অস্থুবিধা আর ন! ঘটে সেজন্য ভারতীয় অর্থনৈতিক সাক্ডিসের স্যটি কর! হয় । 

সপ্ধমত:, জনলাধারণেব সক্রিম্ব সহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পন। সফল করা 
সম্ভব নয়। পরিকল্পনা ওপর হইতে জনগণের ওপর চাপাইয়া দিবার পরিবর্তে 


অর্থনীতির ভিত্তি হইতে মগ্রসর হইলে সাফলা লাভের সম্ভাবনা অধিক হইবে । 
প্রধম পর্বকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাত'য় সম্প্রসারণ সেবার মধো তৃণমূল 
(8955 1০9০0 পরিকল্পনার বীজ থাকায় উহা জনগণের মধো উত্সাহ সঞ্চার 
করে। কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের আশাআকাঙ্ষা পূর্ণ না 
যায় তাহাদেব উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পচ্ডে। পঞ্চায়েতি রাজ প্রবর্তন 


ফু 
চিএ 


০ 
রিযাও 'অবস্থার উন্নতি হয় নাই । 

মষ্টমতঃ, সমাজেব সবন্তরে ছুনীতি প্রবেশ করিয়া সমাজ দেহকে জীর্ণ 
করিয়া দিয়াছে প্রশাসনিক দুর্লতার স্বষোগে বিবাট "অংকের “কালো 
টকা” ভাবতীয় অর্থনীতিতে 'এক “সমান্তরাল অর্থব্াবস্থা” সৃষ্টি করিয়াছে। 


গানার মিরঢাঁল মনে কবেন, দেশের লোকের দুর্নীতি ভারতে পরিকল্পনার সার্থক 


কা 


রূপায়ণের ঘবচেয়ে বড বাধা! 

নবমত:, দ্বিতীয় পর্রকল্পনাষ সমভাহীশশ পবিকলরন পদ্ধতি (01812017% 
৬111) 00108191১50 ৮০01) গ্রহণ করা হইয়াছিল । ইহার ফলে অর্থনীতিতে 
চাপ পড়ে ও নানা সংকটের স্থপ্্ি হয়| এই পদ্ধতিতে ভারী শিল্পের ওপর 
জোর দেওয়া হয়। এই ধবনের শিল্প মুলধন-প্রগাচ বলিয়া কম পরিমাণ 
কর্মলংস্কান স্ষ্টি হয়ঃ ভাগাপণ্োর উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং 
অর্থনীতিতে ভোগাপণোর অভাব ও মৃজ্জাম্কীতি বৃদ্ধি পান্ব। অভিজ্ঞতা হইতে 
বোঝাগিয়াছে যে সমতাপৃণ পরিকল্পনাপদ্ধতি (91817)78 ৬10) 08187060 
8০৯1) গ্রহণ করাই হুক্তিযক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
"পদ্ধতি পরিহার কর! হয় ।। 

দশমত:১) ফেন্দ্রে এক মল ও রাজ্যে অন্ত রাজনৈতিক ঘল থাকিলে সেই 
ক্ষেত্রে কেজ্র-রাজ্য সংখা অনিবার্খ। কোন কোন রাজ্যে প্রকান্তে কেন্দ্রের 


১৮০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


বিরোধিতা করা হয়; পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই রাজা 
দরকারগুলি মেনে চলে নাই । আবার অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র যে আধিক: 
সাহাধ্য দিয়াছে রাজ্য সরকার তার সদ্বাবহার করে নাই। পরিকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য রাজ্াসরকারসমূহ যাহাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশ অবহেলা করিতে 
না পারে তাহা দেখিতে হইবে । রাজনৈতিক মতভেদ যাহাতে পরিকল্পনার 


পথে কোন বাধা না হয় তাহা লক্ষা রাখতে হইবে । 
পরিশেষে, প্রতিটি প্রকল্প রচনার সমস্ব ব্যয় ও প্রতিদান (০930 ৮০76ঠি 


8181915) সম্পর্কে অম্যক বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হওয়! প্রয়োজন। অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গিষাঁছে যে এই বাপারে যথেষ্ট নর দেওয়া হঘ নাই । প্রকল্প- 
গুলির ফলপ্রদায়ী বাবধান (28101017198) মত কম হয় ততই ভালে! কারণ 
তাহার ফলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বঙ্গায় থাকে । অর্তীতে, বিশেষ করিয়া 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ভারসামা বজায় থাকেনি। 

পরিকল্পনার সার্থক কপায়ণের দায়িত্ব পরিকল্পনা রচয়িত! এবং প্রশাসনের 
উপর | স্ুপারসনিক 'এরোপ্লেনে দিল্লী হইতে মস্কো বা! নিউইয়র্ক যাত্রার 
পরিকল্পনা সহজেই কর ঘায় কিন্তু উহ্থাকে কার্ধকর করা পাইলটের নৈপুণ্যের 
উপর অনেকধানি নির্ভর করে। 


ঘৃর্ণমান পরিকল্পন। 8( £০11108 ৮1910 )$ জনতা সরকার ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হইয়া ১৯৭৮ সালে পাচ বছরের জন্য যে খসড়া পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮৩) 
করে তাহা কাধকপ্পী হয্ব নাই । দুই বছর পরে ওই সরকারের পতন ঘটিবার 
পর পুনরায় কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় আসিয়া যে ধষ্ঠ পরিকল্পন1 রচনা করে তাহা? 
পরে আলোচিত হইয়াছে । জনতা সরকারের ঘষে অভিনব পরিকল্পন1-কৌশল 
ছিল তাহাকে বূর্ণমান পরিকল্পনা বলা হয় । এই পরিকল্পনা কৌশল এখানে 
ব্যাখ্যা! করা হইল । 
 দুর্ণমান পরিকল্পনা পদ্ধতির আবিষ্ধর্তা প্রগ্যাত সুইডিস অর্থনীতিবিদ 
গানার মিরডাল (145608] ); মিরডাল বিকাশমাণ দেঞ্ঠের জন্য 
ঘুর্মান পরিকল্পন। গ্রহণের নির্দেশ দিম্াছেন। তিন শ্রেণীর পরিকষ্টীনা লইয়। 
ঘুর্মান পরিকল্পনা গঠিত হইবে ; (৯) প্রতিবছর তিনটি পররিকল্পন। 
রচনা করা হইবে ; আগামী একটি বছরের জন্তু পরিকল্পনা! (€ 80108] 
019100108 ) প্রণয়ন 7 এই পরিকল্পনা! আগামী বন্ধরের অর্থনৈতিক কাধাবলী 
নিধারণ করিবে ; (২) পরবতী ফক্ষেক বছরের সবার একটি পরিকল্পান! গ্রহণ, 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উররয়ন ১৮১ 


( 917011-0112 0181717176 ) যেমন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সঙ্গে বাধিক 
পরিকল্পনার সমন্বয্নসাধন-_-বিগত বছর বাদ ও অতিরিক্ত একটি বছর গ্রহুণ-_ 
এই পদ্ধতিতে অগ্রমর হইতে হইবে ; (৩) পরিশেষে একটি ১৫ বা ২* বছরের 
দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা (70759906195 018170178 ) গ্রহণ । ঘৃর্মান পরি- 
কল্পনার মূল ধারণা হইল যে প্রতি বছরের শেষে মধ্যবর্তাকালীন পরিকল্পনীকে 
প্রাপ্ত সহায়সম্পদের পবিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন করিয়া উহাকে 
মধিকতর বান্তবমৃধী করিয়া তোলা । 

ঘুরমান পরিকল্পনার মূল ধারণ। কারবারী সংস্থা এবং সরকারের বাজেট- 

ংক্রান্ত ধারণা হইতে লওয় হইয়াছে । ঘৃর্ণমান পরিকল্পনা-পদ্ধতি প্রথম 

গ্রহণ করে পোটোরিকো। ও ফিলিপাইন্স । বর্মা ও মেক্সিকোতেও এই পরি- 
কল্পন! গ্রহণ করা হইয়াছিল কিন্তু সেখানে উহা সফল হয় নাই । 

ভারতে জনতা সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল । 
ঘুমান পরিকল্পন1 গ্রহণেব অর্থ এই নয় যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা! বাতিল কর! 
হইল | ঘুর্মান পরিকল্পনা কোন মৌল পরিবর্তন নয়_-উহা শুধুমাত্র 
পরিকল্পনার কৌশলগত পরিবর্তন । পরিকল্পনার এই কৌশল গ্রহণ করিলে 
দেশ প্রতিবছর পঞ্চবাধিক, পরিকল্পনার ফলাফলের ধারণা পাইবে । এই 
পরিকল্পনা পদ্ধতির সুবিধা হইবে একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কার্কাল শেষ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার রূপরেখা চূডান্ত রূপ 
লাভ করে। কার্ধস্থচী পূর্ব হইতেই প্রস্তত গাকায় প্রাথমিক কাজের জন্য 
সময়ের কোনরূপ অপচয় হইবে না এবং অর্থনীতির বিভির ক্ষেত্রের মধে' 
লমন্বয় সাধিত হইবে | 

ঘৃর্ধান পরিকল্পনা! গ্রহণের মূল কারণ হহল ঘে-__জনতা দলের নেতাদের 
মতে-_ অতীতের পঞ্চবারিকভিত্তিক কারধস্থচী ছিল অনমনীয় এবং বাস্তবতা 
বিবজিত। ভবিষ্বৎ চাহিদার পুবান্থমান ( 010)50191। ) কখনে। প্রয়োজনের 
তুলনায় কম আবার কখনো বেশী হইত। এইজন্য পূর্বান্থমানের ব্যাপারে 
প্রতি বছর অধিকতর নমনীয়তা প্রয়োজন । আগামী পাচ বছরের আধিক 
ও বস্তগত সম্পদের প্রতি নজর রাখিক়। প্রতিটি বাধিক পরিকল্পনা! রচনা করা 
হইবে ; এ যাবং বাধিক পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক এবং অস্থায়ী ছিল-_বহুক্ষেত্রে 
উহ! বেতনভোগী আমলাদের স্থ্টি; এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । 


ঘুর্ঘমান পরিকল্পনার একটি অন্তুবিধা এই যে প্রতি বছর পরিকঙ্সিত লক্ষামাজ। 


১৮২ | অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


পরিবতিত হইলে উহা উদ্যোক্তার মনে অনিশ্চয়তার স্থাষ্টি করিবে ষাহা পরিণামে: 
পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত করিবে । ক্রমাগত লক্ষ্যযাত্রা পরিবত্িত হইলে 
পরিণামে মূল লক্ষ্য রষ্ট হইবার আশংকা থাকে । সেইজন্য সতর্ক থাকিতে, 
হইবে যে দূর্ণমান পরিকল্পনা যেন এই ধারণার স্থটি না করে যে মূল 
লক্ষ্যমাত্রাগুলি ষথেচ্ছ পরিবর্তন করা ষাইবে। অগ্রাধিকারের ভিত্বিতে, 
লক্ষ্যমাত্রাুলি স্থিরীরুত হইবে এবং নমনীয়তার অজুহাতে কোনরূপ ওধাসীদ্চ- 
বরদাস্ত করা চলিবে না। 

পরিকল্পনা কমিশনই দূর্ণঘান পরিকল্পনা রচনা! করিবে । ঘৃর্ণমান পরি- 
কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে নূতন কৌশল বলা চলে না। ইহা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকে, 
অধিকতর বাস্তবমুখী করিবে । ইহ! পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা জোরদার: 
করিবে এবং নীতি নির্ধারণ দৃঢ়তর করিবে । ঘূর্ণমান পরিকল্পনার ভিত্তি হইল 
অগ্রগতির ক্রমাগত এবং নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং পূর্ণসল্যায়ন, আর এইজন্ত' 
পরিকল্পন! কমিশনের গতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে । এই পদ্ধতিতে পরি- 
কল্পন! প্রতি পাচ বছরে একবার অনুশীলনের ব্যাপার ন! হইয়া উহা! সততত 
সতর্ক দৃষ্টির সম্মথে থাকিবে । ঘ্ুর্ণমান পদ্ধতির দরুন উন্নয়ন সংশোধন এবং 
বিশোধন সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রষোজ্য হইবে। 

ঘুর্মান পরিকল্পনা পরিকল্পনা-কমিশনকে যেমন নূতন কর্তৃত্ব দিয়াছে 
সেইরূপ ইহার উপর নূতন দায়িত্বও দিয়াছে! স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালশীন নীতি 
নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব অসীম । এই পরিকল্পনায় সামগ্রিক আয়তনের উপর 
যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিক ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় খু'টিনাটির উপর । 

মনে রাখিতে হইবে পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়__-উহ1 উদ্দেস্ত- 
সাধনের হাতিয়ার মাত্র। দ্বীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে এবং সর্বদা 
নীতির উদ্দেশ্ত সম্পর্কে সজাগ না থাকিলে দূর্ণমান বা স্থিতিশীল যে কোন 
পরিকল্পনাই হোক না কেন তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হাঁরাইয়া 
কতকগুলি আত্মাভিমানী পণ্ডিতের অর্থহীন 81712101-এ পর্যবসিত হস্ুবে। 

বিগত তিন দশকের পরিকল্পনার পরও দারিজ্া, বেকারত্ব এবং ধনবৈষম্য 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়্াছে | অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পনা উহার: 
উদ্দেস্ত সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে । তাই মোরারজী দেশাই বলিয়্াছিকলোন যে 
পিরামিডের আকারে পরিকল্পনা গঠন করিতে হইবে । সর্বনিয় স্তরে রহিয়াছে 
অর্থনীতির মুল ভিত্তি বা. গ্রামীণ কাঠামো উহ্থাপরিকল্িত সম্পদের সর্বাধিক, 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৮৩ 


সম্পদ পাইবে । মধ্যম শ্তরে থাকিবে নানাধরণের ক্ষুত্র ও কুটির শিল্প সমস্থিত 
ছোট ও মাঝারি শহর। পিরামিডের শীর্ধদেশে রহিয়াছে আধুনিক শিল্প- 
কেন্দ্রিক বড় বড় শহর। এই ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের তুলনায় প্রথম দুইটি 
ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উপর অধিকতর জোর দিতে হইবে । পিরামিডের এই 
তিনটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্রন্তপূর্ণ হইবে । 

অর্থমন্ত্রণালয় পরিকল্পনা বহিভূত ব্যয় নির্ধারণ করিবে আর পরিকল্পনা 
কমিশন নূতন প্রকল্পের জন্য ব্যয়বরাদ্দ করিবে । অর্থ কমিশনের স্পারিশমত 
কেন্্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হইবে । সম্পদ বণ্টনের 
ব্যাপারটি পূর্বের মত অর্থকমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ঘৃর্ণমান পরিকল্পনা 
গ্রহণের দরুন এই ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিশ্চয়তা! দেখা দিবে না। 

ভারতীয় অর্থবাবস্থার বাস্তব প্রয়োজনের কথ! চিন্তা করিয়া ঘূর্ণমান 
পহ্বকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে । সুইডেনের দশর্ঘকালীন বাজেট রচনা, 
বাধিক বাজেটের সঙ্গে শ্বেতপত্র প্রকাশের বৃটিশ প্রথা অথবা সোভিয়েত রাশিয়ার 
পঞ্চম. দশম বা বিংশ বাধিকী পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপৃণ 
নয় । কোন্‌ দেশ আছে যেখানে ৫* লক্ষ শিক্ষিত বেকার? কোন্‌ দেশ আছে 
ধেধানে গ্রাম ও শহবের মন্জ্ুরিহারের পার্থক্য ১:৫বা১:১০? ফেদেশে 
স্বাস্থ্য এবং স্যানিটারি বাবস্থা গ্রাম ও শহরে ভিন্ন রূপ সেখানে আস্তরজাতিক 
মডেলের কথা ভাবিষ্বা লাভ কি? 


ঘূর্ণমান পরিকল্পনায় তত্বের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় সাধন করা হয়; 
রীর্ঘকালীন পূর্বান্থমানের (0101500107 ) ব্যবস্থাও যেমন থাকে, সেইকপ 
দৈশন্দিন সমস্যাও উহার অন্তর্গত । দ্বিতীয়তঃ, পুরাতনপন্থী পরিকল্পনান্্ 
অবস্থা প্রতিকূল হইলে পরিকল্পনা বিরতি (18. 1017095 ) ঘটিত; কার্ধত: 
তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর ( ১৯৬৬-৬৮) পরিকল্পনার বিরতি ঘটিয়াছিল 
কিন্তু বর্তমান বাবস্থায় কোনরূপ পরিকল্পনা বিরতি থাকিবে না। তৃতীয়ত: 
ঘুমান পরিকল্পনাকৌশলের উদ্দেশ্ত সর্বসাধারণের মঙ্গল। পূর্বের তুলনায় 
দেশ আধিক দিয়া! যথেষ্ট শক্তিশালী হইলেও সামশ্রিকতাবে জনসাধারণের 
অবস্থা ভালো নয় তার কারণ অনগণের কল্যাণের উপর জোর দেওয়] হয় 
নাই। আমাদের এতদিনের পরিকল্পনা কৌশলে এমন কিছু ক্রটি আছে 
যে জন্া ইহ? ঘটিয়াছে; কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দিয়! দূর্ণমান পরিকল্পন। 
'এই ক্রুটি সংশোধন করিবে । 


১৮৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ঘর্মান পরিকল্পনাকৌশল গ্রহণের অর্থ এই নয় যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 
পরিত্যাগ করা হইয়াছে । বরং উহাকে অধিকতর কাধকর করার ইহা একটি 
নৃতন কৌশল । অবশ্থ একথা মনে রাখিতে হইবে ষে পরিকল্পনাকে সফল 
করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে পরিকল্পন] রচয়িতাদের উপর | 
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১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যষ্ঠ পরিকল্পনার 
থসড়া অন্থমোদন করে । এই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইবে ১৭৯৯২১০ 
কোটি টাকা (১৯৭৯-৮* সালের দাম্তরে)। সরকারী ধাতে বিনিয়োগ হইবে 
৮৪৪০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী বিনিয়োগ হইবে ৭৪,৭১০ কোটি টাকা । 
ইহা ব্যতীত সরকারী ধাতে চলতি ব্যয় হইবে ১৩১,৫০০ কোটি টাকা । স্বৃতরাং 
সরকারী খাতে মোট ব্যন্ব হইবে ৯৭১০ কোটি টাকা । পঞ্চম পরিকল্পনার 
তুলনায় বষ্ট পরিকল্পনায় ব্যয় ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে । বিগত ৩* বসরের 
পরিকল্পিত উন্নয়নস্থচীতে উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংনিভরতা এবং সামাজিক 
ন্তায়বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে এবং আর্থনীতিক কাঠামোব 
বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে । এই সাফল্যের ভিত্তিতে রচিত বষ্ট পবিকল্পনায় 
দারিদ্র্য ও অন্ুন্রতির উপর মধিকতর জোরে আঘাত হানা হইবে । 

উদ্দেশ্য (০9৮1৩০01%০5)  দষ্ঠ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্ত হল দারিপ্র্যের 
উচ্ছেসাথন কিন্তু এই কাঁজ এরূপ কঠিন যে পাচ বহ্‌রেব স্বল্প সময়ের মধ্যে 
উহার সমাধান অসম্ভব, এইজন্য হহাকে দীর্ঘ পবিকল্পনাস্থচীর (0015600%5 
019110108 ) অন্তভুকত রুরা হইয়াছে । একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ষষ্ট পরিকল্পনার কাজ নুরু করা হইয়াছে। 
তীব্র মুদ্রান্কীতি, বিছ্বাৎ, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট, রেল পরিবহন প্রভৃতি মুল 
শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং পেট্রোলজাত পণ্যমূল্যের অবাধ উধ্বগতির দরুন 
প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স লইয় বষ্ঠ পরিকল্পানা সুরু হয় । 

পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্গুলি নিয়ে বর্ণনা করা হইল £ 

১। উন্নয়ন হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, দক্ষ তাস্হকারে সম্পদের প্যবহার 
এবং সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ; | 

২। শর্থনৈতিক এবং কারিগরীক্ষেতে স্বয়ংনিউরশীলতা অর্জন করিতে 
হইবে; ূ 

৩। ক্রুতহারে দারিত্য এবং ধেকারীর পরিধি সংকুচিত করিতে হইবে; 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৮৫ 


৪1 শক্তির অভান্তরীণ উতৎ্সগুলির দ্রুত বিকাশ করিতে হইবে ও সেই 
সঙ্গে শক্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে ও উহ! দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে 
হইবে, 

৫। ন্যুনতম প্রয়োজনভিত্তিক কাযস্থ্চী সম্প্রসারিত করিয়৷ সাধারণভাবে 
জনগণের এবং বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষগুলির জীবনধারণের 
গুণগত মানের উন্নতি সাধন করিতে হইবে 3 

৬। দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে সবকারী নীতি ও সেবার ক্ষেত্রে 
'পুনধণ্টনের প্রবণতাকে দৃঢতর করিতে হইবে যাহার দরুন আয় ও জম্পদবণ্টনে 
সামা দুরীভূত হয়; 

৭ উন্নয়নী ও কারিগরী স্ববিধ: ব্টনেব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অসমতা 
গতিশীল হারে দূর করিতে হইবে; 

৮| স্বেচ্ছায় ছোট পরিবারের আদণ গ্রহণে জনসাধারণকে উদ্ধ,ছ করিয়া? 
জনসংগ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে হইবে 

» সঠিক শিক্ষা, যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থার সহান্তায় 
উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল শ্রেণীর জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি 
করিতে হহবে। 

সরকারী খাতে বায়বরাদ্দ (09119১ 91 006 2190) 2 ষষ্ঠ পরিকল্পনায় 
সরকারী খাতে ৯৭১৫০০ কোটি টাকা ব্যযবরাদ্দ করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
৮৪১৪ ০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় এবং ১৩১৫০ কোটি টাকা চল্তি 
উন্নয্বনী খরচ । সরকারী খাতের নিজন্ব সঞ্চয় হইতে ৩৯,৬৭৫ কোটি টাকা 
সংগৃহীত হইবে, অভ্যন্তরীণ অন্তান্য স্তর হঠতে ৪১,৩৯৬ কোটি টাকা এবং 
বৈদেশিক মুন্তাসঞ্চয় হইতে ১৯,৭২৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। কেন্দ্রীয় 
সরকার ৪৭,২৫০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি 
৫০২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে । উন্রয়নের কোন ক্ষেত্রে কিরূপ বায় হইবে 
তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল £ 


বায়বরাদ্দ 
উর্রয়ন ক্ষেত্র (কোটি টাকার হিসাব) 
১। কৃষি ৫€১৬৯৫-০৭ 
। গ্রামীন উন্নয়ন ৫১৩৬৩*৭৩ 


'৩। বিশেষ এলাক1 কাধস্চী ৯১৪৮৯*৯০ 


১৮৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 








উন্নয়ন ক্ষে (কেটি টাকার হিসাব 

৪1 জলসেচ ও বনু নিষ্বন্ত্রণ ১২,১৬*০৩ 
41 শক্তি ২৫৯৫৩৫.৪ ৪ 
৬। শিল্প ও খনিজ ১৫১০১৭"৫৭ 
৭। পরিবহন ১২৯৪১১'৯৭ 
৮ | যোগাযোগ ও তথ্য ৬৫০০০ 
»। বিজ্ঞান ও প্রৃক্তিবিদ্যা ৮৬৫২০ 
১৬1 সমাজসেবা! ১৪১০৩৫'২৬ 
১১। বিবিধ ৮০১৪৭ 
৭৭৯৫০ ০*০ ৩ 


আর্থনীতিক ও সামাজিক নির্দেশ (8০0001010 810 909০181 


[11010860159 ) 2 


১৬৯৭৯-৮৩ ৯০৮৪-৮৫ ১০৪০৪-০৫ 


১। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৭১০৫১ ১২৫৯০৫০ ২১৩,৬০০ 


( কোটি টাকার হিসাৰে ) 
২। জনসংখা। (মিলিয়ন ) ৬৫৪১ ৭১৭২ ৮৭৩-০ 
৩! মাথাপিছু উত্পাদন " ১৪৮৪ ১৭৪৪ ২৫৩৪ 
(টাকার হিসাবে ) (৩২৮) (৩৮১). 
৪1 মাথাপিছু মাসিক ভোগ ০৫"৬২ ১০৯৬৭ ১৫১৮৮ 
(২-৭০) (৩৩২ 
€ | দারিজ্র্য রেখার নীচে অবস্থিত 
জনসংখ্যার অনুপাত ৪৮৪৭ ৩০০ ৬ ৮৭৫ 
ঙ | কর্মসংস্থান ১৫১ ১৮৫ ২৪৮ 
৭1 আম্ৃষ্কাল (বৎসর) পুরুষ ৫২৬ €৫*১ ০. 
স্ত্রীলোক €১'৬ €৪-৩ ০. 


পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (55987095 00 (06 ৮18. ): 
পরিকল্পনার শন্ত থে আধিক সম্পর্ধের প্রয়োজন হয় তাহা অভ্যস্তরীণ ও 
বিদেশী উৎস হইতে সংগৃহীত হয় । নিয়লিখিত উৎসগুলি হইতে যে অর্থ- 
সম্পদ সংগৃহশীত হইবে বলিয়! হিসাব. কর! হুইস্বাছে তাহা দেখান হইল ; 


ভারতের পরি কল্পিত অর্থনৈতিক উরম্মন ১৮ক 


উৎস. পরিমাণ ( মোট টাকার হিসাব ), 
১। সরকারী সঞ্চয় ৩৪১২*০ 
২। বেসরকারী সঞ্চয ১১৫১৪৪৭ 
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১৪৯১৬৪৭ 
৪ বিদেশ হইতে সাহাষ্য ৯১০৬৩ 
৫ । মোট বিনিষ্বোগের জন্ত মোট সঞ্চয় ১৫৮৪৭ ১০ 
৬। সরকারী খাতে চল্তি উর্নয়নী ব্যস্ত ১৩১৫ ০৯ 
৭। মোট সম্পদ ১৭২১২১০ 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (39105 2100 [0%6501610 2 যষ্ট পরিকল্পনা! 
কালে মোট ১৫৮৪ ৭৯* কোটি টাকা (১৯৭৯-৮* সালের দ্রামস্তরে ) 
বিনিয়োজিত হইবে ! ইহার মধ্যে অভান্তরীণ সঞ্চয় হইতে ১৪৯,৬৪৭ কোটি 
টাক? এবং বৈদেশিক সাহায্য হইতে ৯,০৬৬ কোটি টাকা পাওয়া ষাইবে। 
মোট বিনিয়োগের ৯৪৩ শতাংশ অভান্তরীণ উৎস হইতে আর ৫.৭ শতাংশ 
বৈদেশিক সুত্র হহতে সংগ্রহীত হইবে । 


মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাষিক ৫২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পাইবে এবং 
ষষ্ট পরিকল্পনার পরবর্তা দশকে ৫.৫ শতাংশ হারে বাড়িবে । জনসাধারণের 
ভোগব্যয় বাধিক ৭৫ শতাংশ হারে এবং রপ্তানী » শতাংশ হারে বাড়িবে' 


ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৫৮, ৭১০ কোটি টাকা বিনিযষ্বোগ করা হইবে। ইহার 
মধো সরকারী খাতে ৮৪,০**€ ৫৩% ) কোটি টাকা! এবং বেসরকারী খাতে 
৭৪৭১০ (৪৭০ ) কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে । ইহা ছাড়া সরকারী খাতে 
চল্তি ব্যয় হইবে ১৩,৫** কোটি টাকা । 


স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন (01০৮6) ৮10) 9109011)15 )5 যষ্ঠ পরি- 
কল্পনার প্রধান কাজ হুইল উর্রয়নের জন্য এবূপভাবে সম্পদ সংগ্রহ করা যাহাতে 
মুন্রাস্কীতি পরিহার করা যাক । মৃদ্রান্ধীতি নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীল মৃল্যত্তর 
পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়েজন | মুদ্্রাম্্ীতিবিরোধী নীতি এই 
ভাবে নিধধারণ করিতে হইবে ষাহাতে মুল সাংগঠনিক পরিবর্তন সহজ হয় কারণ 
ওই পরিবর্তন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশ্বোজন । আধিক ও 
ফিসক্যল নীতি এরূপ ভাবে রচনা করিতে হইবে ধাহাতে টাকার অতিরিক্ত 
ঘোগান নিয়ন্িত হয় । 


১৯৮ অর্থনৈতিক উন্নক্নন 


কৃষিক্ষেত্র (£0০810016 ) £ পরিকল্পনাকালে ৫২ শতাংশ হারে 
উন্নয়ন করিতে হইলে ফসল উৎপাদন বাধিক ৪--€৫ শতাংশ হারে 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । অভ্তান্তরীণ ভোগ ও রপ্তানীর কথ। বিবেচনা করিয়া 
ষষ্ট পরিকল্পনায় কৃষি-উরয়নের প্ররুতি নির্ধারণ করা হইয়াছে । কৃষির ক্ষেত্রে 
ফসলের সম্ভাবয উৎপাদন এবং প্রত উৎপাদনের মধ্যে ষে ফাক আছে তাহা 
পুরণ করিবার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

দানাশস্বের উত্পাদন ১০৮ মিলিয়ন টন হইতে বাড়িয়া ১৯৮৪-৮৫ সালে 
১৪৯ হইতে ১৫৪ মিলয়ন টন হইবে । পরিকল্পনায় যে কৃষিকৌশল গ্রহণ করা 
হইব়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ : 

১। ইতিমধ্যে যে উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে তাহা সুদৃঢ় করিতে হইবে) 

২। নূতন কৃষিকৌশলের সুবিধা অধিক সংখ্যক কৃষকদ্দিগের মধ্যে সম্প্র- 
সারিত করিতে হইবে ) 

৩। ভু'বলংস্কারের গতিবেগ ভ্রততর করিতে হইবে : 

৪ | কুষিউন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলে গায় ও কর্মসংস্বান বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার 
করিতে হইবে ; 

৫) বৈজ্ঞানিক “ভত্তিতে জমিও জলের ব্যবহার করিতে হইবে 3 

১1 উৎপাদক, সংরক্ষণ, বিক্রয় ও বণ্টনের মধ্যে সমন্বয় সাধন কবিয়া 
উৎপাদক ও ভোগকারীর স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে 

শিল্প, শক্তি ও খনিজ (1770509) 14017161515 21012106189 ) £ যষ্ 
পরিকল্পন। কালে শিল্পের উৎপাদন বাধিক ৮ শতাংশ হারে বাডিবে। ্বয়ং- 
নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রকৃতি এরূপ হওয়! 
প্রয়োজন যাহার দরুন ইস্পাত, মুূলধননী দ্রব্য, সার এবং পেট্রোকাামিকেলের 
মতো! মূল শিল্পসমূহের উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এহ সকল শিল্প 
সম্প্রসারণে সরকারী ক্ষেত্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলেও বেসরকারী। ঘৌথ 
ও সমবায় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণেরও যথেষ্ট সুযোগ থাকিবে । 

শক্কি উন্নয়নের অপরিহাধ সর্ত। উররয়ন যতই ত্বরাস্বিত হইবে শক্তি 
(ভাগের পরিমাণও ততই বুদ্ধি পাইবে | শভ্ির দেশীয় উৎসগুলিবকে কাজে 
লাগাইতে হইবে এবং আমদ্রানীকৃত তৈলের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে 
হুইবে। 

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প € %11198৩ 200 91081] 1009800165 ) ; ক্ষুর 


ভারতের পরিকক্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৮৯ 


শিল্পের সংজ্ঞার সংশোধন করিয়! উহার পরিধি বাড়ান হইয়াছে । যে সকল 
শিল্পে স্থির বিনিক্বোগ ২০ লক্ষ টাকা পর্মস্ত (সহকারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই সীমা 
২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ) তাহাদের ক্ষুদ্রশিল্পের অস্ততৃক্ত কর হইয়াছে । বর্তমানে 
ক্ষুত্র শিল্প বলিতে (১) আধুনিক ক্ষুত্রশিল্প এবং (২) সনাতন গ্রামীণ শিল্পকে 
বোঝায় । মূলধন-উৎপাদন অনুপাত মন্থকুল হওয়ায় এবং কর্মসংস্থান বুদ্ধির 
স্বযেগ থাকায় বষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প জন্প্রসারণের উপর গুরুত্ব 
দেওয়। হইয়াছে । ক্ষুত্রও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্গুলি গ্রহণ 
করা হইয়াছে £ 

ক) দক্ষতা, কারিগরী জ্ঞান এবং বিক্রয়ব্যবস্থা উন্নত করিয়া! উৎপাদন ও 
আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে ; 

শ) বিকেন্দ্রীকরণ করিষা অতিরিক্ক কর্মসংস্থানের সুযোগ শ্ষ্টি করিতে 
হইবে, 

গ) বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে 

ঘ) প্রশিক্ষণ ও ্রেরণারদ্দানের (87706100169) সাহাযো নৃতন নুতন 
উদ্যোক্তা স্থষ্টি করিতে হইবে । 

$) গ্রামীণ ও ক্ষুত্র শিল্পকে দক্ষ কর্রিয' তুণিয়া উতাদের সাহাষে) দান 
হাস করিতে হইবে। 

য্ঠ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পপাতে সরকারী উদ্যোগে ১১৭৮০৪৫ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই সময়ে বেসরকারী উদ্যোগে ১২,৬০০ 
কোটি টাক! ব্যস্তিত হইবে । 

দারিদ্র্য ও কর্মসংস্ছীন ( ৮০৬০: 21) [71101051161 ) ৪ গত ৩০ 
বন্ছবে অর্থনৈতিক উরম্বনের দরুন মাথাপিছু গড় আয় ৪৬৬ টাকা (১৮৫০-৫১ ) 
হইতে বাড়িয়া ১৯৭৯ সালে ৭৩* টাকা হইয়াছে । এই অগ্রগতি সত্বেও 
দেশে দারিদ্বোর চাপ খুব বেশী । সুতরাং দারিদ্র্য দূর করিবার জন্তু সক্রিয় 
কর্ষন্থচী গ্রহণ করা প্রয়োজন । দারিদ্র ও বেকারত্ব বিনাশ করিবার জন্য 
শুধুমাত্র উন্নয়ন হারের উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট কার্ষ- 
স্থির সাহাযো উৎপাদনের গঠনকে গণভোগপণা উৎপাদনের অশ্ুকৃলে 
আনয়ন করিতে হইবে আবু সেইসঙ্গে উৎপাদনের আঞ্চলিক সমবণ্টণ 
সুনিশ্চিত করিতে হইবে । ইহা? ব্যতীত দারিদ্র্য বিনাশকারী যে সকল 
কর্মন্থচী প্রচলিত আছে তাহাদের প্রসারিত করিতে হইবে । শ্রম-গ্রগাড" 
গ্রামীণ ও ক্ষুত্রশিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিতে হইবে। 


১৯০ অর্থনৈতিক উব্যয়ন 


বষ্ঠ পরিকর্পনায় দারিদ্ৰা দ্বরীকরণের উপর উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা 
হইয়াছে। ১৯৭৯-৮* সালে ৪৮৪৪ শতাংশ লোক দারিত্র্যরেধার নীচে ছিল, 
পরিকল্পনার শেষে উহা হ্বাস পাইয়া] ৩৮ ৯৩ শতাংশ হইবে । 

লেনদেন উদ্বতস্ত (82190০5 ০1 চ8910505) £ দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
স্বর হইতেই ভারত লেনদেন উদ্ৃত্ত অসুবিধার সম্মধীন হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পন। 
কালের শেষে পণ্য লেনদেন খাতে ৩৯৭২ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া 
হিসাব করা হইয়াছে । এই ঘাটতির প্রধান কাবণ পেট্রোলিয়ম ও পে্ট্রো- 
লিক়ামজাত দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি। বষ্ঠ পরিকল্পনা কালে রপ্তানীর পরিমাণ 
৯» শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে । ওই সময়ে আমদানী বৃদ্ধির হার ৭" শতাংশ 
হইবে। 

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা (7০091500]) 200 চ80711 
18100108 ) £ জনসংখ্যার প্রবল বৃদ্ধি রোধ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য। জন বিস্ফোরণ রোধ করিতে না পারিলে পরিকল্পনার কোন স্বৃফলই 
জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিবে নাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেষ্তে পরিবার 
পরিকল্পনা কাধস্থচীকে জোরদার করা হইবে। জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৩ 
হইতে হ্রাস করিয্না ২১ করিতে হইবে । বতমানে ২১ শতাংশ দম্পতি পরিবার 
পরিকল্পনার আওতায় আসিয়াছে--উহা বৃদ্ধি করিক্বা ৬* শতাংশ করিতে 
হহবে। 

শরম ও শ্রমকল্যাণ (1,5১০ 210 1,90০] ৬/611916) £ শ্রমনীতির 
ভিত্তি হইল সংবিধানের নিদেশমূলক নীতি (101790016 ০11০5); পরিকল্পিত 
উন্নয়নের প্রয়োজন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথ। চিস্তা করিয়। শ্রমনীততি 
বিবতিত হইয়াছে । শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি 
লইয়া আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রমনীতি বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। 

ইতিমধ্যে শ্রমসংক্ান্ত ষে সব আইন পাশ হইয়াছে তাহাদের তিকভাবে 
কার্কর করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে । যষ্ট পরিকল্পনাকালে র্ঘচারী 
রাজ্য বীমা আইন এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের পরিধি বাড়ান [হইবে। 
ইহা ব্যতীত কৃষি-শ্রমিক, কারিগর, ধীবর, তত্তবার় ও অন্তান্ত অধংগঠিত 
শ্রমিকদের স্বুবিধার জন্য রাজ্যসরকারগুলি এই সময় বিশেষ কারধস্থচী গ্রহণ 
করিবে। শ্রমিকশিক্ষ! প্রসার ও সেই সঙ্গে উহার গুণগত মান উন্নত 
করিতে হইবে। 


স্তারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উরয়ন ৯৯১ 


ন্যুনতম মন্তুরির স্তর বুদ্ধি করিতে হইবে যেন উহ! অচিরেই প্রয়োজন- 
ভিভ্িক মঞ্জুরীর বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে । বোনাস ও সামাজিক 
শিরাপত্তামূলক স্ুবিধাকে আইনের আওতায় আনা হইয়াছে । উৎপান্ন- 
শীলতার সঙ্গে যুক্ত বোনাস রেলকমর্ণ, ডাক ও তারকর্মী এবং আরও কয়েকটি 
সরকারী বিভাগীয় ক্ষেত্রে প্রবর্তন কর] হইয়াছে । 

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে 
কারণ উহার ফলাফল শুধুমাত্র শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া 
বৃহত্তর সমাজন্বার্থও উহার ছারা প্রভাবিত হয় । বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাতঃ রেল- 
পরিবহন প্রভৃতি মূল শিল্পে শ্রমিক-মালিক পবামর্শ ব্যবস্থা এবূপ ভাবে কার্ধকর 
করিতে হইবে ধাহার দরুন ধর্মঘট বা লকআউটের কোন প্রয়োজন হইবে না। 

শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণকে শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থার একটি 
অবিচ্ছেদা অংগ করা হইয়াছে । ইহাকে অমিক ও মালিকের দৃগ্িভঙ্গী 
পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি করা হইবে এবং ইহা দেশে এপ এক সহযোগিতী- 
মুলক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবে যাহা দেশে শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবে। 
এই সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থাকেও জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে । ষষ্ট 
পরিকল্পনায় শ্রম ও কল্যাণধাতে ১৬১৯ কোটি টাক বরাদ্দ করা হইয়াছে । 

ষ্ঠ পরিকল্পনার সমালোচনা (00151570) £ ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাচ 
বছরের মধ্যে ১৮ মাস অতিবাহিত হইস্বা গিক্াছে কিন্ত "তথাপি অর্থনীতিতে 
ষথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয় নাই । বর্তমানে অর্থনীতির মন্থর গতি দেখিয়া 
মনে হয় ন৷ পরিকল্পনায় «২ শতাংশ বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য কর] হইয়াছে 
তাহা আদৌ পুরণ হইবে । যদি পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষামাত্রা অর্জন করা 
যায় তবেই দারিদ্র্য, অর্ধবেকার এবং পূর্বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 
কিন্ধ যদি ওই লক্ষ্যমাত্রা অজিত ন| হয় তাহা হইলে মুল সমস্তটাগুলির কোন 
সুরাহা হইবে না। প্রথম পরিকল্পনা ব্যতীত পরবর্তী কোন পরিকল্পনায়ই 
নির্ধারিত লক্ষামা ত্রা পুরণ হয় নাই । বর্তমান গতিপ্রকতিও সমান নৈরাশ্থজনক। 

প্রথমত, বর্তমান বছরে কুবি-উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী 
হইবে সে সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই নৈরাশ্াজনক । 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে উহ! হ্বাস পাইয়াছে। এপ্রিল-জুনে শিল্প উৎপাদন 
স্থচক হাস পাইয়া ১৫৬৮ হয়) পূর্ববর্ত' বছরে ওই সময় উহা ছিল ১৫৮২% 
আলধনী শিল্পে আধিক বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইলেও প্রকৃত উৎপাদন সেই তুলনান্ব 


১৯২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


যথেষ্ট কম। অর্থনীতির উপকাঠামো (10023006) এখনও পুনর্গঠিত হয় 
নাই--বিছুৎ, কয়লা ও পরিবহনের অগ্রগতি আদৌ সস্তোষজনক নয় | 

বেসরকারী ক্ষেত্রেও অগ্রগতি উপকাঠামোর উপর নির্ভরশীল ; এইক্ষেত্রে 
বার্থতা৷ বেসরকারী ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার কারণ হইবে; মুদ্রাস্কীতি অব্যাহত 
থাকায় বেসরকারী ক্ষেত্র সরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা ভাল কাজ করিতেছে কিন্তু 
খণদান কঠোর করিলে বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন প্রবাহ সংকুচিত হইবে । 

মুদ্রান্ীত রোধে সরকারী বাবস্থা আদৌ কার্যকরী হয় নাই এবং ছুই 
অঙ্কের মৃদ্রাস্কীতি অব্যাহত রহিয়াছে : ইহা একদিকে যেমন অধিক সংখাক 
লোককে দারিদ্র্য সীমার নিচে ঠেলিয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি পরিকল্পনার 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্ত প্রকুত সম্পদের পরিমাণ হাস করিতেছে । 

ঘাটতি ব্যয়ের যে নিরাপদ লীমা স্থর করা হইয়াছিল ইতিমধ্যেই সেই 
সীম। ছাড়াইয়া গিয়াছে । অর্ধেক ঘাটতি ব্যয় ক্রমবর্ধমান মূল্যত্তরে ইন্ধন 
ষোগাইবে । ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিক্ঞা ব্যাল্যান্সের দরুন বৈদেশিক মুদ্রার 

ংরক্ষণও আশংকাজনক | য্ট পরিকল্পনায় ধর] হইয়াছিল যে 'আমাদ্র 

বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ ৪** কোটির নিরাপ্ স্থরে থাকিবে কিন্তু বর্তমানে 
উহা ওই পর্যায়ের নীচে নামিয়! গিয়াছে । বৈদেশিক ঞণ প্রাপ্থির অনিশ্চয়তা 
কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ বাহত করিবে । 

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক পরিবেশও বিশেষভাবে প্রতিকূল--একগিকে 
ক্রমবর্ধমান তৈলের দাম বৃদ্ধি ও বাণিজ্যহারের (625 ০01 0৪৫6) অবনতি 
আর অন্ত দিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধের প্রস্তুতি আমাদের অর্থনীতি « 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দারুন সংকটের শষ্টি করিয়াছে। প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী 
করিবার জন্য কিছু পরিমাণ উন্নয়ন ব্যাহত হইবার আশংক' দেখা দিয়াছে । 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্নয়ন ১৪৩৬ 
অনুশীলনী 


১। পরিকল্পন! কাহাকে বলে? পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়ত। কি? 

২। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা আলোচনা কর। 

৩। পরিকল্পনা কয় শ্রেণীর হয়? বিকাশমান দেশের সঠিক পরিকল্পনা 
কৌশল আলোচন] কর। 

৪। মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাহাকে বলে? ভারতে কেন এই ধরনের অর্থব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর। 

৫ | ভারতের প্রথম পরিকল্পনার কি কি উদ্দেশ্ত ছিল ? প্রথম পরিকল্পনার 
অগ্রগতি পর্যালোচন। কর। 

৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কিকি? উহা কি ওই ডদ্দেশ্যগুলি 
সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল ? 

ণ।| তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার উদ্গেশ্যগুলি বর্ণনা কর। এই পরি 
কল্পনার অর্থসংগ্রহের উৎসগুলি কি কি? 

৮। তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি আলোচনা কর। 

৯। চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কিকি? এই পরিকল্পনার অগ্রগতি 
আলোচন! কর। 

১*। পঞ্চম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ও অগ্রগতি আলোচন। কর । 

১১। ষষ্ঠ পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা! কর। 

১২। দ্ুর্ণমান পরিকল্পন। কাহাকে বলে? উহার সুবিধা ও অন্মুবিধাগ্ডলি 
বর্ণন1 কর। 


১৩ 


পঞ্চম অপ্র্যান্থ 
ভারতের জাতীয় আয় 


(2001910 ০101091 [1500106) 

পিঠে যতবড় হইবে প্রত্যেকের ভাগও ততই বাড়িবে এই অনুমানের উপর 
ভিত্তি করিয়া করিয়া আমর] অগ্রসর হই বলিয়া সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার 
লক্ষ্য হইল জাতীয় আয়ের বুদ্ধি এবং সমবণ্টনের মাধ্যমে জনগণের জীবনষাত্রার 
মান উন্নত করা। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধির উপর 
যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়াছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক উত্নয়নের আলোচনা 
প্রধানতঃ সেই দেশের উৎপাদন, জাতীয় আত্ম বৃদ্ধি এবং সমবণ্টনকে কেন্দ্র 
করিয়া গড়িয়া ওঠে । অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার প্রকৃতি তাহার জাতীয় 
আয়ের স্বল্পতা ও অসম বণ্টনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। 


দেশের শ্রম ও মূলধন যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে নিয়োগ করিয়া নিদিষ্ট 
বরে ষে পরিমাণ ভ্রব্যসমষ্টি ও সেবার স্থষ্টি হয় তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই 
হইল জাতীয্ব আয়। 


ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অন্্রবিধা (19100510163 ০ 
ব869221 [07001726 021001191010115 117 ]17018) £ ভারতের মতো বিকাশমান 
দেশে জাতীয় আন্ব পরিমাপের নানারূপ অস্থবিধা আছে। বিরাট দেশে 
আয়ের পরিলংখ্যান রচন। সংগ্রহ করা এক কঠিন ব্যাপার | আমাদের দেশে 
আর্থনীতিক বিশ্লেবণ অপেক্ষা শাসনবিভাগের প্রয়োজনের কথা চিস্তা করিয়াই 
ভারতীয় পরিসংখ্যান করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের অস্থুবিধাগুলি 
প্রধানত; দুই ধরনের _ধারণাগত অন্ুবিধা এবং তথ্যগত অস্বিধা। 

১। শর্থবহিভূতি ক্ষেত্র £ প্রথম ধারণাগত "অসুবিধা হইল যে উৎপাদনের 
এক বিরাট 'অংশ বাজারেই "মাসে না। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় 
আমরা ধরিয়া লই মে দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় 
হয়। কিন্থ ভারতে উত্পাদনের এক বিরাট 'মংশ বাজারে বিক্রয় হয় শা 
উৎপাদক হয় নিজেই উহ! .গাঁগ করে নতুবা অপর উৎ্পাদকের দ্রব্যের সঙ্গে ' 
প্রতাক্ষভাবে বিনিময় করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এইরূপ অর্থের লেনদেন 
বহিভূতি ক্ষেত্র থাকার প্ররুত আর গণনায় নানারূপ জটিলত। দেখ! দেয়। 


ভারতের জাতীয় আর ১৯৫ 


ভারতের কষকেরা সাধারণত: জীবনধারণের জগ্ঘ চাষ করে আর সেই কারণে 
বাজারে বিনিময়যোগ্য উদ্ধত্ত প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই শৃন্ত। এই অস্থবিধা 
থাকার জন্য জাতীয় আম্ন কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামে৷ অর্থ-সম্পক্ষিত ও 
অর্ধ-বহিূত এই ছুইভাবে বিভক্ত করিয়া জাতীয় আত্ম নির্ধারণের পরামর্শ 
দিয়াছে । 


২। পরিমাণগত ও গুণগত অস্ত্রবিধা ; বহু সংখ্যক কৃষক তাহাদের 
উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ। পাশ্চাত্য দেশে 
উৎপাদকগণ তাহাদের উত্পাদনের হিসাব রাখে সুতরাং সহজেই ব্যক্তির কাছ 
থেকে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক অজ্ঞ, 
তাহারা নিজেদের উৎপাদনের হিসাব রাখে না এবং গুণগত মান সম্পর্কে 
অবহিত নয়। সুতরাং কষিউৎ্পাদনের মুল্য নিরধারণ করিতে অনেকখানি 
আন্দাজের আশ্রয় লওয়া হয় । 

৩। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের অভাব £ অর্থনৈতিক কাজের শ্রেণীবিভাগ 
ন! থাকায় জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা কঠিন। ভারতীয় অর্থব্যবস্থ। 
পারিবারিক ভিত্তিতে গঠিত এবং একই বাক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে; উদাহরণন্বর্ূপ বল। ষায়, একই ব্যক্তি জমি চাষ করে, 
মাছ ধরে এবং অন্তসময় মজুর খাটে । একই লোক বিভিন্ন কাজ করায় শ্রেণী- 
বিভাগের অস্ুবিধা হয় । 

৪ | দামের তারতম্য : কৃষক যে দামে তাহার ফসল বিক্রয় করে সেই 
দাম ভারতের মতে! বিরাট দেশের সবন্র সমান থাকে না এবং বৎসরের বিভিন্ন 
সময়ে প্রতিট পণোর দামের তীব্র ওঠানামা হইয়া থাকে; এই কারণে ফসলের 
আধিক মূল্য হিসাব করার অন্থবিধা আছে। 

৫1 কৃষি ও শিল্প অসংগঠিত : ভারতের কৃষি ও শিল্প এখনও অসংগঠিত 
এবং অসম্পূর্ব অবস্থায় রহিয়াছে; কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের হিমাবও নির্ভরযোগ্য 
'নয়। 

এই সকল ধারণাগত অন্নুবিধা ছাড়াও কতকগুলি তথাগত অসুবিধা 
আছে। 

১। পরিসংখ্যানের অভাব £ সঠিক ও নিতরযোগা পরিসংখ্যানের 
অন্থবিধ। ভারতের জাতীয় আর পরিমাপের এক বিশেষ অসুবিধা । অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন পরিসংখ্যানই নাই । যে সব তথ্য পাওয়া যায় ভাহা 


১০৬ অর্থনৈতিক উররহ্বন 


নির্রঘোগ্য নয় আর এই সব তথোর উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় আয়ের 
ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা কখনই ক্রুটবিষুক্ত হইতে পারে না। 
তথ্যের আঞ্চলিক পার্থক্য এতো! বেশী ষে এক অঞ্চলের তথ্য পাওয়া গেলে উহু! 
হইতে হ21200171 9810015 পদ্ধতিতে সারা দেশের হিসাব পাওয়। দুরূহ হয়। 

২। পরিনংখ্যান সংগ্রহের অস্থবিধা £ পরিসংখ্যান সংগ্রহ কর] এক 
ছুবূুহ কাজ। নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় পরিসংখ্যানের জন্য তথ্যার্দি দিতে 
জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে না। পরিসংখ্যান সংগ্রহকে 
তাহারা সন্দেহের চোখে দেখে । 

৩। জাধারণ মানদণ্ডের অভাব £ কোন ধরনের দ্রব্য এবং কাজকে 
হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে; ভারতের মতো! বিরাট 
দেশে কার্যাবলীর সাধারণ মানদণ্ড (০0101070]0, ৫67101)10901927) খৃ'জিয়। 
বাহির কর! বেশ কঠিন । 

ভারতে জাতীয় আয়ের গঠন ও প্রবণতা (11605 ৪10 900010:63 
91 [10018+5 ৪010179] 10001065 511106 1951). ১৯৫১ সালের পর থেকেই 
ভারতের জাতীয় আয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই £ 

১। ভারত একটি সন্প্রসারণশীল দেশ_-এখানে জাতীয় আমন এবং 
মাথাপিছু আয় ছুই-ই ধীরগতিতে বাড়িতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় 
আম ১৮ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ২১ শতাংশ এবং 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আয় 
১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সমগ্র পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বছরে 
মাত্র ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮,৮৫৯ 
কোটি টাকা_-১৯৭৬-৭৭ সালে উহা ৬৪)২৭৯ কোটি টাকায় (বর্তমান দামস্তরে) 
আসিয়া দাড়ায়। 

জাতীয় আয়ের ন্যায় মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথম পরিকল্পন! 
কালে মাথাপিছু মায় ৮ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ৮৬ শতাংশ বুদ্ধি 
পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয় কিছুই বাড়ে নাই'। চতুর্থ 
পরিকল্পনাক্সও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার বিশেষ নৈরাশ্ত্নক | ১০৫১ সালে 
মাথাপিছু আর ছিল ২৬৫ টাকা উহা! বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬-৭৭ সালে ১১০৪৮*৬ 
টাক! (বর্তমান দামজ্তরে ) হয় ; জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইলে মাথাপিছু আক্ম 
বৃদ্ধি আরও বেশী হুইত। 


ভারতের জাতীয় আয় ১৪৭ 


২। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে মাথাপি্ 
আয় লজ্জাজনকভাবে কম। নিচে ১৯৭৭ সালে ভারত ও আরও কয়েকটি 
দেশের মাথাপিছু আযম দেখান হইল £ 


দেশ মাথাপিছু আয় (মাকিন ডলারে ) 
মাঞ্িন যুক্তরাষ্ই $ ৪৯০০ 
ক্যাণাড। 9৩৫০০ 
স্থইডেন $ ৩৩০০ 
পঃ জার্মানী $ ২৮৭৯ 
ফ্রান্স $ ২৭৯ 
যুক্তরাজ্য $ ২৪০০ 
জাপান $ ১৫০০ 
ভারত $ ৮৯০ 


৩। বিভিন্নপ্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে উদ্ভুত আয়ের অনুপাত 
ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অ-সমতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
উৎপাদনের পরিমাণে গভীর পার্থক্য থাকায় অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষিত হয় 
নাই। ১৭৭৫-৭৬ সালে জাতীয় আয়ের ৪১৭ শতাংশ আসে কৃষি ও 
অন্রূপ ক্ষেত্র হইতে; শিল্প হইতে পাওয়া যায় মাত্র ২৩৮ শতাংশ ; পরিবহন 
ও যোগাযোগ হইতে পাওয়া যায় ১৬*৯ শতাংশ , জাতীয় আয়ের বাকী ১৮৮ 
শতাংশ পাওয়া যায় সেবামূলক কাজ হইতে । 

৪। মাথাপিছু আয়ের দ্বারা বা মোট আয়ের দ্বারা সঠিকভাবে জনগণের 
অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যাইবে না, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে 
জনগণের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হইতেছে তাহাঁও লক্ষ্য করিতে 
হইবে । ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুবই কম আর ওই সামান্য আয়ও 
অসমানভাবে বন্টিত। দেশের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ধনী ব্যক্তি জাতীয় আয়ের 
২* শতাংশ ভোগ করে; অগ্ভদিকে ৫* শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের মাত্র 
২* শতাংশ ভোগ করে। গ্রাম ও শহরের অধিবাসীক্ষের মধ্যে এবং ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে পার্থকা না কমিয়া ক্রমশই বাড়িয়া! চলিয়াছে। ধনবৈষম্য দূর 
করিবার জন্ত রাষ্ট্র জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে, মৃত্যুকর, সম্পদকর, ব্যত্- 
কর, দানকর প্রভৃতি স্থাপন এবং আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছে । এই সকল 
ব্যবস্থা সত্বেও ধনবৈষমা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। মহাঁলনবীশ কমিটি 


১৯৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ধনবৈষম্যের দুইটি প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছে । প্রথমতঃ, বেকারত্ব, অর্ধ 
বেকারত্ব আর সেইজন্য স্বল্প উৎপাদনশীলতা বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বল্প আয়ের 
কারণ) দ্বিতীয়তঃ, কর ফাকির দক্ুণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছে । 

€ | আমাদের আয়ের অধিকাংশই খাদোর উপর ব্যয় হয়। জাতীয় 
আয়ের ৫২ শতাংশ খাদ্যবস্ত কিনতেই বায় হইয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে মোট 
ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ খাদ্যবস্ত ক্রয় করিতে বায় হয় আর বস্ত্রবাবদ বায় হয় আয়ের 
১০ শতাংশ । এ্যাংগেলের নিয়ম হইতে আমরা জানি যে দরিদ্র ব্যক্তির 

য় কম বলিয়া জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেই 

উহার বৃহত্তর অংশ ব্যয় হুইয়া যায়। 

৬। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির মাথাপিছু উত্পাদনশীলতা নিচের 
ভালিকায় দেখান হইল : 


নিধুক শ্রমিকের %_ উৎপাদনশীলতা 
(মাথাপিছু) 
(১) কৃষি ৭২৪ ৫*০ টাক] 
(২) খনি ও শিল্প | ১০০৬ ১৯৯৯ ১১ 
৩) বাণিজ্য, পরিবহন ও 
খধোগাযোগ নি ১৫০০ ১, 
(৪) অস্তান্ত সেবামূলক কাজ ৯৮৩ ৮*৪ 


উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে রুষিতে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি 
নিযুক্ত আছে কিন্ত উহাই সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র; রুষিতে জনপিদ্ু 
গড় উৎপাদন মাত্র ৫** টাকা পক্ষান্তরে শিল্প ও খনি ক্ষেত্রে উহা ১০** টাকা 
এবং বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উহ সর্বাধিক--১৫** টাকা । 

৭। সরকারের আয় প্রত্যক্ষকর অপেক্ষা পরোক্ষ কর হইতে অন্রেক বেশী 
হয়। ১৯৫* সাল থেকে ১৯৭* সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ চারগুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্ধ পরোক্ষ কর বৃদ্ধি পেয়েছে আটগুণ। ১৯৫*-৫$ সালে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অনুপাত ছিল ৩৫ £ ৬৫ কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে ওই 
অনুপাত হয় ১৯:৮১ ; উহার অর্থ সরকার পরোক্ষ করের উপর অধিকতর 
নির্ভরশীল অর্থাৎ ভারতের করকাঠামো। অধোগতিশীল । 

৮1 সরকারী বিনিয়োগ ক্রমাগত. বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে অর্থাৎ 


ভারতের জাতীয় আয় ১৯৯ 


জাতীয় মায় উৎপাদনে সরকার ক্ষেত্রের অন্থপাত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সুরূতে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ২৯ “কাটি টাক'--১৯৭) সালে উহার পবিমাঁণ বুদ্ধি পাইয] ১১০৯৭ 
কোটি টাকা হয়। ১৯৫*-৫১ সালে সরকারী ব্যয় মোট জাতীয় ব্যয়ের 
৮ শতাংশ ছিল _ বর্তমানে উহ] বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। 


জাতীয় আয়বণ্টন £ মহালনবীশ কমিটির রিপোর্ট (0150795507 


0 বি8010172] [700106 : 1২617916০06 006 ১/101)91810015 0010)1010196) £ 
পরিকল্পনা কালে দেশে যে অত্তবিক্ত "আয় হ্টি হইয়াছিল তাহা কিভাবে 
জনগণের মধ্যে বন্টিত হইয়াছে সে জম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৬৭ সালে 
ভারত সরকার প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার মহাল নবীশের 
সভাপতিত্বে “আয় বণ্টন ও জীবনধাত্রার স্তর কমিটি” (70190101190 ০ 
[1700115 2070. 1.6৬6]5 ০01 [11106 00101011056) গঠন করে । কমিটি 
১৯৬৪ সালে তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। জাতীয় নমুনা সমটক্ষা (8092091 
9801]15 9016) এবং ফলিত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় পর্যদের 
সংগৃহীত তথ্যসমূহের পর ভিন্তি করিয়া কমিটি, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়। কমিটির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হইল £ 

১। আয়বণ্টনে যে বৈষম্য রহিয়াছে প্রথম দুইটি পরিকল্পনার কাজ শেষ 
হইবার পরও সামগ্রিকভাবে তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। নগরাঞ্চলে 
আয়বৈষম্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্ত গ্রামাঞ্চলে উহা! কিছু পরিমাণে হাস 
পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলে আয়বৈষম্য বেশী আর গ্রামাঞ্চলে 
রুধিজীবিদের তুলনায় অ ক্ুধিজীবিদের মধ্যেই আয়বৈষম্য অধিক। গ্রামে 
উচ্চ আয়বিশিষ্ট ও নিম্ম আয়বিশিষ্ট পরিবারের সংখা যথাক্রমে ৩ শতাংশ 
ও ৪৭ শতাংশ) শহরে উহ] যথাক্রমে ১৯ শতাংশ ও ৮৯ শতাংশ । কমিটি 
মনে করে অন্যান দেশের তুলনায় ভারতে আয়বণ্টনের টৈষম্য অধিক নয় । 

২। জমি বা বাড়ীর মালিকানার তুলনায় কোম্পানী শেয়ারের মালিকানায় 
অর্থাৎ যৌথ বেপরকারী কষে সম্পন্তির কেন্দ্রীভবন বেশী হয়েছে । আক্বণ্টনের 
বৈষম্যের তুলনায় সম্পরবন্টনের বৈষম্য 'অনেক বেশী। ব্যাংক ও বেসরকারী 
শিল্পপ্রতিষ্টানগুলির ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একাধিক কোম্পানীর ডাইরেক্টর 
থাকায় একচেটিয়া কারবার প্রসার লাঙ করিয়াছে। কমিটির মতে সরকারী 
ধ্লীতিই বেসরকারী শিল্পের বাঞ্ছনীয় সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্্ী-. 


ন্‌ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ভবনের জন্য দায়ী । শিল্প অর্থ-কপৌরেশন) জাতীয় শিল্লোয়রয়ন কর্পোরেশন 
প্রভাতি সরকারী অর্থসরবরাহ সংস্থাগুলি বেনরকারী শিল্পের অকাম্য প্রস।রে 
সহায়তা করিয়াছে। 

৩। দেঁশের ব্যাংকশিল্প অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্ত্রীভবনের একটি উল্লেখ- 
যোগ্য দৃষ্টান্ত । ১৯৫৯ সালে দেশের ৩৬৩টি ব্যাংকের মধ্যে যাহাদের আমা- 
নতের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা বা তদপেক্ষা বেশী এমন ১৫টি বৃহৎ ব্যাংক 
মোট ব্যাংক আমানতের ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করিত। ব্যাংকগুলির খণদান 
শীতি অস্থশীলন করিলে দেখা যাইবে যে ইহার দরুন প্রধানত: বড় বড় 
কোম্পানীগুলিই অধিকতর সুবিধা পাইয়াছে। 

৪ । একমাত্র কষি-শ্রমিক ছাডা অন্যান্ত কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় 
গড আর অপেক্ষা অধিকহারে বাডিয়া চলিয়াছে। খনি ও কারখানায় নিযুক্ত 
শ্রমিকদের আয় গড আয় অপেক্ষা অধিক হারে বাড়িম্বাছে। পক্ষান্তরে কৃষি- 
শ্রমিকদের আয় সামান্য হাস পাইয়াছেঃ | ১৯৫* সাল থেকে ১৯৫৯ সালের 
মধ্যে কণ্টাকটরধধের আয় সবাপেক্ষা বেশী পবিমাণ (৪৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। 

« | মোটামৃটিভাবে বলা যায় গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের ক্মবন্থা 
১৯৫* সালের তুলনায় ১৯৬ সালে উন্নত হইয়াছে কারণ তাহারা পূর্বের 
তুলনায় ভালে খাস্যঃ বপ্তর ও বাসগৃহ পাইতেছে। 

৬। মহালনবীশ কমিটি ধনবৈষ্যম্যের দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিয়াছে : 
প্রথমতঃ, বেকারত্ব এ 'আধাবেকারত্বের দরুন স্বল্প উৎপাদনশীলতা বুহন্তর 
জনমমঞ্টির শ্বল্প আয়ের কারণ। দ্বিতীয়ত, কর ফাকির দরুন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । 

পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় ( 010%11 01 
বি 50101)81 [010010৩ 210 7০01 0819108 [1)00706 ) 2 

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির অন্ততম 
প্রধান লক্ষ্য । প্রতিটি পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়। জাতীয় আত্ বৃদ্ধির প্রশ্বাস চালান হইতেছে। 

১৯৫*-৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার প্রারস্তে জাতীয় আয় ছিল 
৮১৮৮৫ কোটি টাক। আর মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬৩ টাকা। প্রথম পরিকল্পনার 
লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা ; কিন্তু অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার 
বরুন পরিকল্পনা আশাতীত ভাবে সাফল্যলাড় করে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে 


ভারতের জাতীয় আয় ২৯৯ 


প্রথম পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১*৪৮* কোটি টাকা হয় 
অর্থাৎ উহা ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় ২৪৬ টাকা! হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ২৭০৪ টাকা হয় অর্থাৎ উহা ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে 
বিস্ময়কর সাফল্য, শিল্পক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থিতিশীল মূল্ান্তর 
প্রভৃতি কারণে প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি অতীব সন্তোষজনক 
হইয়াছিল । 

ছিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল ওইক্সপ সন্তোষজনক হয় শাই। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার পাচ বছরে জাতীয় আম্ব ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয় কিন্ত 
আয বৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই । জাতীয় আয় ওই সময়ে ২* শতাঃশ 
বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বুদ্ধি পায় ৪১ শতাংশ কিন্তু কষির ক্ষেত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ২* শতাংশ । দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্ুরুতে 
জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮* কোটি টাকা, ১৯৬*-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
১৩,২৯৪ কোটি টাকা হয়; এই সময়ে মাথাপিছু আয় ২৭৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ২৯৩৭ টাকায় আসিয়া দাড়ায় । 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ( ১৯৬১-৬৬) ৩* শতাংশ জাতীয় আর বৃদ্ধি ও 
১৭ শতাংশ মাথাপিছু আয় বুদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা 
পুরণ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে জাতীয় আয় ২* 
শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শেষ বংসরে অভূতপূর্ব ধরা এবং পাক-ভারত যৃদ্ধের জন্য 
জাতীয় আয় ৫'৬ শতাংশ হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয়ের সামান্য বুদ্ধি ঘটে। 
এই সময়ে জাতীয় আয় ১২,৭৩০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪১৬৪* 
কোটি টাকা হয়। মাথাপিছু আয় ২৯৩৭ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০১ 
টাকায় আসিয়া দাড়ায় । 

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ৩০ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও ১৫ শতাংশ 
মাথাপিছু আয় বুদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বাধিক 
৫*৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বুদ্ধি নিচের 
স্ছকে দেখান হইল : 
১। নীট জাতীয় উৎপাদন 


( কোটি টাকা) ১৯৭২-৭৩ ১৯৭৫-৭৩ ১৯৭৬-৭৭ 
(1) চলতি দামে ৪০,৩৯১ ৬০৯৫৯৬ ৬৪১২৭৯ 


(2) ১৯৭*-৭১ সালের দামে ৩৪,৩২৩ ৩৭৯১৬২৬ ৪ ০১১৬৪ 


৮ অর্থনৈতিক উন্নপনন 
২। মাথাপিছু আয় 
(1) চলতি দামে ৭১৩৬ ১০০৮৩ ১০৪৮৩ 
(21) ১৯৭০-৭১ সালেররদামে ৬০৬৪ ৬৫৯ ৩ ৬৫৫২ 


ভারতে ভোগব্যয়ের ধরণ (00175000001 ৮৪100০0 11) [70019 ) 2 
একদ1 সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, যর্দি আমার 
ব্রেকফাস্টের টেবিলে একটার পরিবর্তে ছুটে! ডিম পাই তবেই স্বীকার করব ফে 
দ্রেশের উন্নতি হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিফলন না হলে: 
সে উন্নয়ন অর্থহীন। উন্নয়ন) পরিকল্পনা, জাতীয় আয় এগুলি শুধুমাক্ঞ 
পরিসংখ্যান নয় -বাস্তব সত্য | 

মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তে মাথাপিছু ভোগব্যয়কে জীবনযাত্রার মানের 
মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিলে উহা! অধিকতর ধাস্তবমখী হইবে । ভারতে 
অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান খুব 'নচু। বেশির ভাগ লোক খাছ্ছা, 
বস্ত্র এবং বাসগৃহের মতো জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করিতেই 
অসমর্থ, আরামপ্রদ দ্রব্য বা বিলাস দ্রব্যের কথা বাদই দ্দিলাম। যে সকল 
দেশে মাথাপিছু আয় খুব কম ভারত তাহাদের অস্ততুক্ত। মাথাপিছু আয় 
কম বলিয়াই ব্যক্তির সঞ্চয় ক্ষমতা কম এবং ভোগ্যবস্ত ক্রয় করিতেহ স্বল্প 
আয়ের অধিক অনুপাত ব্যয় হইয়া যায়। ভারতে এক চতুর্থাংশ ব্যক্তি দিনে 
একবারের বেশী আহার পায় না আর সেই আহারও প্রধানতঃ জোয়ার বা 
বজরার মতো! দানাশন্ত । পধাঞ্ধ বস্ত্র বু ব্যক্তির কাছে বিলাস এবং খুব কম 
লোকেরই শীতবস্ত্র আছে। গ্রামাঞ্চলে ৬1৭ জন ব্যক্তি এক একটি মাটির 
ঘরে বাস করে। এই ঘরগুলি ন্তাতর্সেতে. অন্ধকার এবং বায়ু চলাচলের 
কোন ব্যবস্থা নাই । 

জাতীয় স্তাম্পেল সার্ভে (181) [২০870 ০1 [ব81197121 9970016 
981৬০, 1963 64) প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে ষাটের দশকের 
নুরুতে গ্রামে মাথাপিছু মাসিক ভোগব্যয় ছিল ২২৩৭ টাকা, শঙ্টুরে উহা 
৩২-৮৬ টাকা এবং কলিকাতা, বোগ্বাই, দিল্লী ও মান্জাজ এই চারটি বড় শহরে 
উহা? ৫২০৩ টাকাঁ। খাছের উপর ব্যন় গ্রাম, শহর ও উল্লিখিত চারটি বড় 
শহরে যথাক্রমে আয়ের ৭১১ শতাংশ, ৬*০ শতাংশ এবং ৫৪৪ শতাংশ। 
দানাশশ্ত ছাড়াও ভাল, দুধ, দুপ্ধজাতত্রব্য, মাছ, মাংস, চিনি, সন ইত্যাদি 
খাগ্যবস্তর অন্তর্ভূক্ত । গ্রামের তুজনায় শহরে মোট খাছ্যের উপর ডোগব্যস্বের 


ভারতের জাতীয় আয় ২০৩, 


পরিমাণ কিছু বেশী। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্ত দ্রব্যের জন্ত গ্রাম, শহর এবং 
উল্লিখিত চারটি বড় শহরে ব্যয়ের অনুপাত হইল যথাক্রমে ২৯৯ শতাংশ* 
৩৮৯" শতাংশ এবং ৪৫৬ শতাংশ । 

পরিকল্পনা! কমিশনের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু 
ভোগ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল); অবশ্তট অনেকেই ইহ] স্বীকাব করেন ন1। 
এই সময়ে যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাঈয়াছিল তাহা জীবনধাজ্রার মানে 
প্রতিফলিত হয় নাই। শ্বাধীনতার ৩* বছর পরেও ২২ কোটি লোক 
দারিপ্র্যরেখার নীচে রহিয়াছে অর্থাৎ ইহারা জীবনধারণের ন্যুনতম প্রয়োজনীত 
দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিবার স্বযোগ হইতে বঞ্চিত। 


নিচের তালিকায় দেশে মাথাপিছু ভোগব্যয়ের একটি তুলনামূলক পরি- 
ংখ্যান দেওয়া হইল : 


মাথাপিছু ভোগব্যয় 


(টাকার অঙ্কে) 
গ্রামীণ পৌর 
১৪৫৬-৫৭ ১৯৬৩-৬৪ ১৪৫৬-৫৭ ১৯৬৩-৩৪- 
১। সকল খাগ্যবস্ত ১২১৩ ১৫*৬৭ ১৫*১২ ১০৫৬ 
(৭০*৮) (৭০"১) (৫৮*৭) (৬**৩)]' 
২। খাছাবাতীত অন্যান্ত 
সকল বস্তু ৫০১ ৬:৭০ ১০৬৫ ১৩৩১ 
(২৯২) (২৯০) (৪১*৩) (৩৯"৯) 
মোট ভোগব্যয় ১৭১৪ ২২-৩৭ ২৫৭৭ ৩২৯৬ 
(১০০) (১০০) (১০০) (১০৯) 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে আয়ের অধিক অংশই 
খাগ্যবস্ত ক্রয় করিতে ব্যয় হয়। গ্রামাঞ্চলে মোট ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের 
৭* শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে মোট ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের গ্রায় ৬৭ শতাংশ 
খাছ্যবস্ত্র উপর ব্যয় হয়। উপরের তালিকা হইতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য 
করা যাইতেছে যে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ পালের মধ্যে ভোগব্যয়ের' 
অনুপাত মোটাম্বটিভাবে অপরিবন্তিত আছে। 


২৯৪ ৃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


নিচে দৈনিক ব্যয়গো্ঠী হিসাবে জনসংখ্যার শতকর। বন্টন ( 79:০0:8৩ 
২9151100090 ০06 70791930192, ৮/ 18119 55067010016 0185399 ) 


দবেখান হইল £ 


দোনক মাথাপিছু ব্যয়গোষঠী (পয়সার হিসাবে ) 
গ্রামীণ পৌর বড় শহর 

১৯৫৬-৭ ১৯৬৩-৪  ১৯৫৬-৭ ১৯৬৩-৪ ১৯৫৬-৭ ১৯৬৩-৪ 
৫০ পয়সা ৫৫৯ ৩২, ৩৬০ ১৬৪ ১১*২ ৪.৮ 
পর্যন্ত 
কও থেকে 
৭ পয়সা ২২০ ২৭৩ ২২" ২১০০ ১৬৬ ৭৭ 
শ* থেকে 
৯৩ পয়সা ১১৭ ১৯৪ ১৫৭ ২১৩ ১৬৪ ১৫৭ 
»৩ €থকে 
৯৪৩ পয়সা ৭৩ ১৪"৭ ১৪'৬ ২১২ ২৫"১ ২৬"১ 
১৪৩ থেকে 
১৮৩ পক়্সা টি ৩৭ ৪৬ ৭*৩ ১৩*৫ ১১৮ 
১৮৩ পয়সা 
ও তণুর্ধ ১৪. *২*৯ ৬৯ ১৯২৮ ২০২ ৩৩৯ 
সকল গোষ্ঠী ১০০ ১৯০ ১৬৬ ১০৪ ১৬৬ ১৩৬ 


দৈনিক মাথাপিছু ৫* প়্স। পর্যন্ত ব্যয়কারী ব্যক্তিদের সমাজের সর্বাপেক্ষা 
্বরিজ্রগোর্ঠী বলিয়া অভিহিত করিলে দেখা যাইবে যে এই শ্ররেণীটি হাস 
পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে গ্রামের ৫৬ শতাংশ লোক এই শ্রেণীতে ছিল, 
১৯৬৩-৬৪ সালে উহা! হাস পাইয়1! ৩২ শতাংশ হয়। এই শ্রেণীটি প্রধানত:, 
প্র ও প্রান্তিক রুষক, কৃষিশ্রমিক এবং কারিগর লইয়া গঠিত। লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে সর্বোচ্চ শ্রেণী ওই সময়ের মধ্যে বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে ; জশিদার, 
মহাজন এবং সুদী এই গোঠীর অন্ততৃক্ত। 

শহুরাঞ্চলে যাহার! দৈনিক ৭* পয়সা পর্ধস্ত ব্য করে তাহাদের সর্বাপেক্ষা 
ধৰিন্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিলে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ 
'এই শ্রেণীভৃক্ত । ১৯৬৩-৬৪ সালে এই শ্রেণীটি হ্বাস পাইয়া জনসংখ্যার ৩৭ 
শতাংশ হয়! সর্বোচ্চ শ্রেণী যাহারা ষাথাপিছু দৈনিক ১৮৩ পয়স] ব্যয় করে 


ভারতের জাতীয় আয় ২৪৫ 


তাহার্দের সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭ শতাংশ ছিল, ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা 
বাড়িয়া! ১৩ শতাংশ হয়। বড় শহরে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণী (অর্থাৎ যাহারা 
দৈনিক ৭* পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে ) ১০৫৬-৫৭ জালে প্রায় ২৮ শতাংশ ছিল । 
১৪৬৩-৬৪ সালে উহা! হ্রাস পাইয়া ১২.৫ শতাংশ হয়। 

ভারতে ভোগব্যয়ের গতি প্রকৃতি (17505 17) 001098101011018 
790/670, 10 [10012) £ দেশের অর্থনৈতিক উরয়নের সঙ্গে মাথাপিছু আয় বুদ্ধি 
পায় এবং খ্যাঞ্জেলের নিয়মান্ুলারে খাদ্য দ্রব্যের উপর ব্যয়ের পরিমাণ হাস 
পায়। ১৮৬৯ সাল থেকে ৯৯২৮ সালের মধ্যে মাকফিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আছ 
৯২ গুণ বুদ্ধি পায় কিম্তখাদেযের উপর জাতীয় ব্যয়» গুণবুদ্ধিপায়। খাদ্যের 
উপর মোট ব্যয়ের অনুপাত ৩৫ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ২৮ শতাংশ হয়। 
ওই সময়ের মধ্যে স্থইডেনে জাতীয় আয় পাচগুণ বুদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্যের 
উপর জাতীয় ব্যয় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের উপর মোট ব্যয়ের অনুপাত 
৪* শতাংশ হইতে হাল পাইয়া ২ন শতাংশ হয়। এই সঙ্গে ভোগ প্রকৃতির 
কাঠামোও পরিবত্তিত হইতে থাকে । দানাশস্য ভোগের পরিমাণ ক্রমশত 
হাস পায় এবং মাথাপিছু ছুধঃ দুগ্ধজাত প্রব্য, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি 
ভোগের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া চলে । কলিন ক্লার্কের মতে কৃষিজ দ্রব্যের 
উপর ব্যয় হাস ও অন্তান্য দ্রব্যের উপর ব্যায় বৃদ্ধি হইল জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান 
মান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থচক। 

মাথাপিছু আম্ব জীবনযাত্রার মানের স্থচক বলিয়। ধর] হইলেও জনগণের 
মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ হইতে জনগণের জীবনযাত্রার মান 
আবো ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিচের তালিকায় ডাণ্ডেকার ও 
রথের আলোচনার ভিত্তিতে প্রথম দশকে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ দেখান 
হইল £ 


মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (১৯৬০-৬১ সালের মুল্যে ) 


মাথাপিছু আয় মাথাপিছু ভোগ ব্যন্ব 

টাকা স্থচক টাকা স্থচক 
১৯৬০-৬২ ৩০৬৭ ১০০০ ২৭৬৩ ১৬০*০ 
১৯৩৬১-৬২ ৩১০৭ ১০১৩ ২৭৬৩ ১৪০৩৭১ 
১৮৬২-৬৩ ২৩৩৮৮ ১০০*৭ ২৭৭৪ ১০৪০৩ 


১৯৪৬৩-৬৪ ৩১৯২ ১০৪১ ২৭৮০ ১৬৩৭ 


২০৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


মাথাপিছু আয় মাথাপিস্ুভোগ ব্যস 

টাকা স্থচক টাকা স্থচক 
১৯৬৪-৬৫ ৩৩৩৬ ১০৮৮ ২৭৯১৩ ১৩১০৬ 
১৯৯৬৫-৬৬ ৩০৭৩ ১০০২ ২৭৯৭২ ১০১০৩ 
»৯৯৬৬-৬৭ ৩০২৪ ৯৮৩৬ ২৭৭২ ১০১০ 
১৯৬৭-৬৮ ৩২১৩ ১০৪৮ ২৮৭*০ ১০৩৯ 
১৯৮৩৬৮০৬৬ ৩১৯৪ ১৯০৪১ ২৮৯০৩ ১০৪৮ 


১৯৬*-৬১ সাল থেকে ১৯৬৮-৬ন সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ৩০৬*৭ 
টাকা থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৯ টাকা হইয়াছে অর্থাৎ ৪"১ শতাংশ বুদ্ধি 
পাইগ্াছে। ওই সময়ে মাথাপিছু ভোগব্যয় ২৭৬৩ টাকা থেকে বুদ্ধি 
পাইয়া ২৮৯৬ টাক! হইয়াছে অর্থাৎ ৪*৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু 
ভোগব্যয়ের বুদ্ধি অতি সামান্ত--বাহিক ২ শতাংশেরও কম। 

পঞ্চম পরিকল্পনান্ব মাথাপিছু মালিক ২০ টাকা ভোগকে (১৯৬০-৬১ সালের 
দামে) বা ৪০ টাকা (১৯৭০-৭১ সালের দামে )ন্যনতম ভোগম্তর হিসাবে 
ধরিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ২২ কোটি লোক এই স্তরের নীচে 
রহিয়াছে। 

অধ্যাপক ডাণ্ডেকার ও রথ ভারতের দারিদ্র্য 'মালোচন। প্রসঙ্গে ভোগ- 
ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন । শারীরিক পুষির জন্য অপরিহার্য যে ন্যুনতম 
ক্যালোরিবৃক্ত ধাদ্য গ্রহণ করা ব্যক্তির প্রয়োজন তাহার বাধিক মূল্য (১৯৬৮- 
৬৯ সালের দামন্তরে) ৩২3 টাকা। গ্রামীণ জণসংগ্যার ৪০ শতাংশ ব্যক্তি 
মাথাপিছু ৩২৪ টাকা ভোগব্যয় করিতে পারে না। 

১৯৫১ সাল হইতে ভারত পরিকলিত পঞ্ধতিতে দ্রুত শিল্পায়ন আরম্ত 
করিয়াছে । জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় উ্রোন্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। 
প্রশ্ন হইল, ইহার ফলে জনগণের ভোগপ্রকতিতে কি পরিবর্তন ঘটিবে? এই 
প্রসঙ্গে জিমারম্যান বলিয়াছেন, উপবাপ স্তর অতিক্রান্ত হইবাল্প পর কিছু 
সময্বের জন্য অন্ততঃ অতিরিক্ত মায়ের অধিক অনুপাত খাছ্যের উধার ব্যয়িত 
হইবে । যখন খাগ্ব্যয় এতোই অল্প যে জন্গণ নিজেদের অর্ধতুক্ত িলিয়া মনে 
করে তধন এইকুপ ঘটনাই ঘন্টবে। জিমারমযাশের অভিমর্ত এই যে 
গরীব লোকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়ের এক বৃহৎ ক্মংশ অধিক 
এবং উন্নত ধরনের থাছ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হুইবে। এক ন্যুনতম জীবনযাত্রার 
মানে পৌছাইবার পরই জনগণ থান হইতে অন্যান্ত প্রব্য ক্রয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবে । 


ভারতের জাতীয় আম্ব ২০৭ 


যর্দিও পরিকগ্জানার প্রথম দশ বৎসর ভোগব্যয় কাঠামোর পরিবর্তনের 
জন্য খুবই কম সময় তথাপি এই সময়ের ভোগকাঠামে। বিশ্লেষণ করিলে 
জিমারম্যানের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। জনগণের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে 
খাগ্যের উপর তাহাদের ব্যয় বুদ্ধি পাইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহারা উন্নত খাছ্চ 
গ্রহণ করিতেছে । জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বুদ্ধির সঙ্গে ভোগব্যয়ের 
এই প্রবণতা যঘতধিন পরন্ত না উপবাস স্তর শেৰ হইতেছে ততদিন পর্যন্ত 
চলিতে থাকিবে । 


পরিকল্পনাকালে ভোগব্যয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল অনুসন্ধান চালান 
হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে দেখা যায় যে ভারতে মোট খাছ্যব্যয়ের এক মোটা 
অংশ দানাজাতীয় খাছ্যের উপর ব্যয্িত হয় এবং ক্রয়বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার 
স্থিতিস্থাপকতা কমিতে থাকে । সুতরাং দেশে অর্থননস্চিক উন্নয়ন এবং 
মাথাপিছু আয় বুদ্ধির সঙ্গে আমরা আশা করিতে পারি যে ভোগকারীর নিকট 
দানাখাগ্য ব্যতীত অন্যান্য খাছের গুরুত্বও বুদ্ধি পাইবে । কিন্ত দানাখাছ্ 
ছাড়া অন্তান্য খাচ্যবস্তর মোট অনুপাত (ডাল, শাকসক্জি ও মূলজাতীয় ফল 
ছাড়া ) অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে এতোই কম যে উহার বেশ কিছু কাল 
ধরিয়! দরিদ্র দ্েশগুলিতে বিলাসত্রব্য হিশাবেই গণ্য হইবে । 

ভোগবায়ের প্ররৃতিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ 
করিলে এ্যাঞ্জেলের ভোগবিধি এবং জিমারম্যানের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত 
হয়। ভারতে সর্বনম্ম আয়ের লোকের প্রধানতঃ দানাজাতীয় খাছোের উপর 
'নিভর করে ; মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ভোগেব পরিমাণ অতি অল্প। 
কিন্ত প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহিত দানাধাছ্ের (যেমন চাল, গম, বজরা ইত্যাদি ) 
ভোগ হাস পাইতেছে এবং প্রোটিনজাতীয় উন্নত খাছ গ্রহণের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পরিকল্পনার ফলে ভারতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্ত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দরুন খাদ্যভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ 
এই ক্ষেত্রে গ্াঞ্জেলের নিয়ম কাষকরী হয় নাই । কিন্তু এই ঘটন: ব্যাখ্যা 
করা কঠিন নম) [নম আয়শুরের লোকেরা পধাপ্ত খাদ্য পায় না বলিয়া আয় 
বৃদ্ধির সহিত তাহাদের খাধ্যের উপর ব্যয়বৃদ্ধি পাইবে । শ্যনতম খাগ্ছের 
প্রয়োজন পূরণ হইলে তাহার পর হইতে ক্রয়শক্তি অন্যান্য দ্রব্যের প্রতি ধাবিত 
হইবে আর সেই সঙ্গে এ্যাঞ্জেলের নিয়ম কাধকরী হুইবে। 


২৯৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ভারতে সঞ্চয় (581085 1 [17018 )। সঞ্চয়ের মধ্যে উন্নয়নের 
চাবিকাঠি ভৃন্ধায়িত আছে। সঞ্চয় সৃষ্টির নানা পদ্ধতি আছে। আমর 
জানি ষে সঞ্চয় হইল আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য । সুতরাং সঞ্চয় স্ষ্টির প্রথম 
পদ্ধতি হইল ভোগ “সমান রাধিয়াঁ আয় বাড়ান। কিন্ত স্বল্নকালে আয়কে 
প্রদত্ত ধরিয়! অগ্রসর হই কারণ এই সময়ে আয় বাড়ান: সম্ভব নয়। সঞ্চয় 
কষ্ট দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল বর্তমান ভোগ হ্রাস করা। ভোগকে কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রর করিয়া জঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা খায়। তৃতীয়তঃ, অব্যবহ্ৃত 
তহবিল খুঁজিক্না বাহির করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়। বিকাশমান দেশগুলিতে 
স্বর্ণের আকারে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় অলসভাবে পড়িয়া আছে। 

আমরা জানি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উত্স হইল তিনটি-ব্যক্তিগত সঞ্চয়, 
কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং সরকারী সঞ্চয়। প্রভিডেগ্ ফা, 
জীবনবীমা প্রকল্প এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাং কব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত 
সঞ্চয় স্ষ্টি করা হয়। রা 

প্রথম পরিকল্পনাকালে গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৬ কোটি টাক, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা! ১১৯* কোটি টাক হয় এবং তৃতীম্ব পরিকল্পনাকালে 
উহা ১৩০০ কোটি টাকায় আদিয়া দীড়ায়। নীচের তালিকায় সরকার, 
কোম্পানী ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুপাত দেখান হইল : 





বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট সঞ্চয়ের অনুপাত 

সময় সরকার কোম্পানী পারিবারিক বা ব্যক্তিগত 
প্রথম পরিকল্পনা ১৮ ৮ ৭ 
ছিতীয় পরিকল্পনা... ১৮ ৫ ও 
১৯৬৩১-৩২---৬২-৬৩ ২৬৩ ৭৪ ৬৬৩ 
১৮৬ ৩--৩৪ ১ ৬০ ৬*৯% ৬৭০ 
১৯৬৪-__-৬৫--, ২৪৮ ৪৩ ্‌ ৪.৪ 
১৮৪৩৬৩৫ -স্ডিউ ১, ষ্ঠ ৪৫ ৪8: ত৬৫ 
১৪৩৬ সভণ তত, ১৮ ৬৫ ৭১৭ 
১৯৬৭ --৮৬৮-*, ১৭২ ৩০৯ ৮৪৭ 
১৯৬৮ ০৬৯, ২০৬ ৩৪ ৫৩ 


১৬৯০৩, ১৪8৬ £৬ ৮১৭৬ 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উরয়ন ২১৯ 


50102 5 76501553917] 01 017019, 73001161115. 
উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতে সঞ্চয়ের সর্বাধক 
ংশ পাওয়। যায় পারিবারিক ক্ষেত্র হইতে । সঞ্চয়ের দ্বিতীয় উৎস হইল 
সরকার । সরকারী ক্ষেত্রে যে সঞ্চয় পাওয়া যায় তাহা আসে সরকার 
পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসাস্কের মুনাফা হইতে এবং কর হইতে । সঞ্চয়ের 
সর্বাপেক্ষা কম' অংশ পাওয়। যায় কোম্পানীগুলি হইতে । উরক্রন তথা 
শিল্পায়ন যত দ্রুতহারে ঘটিবে এই ক্ষেত্র হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণও ততই 
বৃদ্ধি পাইবে । 
নিচের তালিকায় জাতীয় আয়ের কত অংশ কোন ক্ষেত্র সঞ্চয় করে সাহা 
দেখান হইল £ 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের অনুপাত 

সমস সরকার কোম্পানী পারিবারিক নী 
ব। বাক্তিগত অভ্যন্তরীণ 

সঞ্চয় 

প্রথম পরিকল্পনা বি ০.৫ ৪.০ ৬.€ 
ছিতীয় পরিকল্পনা ১,৬ ০.8 ৬.৫ ৮.৪ 
১৯৬১৬২ --- ৬২ -৬৩ বু! «৭ ৬.৩ ৮-€ 
১৯৩৬৩---৬৪ ৩.১ ০০ ৮১৯ উ ০৩ 
১৮০৬৪ ---৬৫€ শখ» ৭ ৮০৪ শ*৬ ১৬১৭ 
১৪৮৩৬৫ - ৬৩ ২৩,৭ ৩ ৯]্রি ডানে, ৯০০৮৮ 
১৯৩৬৬ তব ৯৬৮৮ ৬০৫ ৫.৭ ৮.৭ 
১৯৬৭---৬৮ ১৩৩ ৬০৭ ৬৮ | এলি, 
৮৪৯৬৮-৩০ ৯০০ ৩০৩ এ ৬,৬) 
১৮৪৬৯-৭ ৭ ০,৪ ৬.৮ ৮.€ 
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প্রথম দুইটী পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়-আয় অন্গপাতত ৬*৫ শতাংশ হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া! ৮৪ শতাংশ হয়; মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটে শহরাঞ্চলের পারিবারিক 
ক্ষেত্রে; এই ক্ষেত্রটর সঞ্চয়ের অংশ মোট ঞ্চক্কের ৪৮ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৫৮ শতাংশ হয়; কিন্তু গ্রামীণ পারিবারিক সঞ্চয় হ্রাস পায়। দুইটি 
কারণে এই পরিবর্তন দেখ দেয় £ প্রথমতঃ, শহরাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি এবং 


১৪ 


২১৬ জাতীয় আম 


সঞ্চয় বৃদ্ধি আনুষ্ঠানিক প্রয়াস শহরাঞ্চলকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে ; 
১৯৬৬-৬৭ সালে সরকারী সঞ্চয় হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হইল যে সরকারী 
কারবারসমহের মুনাফা ত্রাস পাক আর মুত্রাম্ীতির দরুন সরকারী ব্যয় 
বৃদ্ধি পায়। 

সামগ্রিকভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বাধিক গড় সঞ্চয় ছিল জাতীয় 
আযমের ৮৯৩ শতাংশ । পঞ্চম পরিকল্পনাকালে মোট ৪৭১,৫৬১ কোটি টাকা 
বায় কর! হয়; উহার মধ্যে ৪৫১৩৭ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের 
৯৫ শতাংশ পাওয়া যাইবে অভ্যন্তরীণ উত্স হইতে আর ২৪৩১ কোটি 
টাকা বা মোট বিনিয়োগের ৫ শতাংশ পাওয়। যাইবে বৈদেশিক সঞ্চয় হইতে। 

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের বণ্টন কিরূপ হইবে তাহ! 
নিচের তালিকায় দেখান হইল : 


ক্ষেত্র টাকা (কোটি) শতকর অংশ 
ৰ সরকারী সঞ্চয় ১৪১৯০ ৭ ৩১, 

১) সরকারী প্রশাসন ৮৭৮৯ ১৮৫ 

২) সরকারী কারবার ৬১১৮ ১২.৮ 
বৰ বেসরকারী সঞ্চয় . ৩০,২২৩ ৬৩.৬ 

১) কোম্পানী ৪১১৭ ৮.৮ 

২) সমবায় » ২০০ 5৬ 

৩) পারিবারিক ২৫,৭৪৭ ৫৪.২ 

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোট সঞ্চয় ৪৫১১৩০ ১৪.৯ 

বৈদেশিক সঞ্চয় ২৪১৩১ €.৯ 
ও বিনিয়োগধোগ্য মোট সঞ্চয় 8৭,৫৬১ 58 


পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সরকারী সঞ্চয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ হইল ১৯৪১৯*৭ 
কোটি টাকা । সরকারী সঞ্চয়ের দুইটি প্রধান উৎ্দ হুইল বাজেট উত্ত এবং 
সরকারী কারবারের মুনাফা | প্রথম উত্স থেকে ৮৭৮৮ কোটি টাকা পাওয়া 
যাইবে আর দ্বিতীয় উৎস থেকে পাওয়া যাইবে -৬৯১৮ কোটি টাফরা। এই 
সময়ে সরকারী সখ বৃদ্ধির জন্য সরকারী আত্ম বৃদ্ধি এবং সরকারী 'বায হাস 
করিবার জন্য প্রয়াস চালান হয় । 

বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ হইবে ৩০১২২৩ কোটি টাকা । এই ক্ষেত্রে 
পাক্সিবারিক সঞ্চন্ন সর্বাধিক _ মোট সঞ্চয়ের ৫৪.২ শতাংশ । 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উ্নয়ন ২১৯ 


নীচের তালিকায় বিগত দশকের নীট অত্যস্তরীণ সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের 
হার দেখান হইল £ 


বৎসর নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সঞ্চয় হার (বর্তমান 
(কোটি টাকা ) দামন্তরে ) 
(বর্তমান্‌ দামস্তরে) 

১৪৯৭৩-৭২৬ ৪৬১৭ ৯২০ 

৯৯৭১-৭২ ৫ * ৯৮ ১২, 

১৯৭২-৭৩ €৩৪৮ ১৯,৮ 

৬৯ ৭৩-৭ 9 ৭২১৬৪ উ৭ ৮৮ 

১০৪৩৭৪-৭৫ ৮৮৬২ তত, £& 

১৯৭৫-৭৩ ১৯১*০২ ১৪.৬ 

৯৯৭৬-৭৭ ১৯১৫৮৭ ১৫,৯ 


..৮ভারতে দারিদ্র ( 2০%6115 10. [11019 ) 5 দারিদ্র্য এক নিছক অর্থ- 
নৈতিক ধারণ! নয়, উহার বুহত্তর সমাজতাত্বিক দ্যোতনা আছে । কেউ কেউ 
ইহাকে মানবিক ও প্রাকৃতিক জম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন । আবার কেউ কেউ মার্কসীয় ব্যাখ্যা দিয়া 
বলেন দারিপ্রা হইল শোষণের ফল। কারণ যাহাই হউক না কেন, বর্তমান 
পৃথিবীর নগ্র মত্য হইল দারিদ্্য। আন্তজাতিক শ্রমসংগঠনের ডাইরেষ্টর 
জেনাবেন বলেন বিকাশমান দেশুলির ৩৯ শতাংশ লোক দারিত্রযপ্রপীভিত। 
ধারিপ্র্য বলিতে এমন এক অবস্থা বোঝায় যখন বাক্তি তাহার জীবনধারণের 
ন্যুনতম প্রয়েজন পূরণ করিতে অক্ষম । দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি হইল 
মাথাপিছু আয় অথবা মাথাপিছু ভোগ। যখন দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি 
জীবনধরণের নাশতম পায়ে কোন রকমে 'ন্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলে তখন 
বল] হয় ষে, দেশে গণদরিদ্র্য দেখা দিয়াছে । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির 
সর্ব বৃহৎ সমস্যা এই দারিদ্র্য । ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলির 
£ঘেটোতেশ কোথাও কোথাও দারিদ্র্যের পকেট থাকিলেও এই জাতীয় 
গণারিত্র্য দেখা যায় না । অধিকাংশ অর্থনীতিবিবিদ্ের মতে ভারতে দারিদ্র্যের 
পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। অধ্যাপক প্রণব বর্ধন যে হিসাব 
দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে দারিদ্যরেখার নীচের লোকসংখ্যা 
পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধ্যাপক ডাণ্ডেকার ও রঘ্ধের মতে ১৯৬-৬৯ 


২১২ ' জাতীয় আক্ক 


সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামীন দরিদ্র লোকের সংখ্যা ১৩৪ 
মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৬ মিলিয়ন হইয়াছে আর শহরের দরিজ্্রের 
সংখ্যা ৪২ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ মিলিয়ন হইয়াছে। খসড়া পঞ্চম 
পরিকল্পনায় দারিদ্র্য পরিমাপের চেষ্টা কর! হইয়াছে ; মাথাপিছু আয়কে ভি্তি 
হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে যাহাদের মাসিক আয় ৪* টাকার 
কম তাহার! দ্রারিদ্রারেখার নীচে আছে। এই হিসাবে ১৯৭৩-৭৪ সালে 
১৭৩ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্য রেখার নিচে ছিল । ১৯৭৮-৭৯ সালে এই সংখ্যা 
হইবে ১৯* মিলিয়ন এবং ১৯৮-৮৬ সালে উহা! আরও বৃদ্ধি পাইয়1 ২১৯ 
মিলিয়ন হইবে । ডাঃ মীনহাজ হইলেন একমাত্র অর্থনীতিবিদ যিনি 
মনে করেন দরিদ্রের সংখ্যা হাস পাইতেছে। তাহার মতে ৯৯৫৬-৫৭ সালেক 
তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। 

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব এবং বর্তমান গবেষণার ভিত্তিতে বল। যায় 
যে দারিদ্র্য রেখার নীচে আছে ২* কোটি লোক _-১৫ কোটি গ্রামীন রি 
আর ৫ কোটি শহরের দরিদ্র । 


আমাদের প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় 0৭৮ বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
দেওয়া হয়; এই সময়ে একদিকে জাতীয় আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় আদ 
সেই সঙ্গে বেশী সংখ্যক লোক দারিপ্র্যসীমার নীচে নামিয়া আসে । 0৭৮ 
বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সমার্থক নয় এই সত্য উপলব্ধির পর চতুর্থ পরিকল্পনা কাল 


হইতে 01৭৮ বৃদ্ধির পরিবর্তে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় । 
আমাধের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনগণের 
জীবনধাত্রীর মান উর্ত করা । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বল। হইয়াছে উদ্ন়নেকর 
সুফল অধিক পরিমাণে সমাজের দুর্বল শ্রেণী লাভ করিবে এবং উত্তরোত্তর 
আয়, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস করিতে হইবে । চতুর্থ 
পরিকল্পনায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সাধারণ লোক ও সমাজের দূর্বল 
শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের কথা বলা হইয়াছে । অধ্যাপক অমর্ত সেন যথার্থই 
বলিয়াছেন যে দারিজ্র্য দূর করিবার ট্্যাটেজী হইল যথেষ্ট পরিমাণে কর্মলংস্থানের 
সুযোগ স্থষ্টি করা কারণ নিয়োগ শুধুমাত্র উৎপাদন স্থষ্টি;করে না, উহা! আয়ও 
সষ্টি করে। জাতীয় সর্বনিয়স্তরে পৌছানকে নিম্ন আয় প্রেরণার অবস্থা উন্নয়নের 
পূর্বসর্ত বলা হইয়াছে। হ্ষুত্র-ও প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক যাহাদের 
উৎপণদন করিধার কোন উৎস নাই এবং জীবনধারণের জন্য মজুরীর উপর 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ্‌ ২১৩ 


নির্ভর করে তাহারাই কৃষিসর্বহারার বৃহত্তম অংশ। চতুর্থ পরিকল্পনায় 
সুপ্পষ্টভাবে ঘলা হইয়াছে যে পরিকল্পনার কার্ধস্থচীকে বূপাপ্রিত করিবার 
সময় সর্বাগ্রে ছুর্বলতম ব্যক্তিটির প্রতি সর্তক নজর দিতে হইবে এবং উন্রয়নের 
স্থুফলকে পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অনুন্নত অঞ্চল এবং অনগ্রসর শ্রেণীর 
দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে । কিন্ত এই সব সাধ সঙ্কপ্প সত্বেও দরিদ্রের 
সংখ্যা এবং দ্ারিজ্র্যের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭১ সালে 
“গরীবী হটাও” “ক্পোগান দ্রারিজ্র্য সমস্যার গুরুত্ব জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে 
এবং সরকারী নীতির একটি অঙ্গ হইয়া ওঠে। 


ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! দারিদ্র্য হটানো দরে থাক, দারিজ্র্ের 
ক্রমবধমানি প্রসারও রোধ করিতে পারে নাই । এই সম্পর্কে কতকগুলি কারণ 
উল্লেখ করা যায় £ 


প্রথমতঃ, পরিকল্পনা-কৌশলের ক্রট; পরিকল্পনায় উৎপাদনমুখী নীতি 
গ্রহণ কর! হয় কিন্ত উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন কার্ষস্থচী ছিল না। 
ইহা ধরিয়া লওরা হইয়াছিল যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই প্রান্তিক কৃষক, 
ভূমিহীন কৃধক এবং কারখানার শ্রমিকের অবস্থাও উন্নত হইবে । উৎপাদনের 
উপবৰ জোব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু প্টন নীতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা 
করা হয়। এই নীতি ব্যর্থ হইতে বাধ্য আর সেইজনাই দেশের ৪* হইতে 
৫* শতাংশ ব্যক্তি চরম দ্ারিত্র্ের মধ্যে দিন কাটাইতেছে । এই ক্রুটি স্বীকার 
করিয়া পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্ততি পত্রে (000109201) 79061 00 015 [1 
১1817) উল্লেখ করা হইয়াছে যে বেকারত্ব এরং আধাঁ-বেকারত্বই হইল দারিপ্র্যের 
প্রধান কারণ। শুধুমাত্র উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিলেই দারিপ্রা সমস্যার কোন 
সমাধান হইবে না। সেইজন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় বেকারত্ব, আধাবেকারত্ব 
এবং গণদারিজ্র্যের উপর সরাসরি প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে। দ্বিতীয় 
প্রস্ততিপঞ্জে বল হয় ধে দারিজ্র্যের ছুইটি প্রধান কারণ-__অন্ুর্পতিও ধনবৈষম্য । 
দারিদ্রা হটানোর জন্য ছুই ধরণের নীতি নিদের্শ করা হয়--উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
জনসংখ্যা হাস। সেই জঙ্গে কর্মনংস্থান বৃদ্ধিও পঞ্চম পরিকল্পনায় “গরীর 
হটানোর”, একটি প্রধান হাতিয়ার বলিয়। স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । 


ধারিজ্য দুরীকরণের কোন কর্মস্থচীকে সফল করিতে হইলে মুদ্রাম্ীতি রোধ 
করা বিশেষভাবে প্রয়োজন | মুদ্রানীতি ধনবৈষম্য স্থষ্টি করে, সমাজে গরীব 


২১৪ জাতীয় আক 


শ্রেণীর পরিধি বৃদ্ধি করে, গরীব লোকদের সীমিত আয় ধ্বংস করিয়া 
তাহাদের সর্যহারায় পরিণত করে । 

স্তরাং বলা যায় যে দারিজ্র্যের কারণগুলি এইক্সপ £ (১) বেকারত্ব ও 
অর্ধবেকারত্ব, (২) পরিকল্পনাকৌশলের ত্রুটি, (৩) মূলধন-প্রগ্াঢ় উৎপাদন 
পদ্ধতি, (9) মুদ্রান্বীতি, ৮৫৫) ঈধ, হারে উন্নয়ন, /£) অনিয়ন্ত্রিত ও ক্রম- 
বর্ধমান জনসংখ্যা এবং (9) ধনবৈষম্য । গণর্দারিত্রের প্রধান কারণ বেকারত্ব; 
বেকার সমস্তা সমাধার্মকল্পে ৯৯৭৩ সালে ভগবতী কমিটি কয়েকটি স্ুপায়িশ 
করিয়াছে । কমিটি মনে করে যে শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্তা সমাধানের জঙ্কয 
বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়৷ প্রয়োজন। কমিটির 
ছইজন সদন্ত অশোক মিত্র ও জ্যোতির্নয় বস্থুর মতে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ 
হইল বিগত ২৫ বৎসরের শ্সথ উন্নয়ন । ইহা ছাড়া আধুনিকীকরণের অজুহান্তে 
মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পদে আর একটি বড় বাধা। 
ডাঃ মি বলেন সবৃজ বিপ্লব আয়ের কেন্দ্রীভবনে সহায়তা করিয়াছে । কষি 
বিপ্রবের দরুণ গ্রামে ষে ধনী চাষী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে রাষ্ট্র তাহাদের 
নিকট হইতে সঞ্চয় সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার দরুণ কৃষির আশানুরূপ 
সম্প্রসারণ হয় নাই আর সেই কারণে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যথেষ্ট 
হয় নাই। 

একদল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে আয়ের কেন্দ্রীভবনের দরুণ চাহিদার 
প্রকৃতিতে যে" পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিলাসী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের 
স্ষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এই শিল্পের নিয়োগ ক্ষমতা কম। সুতরাং আক্ের 
কেন্দ্রীভবন রোধ করিতে পারিলে কর্মসংস্থান বুদ্ধি কখা সন্তব হইবে । ভারতে 
পরিকল্পনার একটি ছু'াগ্জনক দিক হইল কর্মসংস্থানের যে সাধাবণ লক্ষ্যমাত্রা 
ধার্য আছে তাহা পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কর্মসংস্থান কার্ধস্থচী 
কার্যকরী ন! হওয়ার জন্য যারা দায়ী থাকবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! প্রয়োজন । 

খ্িতীয়তঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিতে না পারিলে দারিগ্র্য হটানে। 
অসভ্ভব তাই প্রয়োজন হইলে পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতানুলক করিতে হইবে। 


তৃতীয়তঃ, শ্রম-গ্রগাড় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিকী- 


করণের অন্ভৃহাঁতে মুলধন-গ্রগাঢ় উৎপা্ধনপদ্ধতি বা. স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রবর্তন 
রোধ করিতে হইবে। 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২১৫ 


চতুর্থতঃ, উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিশেষ করিয্বা কৃষি- 
বিপ্রবের দরুণ গ্রামে যে সঞ্চয় স্ষ্টি হইতেছে তাহা! সংগ্রহ করিয়া উন্নয়নের হার 
বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

পরিশেষে, অশোক মিত্র ও জ্যোতির্ময় বনু বলেন যে বেকার সমস্ত 
সমাধানের জন্য একটি কেন্ত্রীয় কর্মসংস্থান তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। শিল্প 
মালিক, কেন্ত্রীয় ও রাজ্যসরকার ও রাণ্্রীয় ব্যাংক এবং সরকারী সংস্থাগুলি 
এই তহবিলে নিম্সমিতভাবে টাদা দিবে । সংগঠিত শিল্পের উপর সেস ধার্য 
করিবার কথাও সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে । কর্মসংস্থানের স্থযোগ 
স্থগট্রর উদ্দেশে এই তহবিলটি ব্যবহার করিতে হইবে এবং সরকারকে সকল 


কার্ধক্ষম ও ইচ্ছুক ব্যক্তির “কাজের অধিকারের” সামাজিক দারিত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে । 


ঞঙগরতে ধনবৈষম্য (17060051119 111 [17018) 2 

ভারতে জনগণের যে দারিপ্র্য তাহার কারণ হিসাবে বেকারত্ব, ধনবৈষম্য 
এবং সামাজিক কাঠামোর অনমনীয়তার উল্লেখ করা হয়। ১৯৩৪ সালে 
জাতীয় আয়বন্টন সম্পর্কে মহালনবীশ কমিটির রিপোর্টে দাঁঈত্য ও ধন- 
বৈষম্যের কারণ বিঙ্গেষণ করা হইয়াছে । ১০৬৫ সালে প্রকাশিত মনোপলি 
'ন্রসদ্ধান কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
কেন্দ্রীভবন বিশ্লেষণ করা হয়। 

এযাডেলম্যান ও মরিল (4১617721) 2100 7101719) নামক দুইজন অর্থনীতি- 
বিদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ৪৪টি বিকাশমান দেশের মধ্যে ২৪টিতে 
সর্বশিষ্ন ২* শতাংশের গড় আন্ন জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের এক-চতুর্থাংশ। 

কোন দেশে আয়বণ্টন নির্ভর করে নিম্নলিখিত চারিটি বিবয্বের উপর £ 
(১) আয়ম্থপ্টিকারী সম্পত্তি ব্টন যথা নিয়োগ, জমি এবং মূলধন ; (২) সরকারী 
প্রব্যবণ্টন ব্যবস্থা যথা শিল্প, স্বাস্থা, বাসগৃহ ইত্যাদি; (৩) হস্তাস্তর পাওনার 
পরিমীণ এবং (৪) করব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে সরকারী কর্মস্চীর অর্থ সংগৃহী 
হয়। এই চারিটির মধ্যে প্রথমটি উপাজিত আয় বণ্টনকে প্রভাবিত করে। 

ফলিত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় পর্যৎ যে তথ্য প্রদান করিয়াছে ভাহা 
এইরপ £ 

১৯৬* সালে মোট আয়ের মধ্যে পরিবারগত আয়ের শতকর! অংশ এইরপ 
ছিল £ 


২১৬ জাতীয় আর 


শ্রেণীবিন্তাস মোট আয়ের অংশ 

পৌর গ্রামীণ 

৬ ১৩ ১৩ ৬" ৭ 
১০__-২০ ২০ ৩৩ 
২০-_-৩০ ৩:৬৩ ৪৫ 
২৩১০--৪৩ ৪€ € 
৪8 ০----.৫ ৩ £৪ ৬... 
€০--৬৩ ৬৫ শা ৭ 
৬০স্৭০ ৮১ ৪ € 
৭৬----৮০ ১৬৩ ১২৯ 
৮৬০-_৯০ ১৫২ ১৬,৪ 
৪৬----১৩০ ৪২৪ ৩৩৬ 


উল্লিখিত পরিসংখ্যান হইতে আয়বণ্টনের অসাম্য সহজেই বোঝ যায় । 
নগরাঞ্চলের মোট আয্ের ৪২৪ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের মোট আয়ের 
৩৪ শতাংশ ভোগ করে সর্বোচ্চ দশ শতাংশ পরিবার । পক্ষান্তরে নগরাঞ্চলের 
মোট আয়ের মাত্র ১'৩ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলের মোট আয়ের ১"৭ শতাংশ ভোগ 
করে সর্বনিম্ন ১০. শতাংশ পরিবার । ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য সরকার 
জঙগিদানী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে, মৃত্যুকর, সম্পদ কর, দানকর প্রভৃতি স্থাপন 
এবং আয়কবের হার অধিকতর গতিশীল করা হইয়াছে । এইসব সত্ত্বেও 
ধনবৈষম্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। মহালনবীশ কমিটির মতে ধন- 
বৈষম্যের দুইটি কারণ : প্রথমতঃ), বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব আর সেইজন্য স্বল্প 
উৎপাদনশীলতা বৃহত্তর জনসম্টির স্বল্প আয়ের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, কর ফাকির 
দরুণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 


লুইস মডেলের সাহায্যেও অধোরনত দেশের আরবৈষম্য ব্যাখ্যা কর] যায় । 
বিকাশমান দেশে দুইটি উৎপাদনক্ষেত্র আছে-_-একটি 'আধৃনিক ক্ষেত্র আর 
অপরষ্টি সনাতন ক্ষেত্র । আধুনিক্ষ ক্ষেত্রে উন্নত কৃৎকৌশত্বলর (5০001989) 
সাহায্যে ও শ্রম-প্রগাঢ পদ্ধতিতে উৎপার্দন পরিচালনা করা হয় বলিয়া ওই 
ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী আর সনাতন ক্ষেঞ্জ্রে মান্ধাতা আমলের 
উৎপান-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন কর! হয় বলিয়া এই ক্ষেত্রের উৎপাঁদন- 
শীলতা অত্যন্ত কম। যাহারা আধুনিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে তাহাদের আত 


ভারতের পরিক্িত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২১৭ 


অনেক বেশী আর যাহার! সনাতন ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে তাহাদেক্স আর অনেক 
কম। দেশে এইরূপ ছুইটি অসমান উৎপাদন ক্ষেত্র থাকায় আয়বৈষম্য দেখ! 
দেয়। আয়বৈষম্য দ্র করিতে হইলে সনাতন ক্ষেত্রটিকে আধুনিকীকরণ করিয়া! 
উহার উৎ্পাদনশীলত বৃদ্ধি করিতে হইবে । 


ব্যক্তিগত আয্নবণ্টন নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর £ (৯) সম্পত্তিজাত 
আয়বণ্টন ও (২) শ্রমজাত আয়বণ্টন। মহালনবীশ কমিটির মতে আয় 
বণ্টনে বৈষম্যের তুলনায় সম্পদ বন্টনে বৈষম্য অনেক বেশী । যদি পূর্ণ কর্ম- 
সংশ্থানের কার্ষস্থচী গ্রহণ করিয়। শ্রমজাত আদ্নবণ্টনে সমতা আনার চেষ্টা কর! 
হয় কিন্ত সম্পত্তিজাত আয় বণ্টন অপরিবত্তিত থাকে তাহা! হইলেও আয় 
বৈষম্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবে না। মুলধন মালিকান। একটি বড় মাধ্যম 
ধাহার সাহায্যে আয়বৈষম্য এক যুগ হইতে পরবর্তী ষুগে স্থানান্তরিত হয়। 


গুধৃমাত্র বেকারবিনাশী কার্যস্থচী গ্রহণ করিয়া আয্মবৈষঙ্গ্য দূর করা যাইবে 
না কারণ দেশে মজুরি-কর্মসংস্থানকারী শ্রেণী ছাড়াও স্বনির্ভর কর্মসংস্থানজীবী 
একটি গোষ্ঠী আছে; এই ক্ষেত্রেও চরম আয়বৈষমা দেখা যায়। একদিকে 
ডাক্তার, উকিল, চাটার্ড একাউন্ট্যাণ্ট প্রভৃতি পেশাজীবী রহিয়াছে 
যাহাদের আয় খুব বেশী আর অপরদিকে আছে ছোট ছোট দোকানদার, 
হকার, প্রান্তিক চাষী প্রভৃতি যাহাদদের আয় খুবই কম, এক্ষেত্রে 
আয়বৈষম্য হ্রাস করা কঠিন । 

আমাদের চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সামাজিক ন্তা়বিচার প্রতিষ্ঠার 
উপর জোর দেওয়] হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বল] হইয়াছে যে আয়বৈষম্য 
হাস করিয়। সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠন করা প্রয়োজন | উন্নয়নের দরুণ 
যদি সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে 
পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্ত সার্থক হইলেও অপর উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইবে। 

আয়বৈষম্য হাস করিবার জন্ত যেসকল কার্যস্চী গ্রহণ করা প্রয়োজন 
তাহাদের মধ্যে পড়ে মজুরি নীতি, দাম নীতিঃ ভূমিসংস্কার এবং মূল শিল্প 
জাতীয়করণ এবং কর নীতি । 

সংগঠিত ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরি আইন চালু হইলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে 
এধনও উহা সম্প্রসারিত হয় নাই। ন্যুনতম মজুরি নীতি যাহাতে জব্বত্র 
প্রসারিত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাম্কীতি 
ব্যক্তির প্রত আয় কমাইয়া তাহাকে দারিব্র্য রেখার নীচে ঠেলিয়া দিতেছে । 


২১৮ জাতীয় আয়' 


দাম রেখ! নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সরকারী 
বন্টনব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দাত্সিত্ব সরকারকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। ভূমি সংঙ্কার মাধ্যমে বেনামী জমি উদ্ধার করিয়া! উহ 
ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে । কর- 
কাঠামোকে অধিকতর গতিশীল করিতে হইবে । নোবেল পুরম্ার বিজয়ী 
মিলটন ফ্রিভম্যান যে খণাত্মক আয়করের (০8৩ [0০0116 18%) উল্লেখ 
করিয়াছিলেন তাহা প্রবর্তনের কথ৷ বিবেচন! করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে । 
যাহাদের আয় দারিদ্র রেখার নীচে আছে সরকার তাহাদের অর্থ প্রদ্ধান 
করিয়া এই ছুই এর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দ্র করিবেন । 


জন্ুনীলনী 


১। ভারতের মতো বিকাশমান দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের অন্থুবিধা 
কিকি? 

২। ভারতে জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পরিকল্পন। 
কালে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা 
কর। | 

৩। ভারতে জনগণের ভোগ-ব্যয়ের প্রক্কৃতি বিশ্লেষণ কর। 

৪। ভারতে দারিপ্র্যের কারণগুলি কি কি? এই দারিজ্রয দুরীকরণে 
পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা কর। 

৫ | ভারতে আয়বৈবম্যের কারণগুলি কিকি? আয়বৈষম্য হ্রাস করিতে 
কি কি কার্যস্থটী গ্রহণ করা প্রয়োজন? 


ঘষ্ঠ অপ্রাগ্ত 


ভারতীয় পরিকল্পনায় করর্পবগ্ানের ব্যবস্থা 
( 7201010577601 /৯5060105 0৫ [00100 7181)5 ) 


যুদ্ধকে বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হইল 
বেকারত্ব । জর্জ বার্ণাড শ বলিক্াছেনঃ যদি কোন লোককে নরকে পাঠাতে 
চাও, তাহা হইলে তাহাকে চিরদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দাও। বেকার সমস্ত) 
থেকে আসে শিল্পগত উন্নয়নে বাধা, ইহা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিদ্বেষের জন্ম দেয়, 
ইহা একদেশের মানুষের মনে স্থষ্টি করে আর একদেশের মানুষের প্রতি 
বিজাতীয় ঘ্বণা। দারিত্র্যের ছুষ্টচক্র এবং অভাবের স্যাষ্টি করিয়া বেকারত্ব 
মানুষের যে ক্ষতি করে, নৈতিক অধঃপতন, হতাশাও চারিত্রিক বিকারের 
সৃষ্টি করিয়। উহা! তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করে মনুষ্যত্বের । দীর্ঘস্থায়ী 
বেকারত্ব যে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাহা যে কোন সমাজব্যবস্থাকে 
উপ্টাইয়। দিতে পারে । এই .বেকার সমস্যাই ১৯৩৪ সালের আগে জার্মানীতে 
হিটলারের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তির অতুথান ঘটাইয়াছিল। উৎপাদনক্ষমত! 
অপচয়ের এক অর্থহীন নিদর্শন এই বেকারত্ব । 

ভারতে বেকার সমম্যা ( 00060001991061) 00 [0019 ) ২ মঙ্গল গ্রহ 
হইতে যদি সেখানকার কোন অধিবাসী ভারতে আসে তাহা হইলে সে 
আশ্চর্য হইয়া ভাবিবে যে ভারতের মতো অর্ধোল্লত দেশ যেখানে প্রয়োজনের 
তুলনায় দ্রব্যপামগ্রী এবং সেবা নেহাতই কম, পেই দেশে কি করিয়া কাজের 
অভাব থাকিতে পারে । কিন্ত ভারতে এই অন্তত ব্যাপারই ঘটিয়াছে এবং 
ব্যাপক কর্ষহীনতা দেখা দিয়াছে । দেশব্যাপী বেকারত্বের দরুন জাতীয় আয় 
হ্বাস পায়ঃ জীবনযাত্রার মান নামিয়! যায় এবং দারিন্র্য ব্যাপক আকারে 
আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্বানের তিনটি দিক আছে- ইহা আয় সৃষ্টি 
করে, উত্পাদন বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তির কাজকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়া থাকে । 
বেকারত্ব আয়ের পথ বদ্ধ করিয়া দেয়, উতপার্দন বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং 
ব্যক্তির সামাজিক স্বীকৃতির হানি ঘটায় । 

শিল্পগের পূর্ববর্তী ফিউভাল সমাজে খোলা বেকারত্ব ছিল না। সেই যৃগে 
সমগ্র শ্রমিক কৃষি এবং কুটিরশিল্পে নিষৃক্ত থাকিত। অবন্ত গণদারিত্র্য*. 


২২, ভারতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 


আধাবেকারত্ব এবং ছগ্মবেকারত্ব ছিল এই সমাজের বৈশিষ্ট্য । ইউরোপে 
শিল্পবিপ্লবের পর উনিশ শতক থেকে খোল! বেকারত্ব দেখা দেয়। ভারতেও 
বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান কারখানা ব্যবস্থার উত্তবের পরই খোলা বেকারত্ব 
তীত্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে । ইহা শুনিতে আশ্চর্য লাগে যে, শিল্পায়ন 
বেকার সমস্তাব স্ষ্টি করে আবার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন 
শিল্পায়ন । ভারতে শিল্পায়নের সঙ্গে সর্গে ছন্সবেকারত্ব খোলা বেকারত্ব 
রূপান্তরিত হইয়াছে । ইহার কারণগুলি হইল £ (১) জমির উপর নির্ভরশীল 
শ্রমিকদের জমির সহিত বিচ্ছিন্নতা, (২) একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ধ্বংস, 
€৩) সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং (৪) অধিক জংখ্যায় মেয়েদের চাকুরী গ্রহণ। 


উন্নত দেশগুলিতে বেকারদ্িগকে যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় ভারতীয় 
বেকারদিগকে সেইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা ঠিক হইবে না। কেনসীয় 
নীতি প্রয়োগ করিয়া উন্নত দেশগুলির বেকারত্ব হাস করা যায়। উন্নত 
দেশগুলির বেকার সমন্তা সাময়িক এবং সরকাব ও শিল্পপতিদের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় সক্রিয় চাহিদ। বাড়াইয়া ওই সমশ্টার সমাধান কর যায়। পক্ষান্তরে 
ভারতে বেকারসমস্তা স্থায়শ প্রকৃতিব এবং উহাব মূল কারণ মুলধনগঠশের 
স্বল্পতা । দ্রুত ঈনশ্বশ হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, আবাদী জমির 
পরিমাণ বুদ্ধি এবং স্বনিতর কর্ষলংস্থানে ব্যবস্থা করিয়। বেকার সমস্ত সমাধান 
করিতে হইবে। 

পরিকল্পনা কমিশন ভারতে ক্রমবর্ধনান বেকার সমস্তার কতকগুলি কারণ 
নির্দেশ করিয়াছে £ (১) দ্রতহাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি; প্রতিবংসর এককোটি 
৩* লক্ষ করিয়! জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে , (২) পুরাতন গ্রামীন শিল্পের ধ্বংস ; 
বিদেশী বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা, রুচিব পরিবর্তন, রাজতন্ত্র ও 
অভিজাততস্ত্বেরে লোপ পাওয়াত্ ধীরে ধীরে কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রা্থ হয়ে যায় । 
পূর্বে এই সকল শিল্প হইতে বু লোকের আংশিক অথবা পুর্ণ কর্মসংস্থান 
হইত। (৩) শিল্পের অনগ্রসরতা ;) জনসংখ্য বুদ্ধির সহিত যদি সমতালে 
শিল্পোন্নয়ন ঘটিত তাহা! হইলে বেকারসমস্যা ব্যাপক আর্কার ধারণ করিতে 
পারিত না। (৪) দেশবিভাগ ; দেশবিভাগের দরুন একফ্কোটি আশ্রয়প্রার্ধা 
পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; ইহাও বেকার 
সমস্কা বৃদ্ধির অন্ততম কারণ। 


উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার, বিশ্বলনিত বেকারঃ যাস্ত্রিক 


ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২২১ 


বেকার বা খতুগত বেকার দেখা যায়। এইগুলি অস্থায়ী ধরণের বেকারম্থ । 
ভারতের বেকার সমন্তার প্রকৃতি অন্যধরণের ৷ ইহাকে সাধারণতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়--কুষিগত বা গ্রাম্যবেকারঃ শিল্পগত বা শহরের বেকার 
এবং মধ্যবিত্ত বা! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার । 


কৃষি বা শ্রামীণ কর্মহীীনতা! (01৪1 [00601105700 ) £ সমস্তার 
গভীরতা এবং পরিব্যাপ্তির দিক হইতে দ্বেখিলে গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্তাই 
সবচেয়ে বড় সমস্তা । একটি সমীক্ষা হইতে দেখ। যায় যে গ্রামীন জনগণের 
৫» শতাংশ উপার্জনহীন এবং ৭১ শতাংশ সম্পূর্ণ বা আংশিক কর্মহীন । 
গ্রামীন বেকারত্ব প্রধানতঃ অধনিয়োগ সমন্তা ( ৪10061610010577606) এবং 
খতৃগত বেকারত্ব । কৃষিতে সারাবছর কাজ পাওয়া যায় না, কৃষকেরা সাধারণতঃ 
ছয়সাত মাস মাঠে কাজ করে আর বছরের বার্কী সময় কার্ধাভাবে বেকার 
থাকিতে বাধ্য হয়। যাহারা কৃষিতে নিযুক্ত থাকে তাহাদের মধ্যেও বু 
ছল্মবেশী বেকার (015801560 00601019560 ) রহিয়াছে । জনসংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়াইয়াছে অর্থাৎ কৃষিতে অন্গুৎপাদন- 
লীল শ্রমিক তথা ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
মাত্র ৮* লক্ষ রক্ষক ৩৬** একর জমি চাষ করে। অপর পক্ষে ভারতে মোট 
জনসংখ্যার +* শতাংশ অর্থাৎ ৪২ কোটি লোক কৃষিকার্ষে নিযুক্ত আছে। 
এই তুলনামূলক পরিসংখ্যান হইতেই ভারতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে আর জনসংখ্যার এই চাপের জন্যই জমি ক্ষুত্রুতম 
আকারে খণ্ড খণ্ড এবং অসন্বদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পের ধ্বংস 
হওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে আংশিক উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া যে আম়বৃদ্ধি 
করিবে সে উপায়ও নাই । 
কুষিগত কর্মহীনতা প্রধানতঃ আংশিক কর্মহীনতা এবং খ্বতুগত কর্মহীনতা | 
কুষকগণ সারাবছর কাজ পায় না। আবার কৃষকগণ যখন কর্মরত থাকে তাহাদের 
পূর্ণ কর্মশক্তি ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে কৃষি ও অন্থান্ জীবিকা হইতে 
বিচ্যুত হইয়া গ্রামে আর একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। ইহারা অনেকেই 
কষিমজুরের কাজ করে, ভাগ চাষ কবে অথবা গ্রাম্য ও কুটির শিল্পে নিষুক্ত 
থাকিয়া স্বনির্ভর কর্মসংস্থান করে ; এই ক্ষেত্রেও বেকারত্ব ব্যাপক আকারে 
দেখা দিতেছে । 

কুষিগত ও গ্রামীণ বেকার সমন্তার সমাধান করিতে হইলে সবুজ বিপ্লবকে 


২২২ ভারতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 


সার! দেশে প্রসারিত করিতে হইবে । পাঞ্জাব ও হরিয়ানা! অঞ্চলে সবুজ 
বিপ্লব সার্থক হওয়ায় সেখানে গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও কৃষিমন্ত্র সারাবসর কাজ 
কাজ পাইতেছে এবং বেকারত্ব ধীরে ধীরে অন্তহিত হইয়া! যাইতেছে" 
ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলেও কৃধিবিপ্রব ঘটাইতে হইবে, কৃষিউন্নয়নের জন্য 
জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিতে হইবে, উন্নত গ্রণালীতে সারা বৎসর জমি 
চাষ করিতে হইবে, অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যববহার করিম একর 
প্রতি ফলন বাড়াইতে হুইবে এবং সমবায় পদ্ধতিতে বন্ধ বিভক্ত এৰং অসম্বন্থ 
জোতের সংহতি সাধন করিতে হইবে । শ্বেতবিপ্রব, হাসম্বরগী পালন এবং 
অংস্তচাষের সম্প্রসারণ করিয়। যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাইবে । 
যে দেশে মূলধনের পরিমাণ কম কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল সেখানে কৃষির 
ও গ্রামীণ শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। ক্ষুত্র এবং কুটিরশিল্পকে 
পুনর্গঠিত করিতে পারিলে শুধু গ্রামেই নয় শহরাঞ্চলেও বহু শিক্ষিত বেকারদের 
কর্মলংস্থান হইবে । 

শহুরাঞ্চলের বেকার সমস্থ (01০%0. 015670001010)600) £ শহরাঞ্চলে 
বেকারত্ব এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে । শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রাম হইতে আগত কর্মপ্রাীর অবিবাম প্রবাহ এক গভীর সংকট 
স্ষ্টি করিয়াছে । শহরে শিক্ষিত যুবকর্দের মধ্যে বেকারসমস্তা বিস্ফোরণ 
ঘটাইতে পারে এবং শহরগুলি উত্তরোত্তব যুব 'অসস্মোষ এবং সামাজিক 
্সম্থিরতার এক একটি ঝটিকাকেন্দ্র হইয়। দীভাইতেছে। 

যদিও বেকারত্ব সর্বভারতীয় সমগ্ঠা, তথাপি দেথা যায় যে অনগ্রসর 

এলাকায় এই সমন্তার ব্যাপ্তি এবং গভীরত1 বিশেষভাবে তীত্র । সার দেশে 
সুবম উন্নয়ন পা হই! কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে উহা ঘটিয়ছে। অনগ্রসর 
এনাকায় কর্মসংস্থানের স্থযোগ ন। থাকার সেখানকার কর্মপ্রাথণ যুবকেরা 
চাকুরীর অন্বেষণে দলে লে উপ্নত শহবাঞ্চলে অ।সিয়া ভিড় করিয়াছে। 
অনগ্রনর অঞ্চলে দ্রুত উন্নয়ন ঘট|ইয়া কর্মস*স্থ।পের স্বস্তি করা দরকার | 
শহর[ঞ্চলেব বেকারসমন্্রার সমাধান করিতে হইলে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান 
হাস করিয়া গ্রাম হইতে শহরে কর্মপ্রাথর প্রবাহ আশু বছ্ধ। করা প্রয়োজন 

শহরাঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্তা ব্যতীত আর একশ্রেণীর 
বেকার দেখা যায় যাহাদের শিল্পগত বেকারশ্রেণীর অন্ততুক কয়া হয়; যাহারা 
গ্রামাঞ্চলে মন্তুর বা কারিগরের কাজ করিত কিন্তু সেখানে আবিকার্জনে ব্যর্থ 
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হইয়া কাজের অন্বেষণে শহরে আসিম্াছে। ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত ব। 
অল্লশিক্ষিত এবং কোনক্ধপ কারিগরী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই; ইহারা 
সাধারণতঃ আদক্ষ (5131150 ) কাজ করিয়া থাকে । এই ধরণের শিল্পগত 
বেকার সমস্ত! ক্রমাগত বাড়িয়৷ চলিয়াছে। 

ফ্লোরা স্ুলিভান এবং জন ফ্রিভম্যান (61018 58111527। ৪100 70101 
[71517721) ) শহরাঞ্চলের শিল্পগত বেকারসমস্তা আলোচনা করিতে যাইয়া 
“রাস্তার জগৎ” (909০1 চুব০০/০10% ) এবং “সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র” (0০10০ 
[85 5০০6০) নামে দুইটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। শহ্রাঞ্চলে 
আংপিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর জীবিকা অর্জনকারী একটি ক্ষেত্র 
দেখ! যায়, ইহাকে “রাস্তাব জগৎ” বলা হইয়াছে কারণ এই ক্ষেত্রে কর্মস্থল 
হইল ফুটপাত, রাস্তার “মাড় অথব1 বাজার। দোকানদার, ফেরিওয়ালা, 
হকার, জৃতাপালিশ, মোটবাহী প্রভৃতি কর্মে নিহুক্ত লোক এই শ্রেণীর অস্তভূ-ক্ত। 
সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের একজন কাবখানা শ্রমিক বা অফিস পিওন যে মন্ত্রী পায় 
ইহাদের গড আয় তদপেক্ষা অনেক কম। আয় কম গুধু তাই নয়, ইহা 
অনিম্মমিতও বটে) প্রধানত: গ্রাম হইতে আগত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত 
বেকারদের কোনবকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উপান্ব এই ক্ষেত্রুটি। 

শহরাঞ্চলের অপর ক্ষেত্রটি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত 
শ্রমিকেব মন্ত্রী বেশী, কাজের সর্ত ভালো এবং ইহার। ল-অকজনিত অস্থায়ী 
বেকার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ পাইরা থাকে । এই ক্ষেত্রুটি হইতে অর্থনৈতিক 
উদ্ধৃত শুষ্টি হয় কিন্ত প্রধম ক্ষেএটি কোন উদ্ধত্ত হষ্টি করিতে পাবে ন]। 

শহরাঞ্চলে শিল্পগত বেকারসমস্তার মূল কাবণ হুইল ভারতে শিল্পের 
অনগ্রপরতা | শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং ব্যাপকভাবে 
শিল্পস্থাপন কবিদ্বা শিল্পগত বেকাবসমস্তা। সমাধান করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
স্বনামেব অভাব, গুণনিযস্ত্বণের অভাব, ঠিক সময়ে মাল ডেলিভারী না দেওয়া 
প্রস্তুতি কারণে বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পণোর চাহির্দ। হাস পাওয়ার 
দরুন ৮1, পাট প্রভৃতি রপ্তানি শিল্পে উৎপাদন সংকাচজনিত বেকাবসমস্তা 
দেখা দিয়াছে । তৃভীয়তঃ, বিদ্বাৎ্সংকট, কাঁচামালের শ্বাটতি, মধষোগ্য 
পরিচালন] প্রভৃতি কাবণে শিল্পে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধি পাইয়াছে। 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। শিল্পের উত্পাদন 
ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হইলে কর্মে নিযুক্রির সংখা বৃদ্ধি পাইবে । চতুর্থতঃ, 
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যারাত্মক মুঙ্জাম্ফীতির দরুন জনসাধারণের ক্রয়ক্ষষতা এবং প্ররূত আয় হাস 
পাইতেছে। ইহার দরুন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় শিল্পে 
উৎপাদন সংকোচ এবং শ্রমিক ছাটাই হইতেছে। পরিশেষে, শিল্পজাত 
পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে হইলে উৎপাদনব্যয় কমাইয়। পণ্যমৃল্য হাস করিতে 
হইবে । উৎপাদনব্যয় কমাইতে হইলে শিল্পে র্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন । 
ভারতীয় শিল্পে রাশানালাইজেশনের ছুইর্টি প্রধান বাধা রহিয়াছে--প্রয়োজনীস্ব 
মূলধনের অভাব এবং শ্রমিকদিগের বিরোধিত!। শ্রমিকদের হৃক্তি এই যে 
শিল্পে র্যাশানালাইজেশন করিলে বেকারসমস্টা করিলে দেখ! দিবে । কিন্তু 
এই যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় কারণ র্যাশানালাইজেশন না করিলেও 
বেকার জমস্তার স্ুষ্টি হইবে । উৎপাদন খরচ বেশী হইলে প্রতিযোগিতার 
বাজারে পণ্য বিক্রয় কর। কঠিন হইবে, বিক্রয় এবং উত্পাদনের পরিমাণ হাস 
পাইলে স্বাভাবিকভাবেই কিছুসংখ্যক শ্রমিক ছাটাই হইবে। অপরপক্ষে 
র্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমে যে বেকার সমস্যার স্থটটি হয় তাহা সাময়িক; 
উৎপাদনব্যয় হ্বাস করিয়া উহা! দাম কমাইয়া বিক্রয় বাড়াইতে সাহায্য করে 
যাহার দরুন পরিণামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। 

শিল্পগত বেকারসমস্তার সমাধান করিতে হইলে ভ্রত শিল্পারন এবং শিল্পে 
র্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন । দ্রুত শিল্পায়নের জন্ম প্রয়োজন শিল্পগত 
উদ্দ্যোগ, মূলধনগঠন, দক্ষতাগঠন (51011 10100796100) এবং শিল্ের 
উপকাঠামো (802890900116 ) শ্ট্টি করা। সরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী 
শিল্পোদ্যোগের এবং শিল্পপতিদের প্রচেষ্টার বেসরকারী শিল্পের প্রসার 
করিতে হইবে ! শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা বাড়াইবার জন্ত অধিক পরিমাণে 
কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। বর্তমান ভোগকে কঠোরভাবে 
হ্বাস করিয়া পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীম্ম আয় জন্প্রসারিত করিয়া মূলধন 
গঠনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং দেশে এমন এক অনুকুল আবহাওয়ার 
স্থষ্টি করিতে হইবে যাহাতে বৈদেশিক মূলধন সরবরাহ বুদ্ধি পায় । 

মনে রাখিতে হইবে প্রতিটি সমস্যার ছুইটি দিক আছে_ চাহিদা ও যোগান । 
একদিকে যেমন উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করিয়া শ্রমের চাহির্দ! বাড়াইতে হইবে 
অপরদিকে পরিবার পরিবার পরিকল্পনার কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া 
জনবিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । | 

/শিক্ষিতসপ্প্রদায়ের বেকারসমশ্যা! ( £5০৪:59 0006170010951006100) ত 
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সরকার ১৯৫২ সালে শিবরাওয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। 
উক্ত কমিটি ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে উহার রিপোর্ট দাখিল করে; 
কমিটির প্রধান প্রধান স্ুুপারিশগুলি নিম়লিখিতরূপ £ 


(১) নিয্বোগ বিনিময় কেন্দ্রকে পুনর্গঠন করিয়। জাতীম্ব নিয়োগ সংস্থা 
( বব র0101781] 810010951786186 961%106 ) নাম দ্বিতে হইবে এবং উহা 
স্থায়ী প্রতিষ্টান হিসাবে কাজ করিবে । সরকারী এবং আধা-সরকারী চাকুরী 
নিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে দিতে হইবে । 

(২) রাজ্যপরকারগুলির হাতের নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের পরিচালনাভার 
খাকিবে। কিন্ত সাধারণ নীতি নিধারণ এবং তত্বাবধান কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে ন্যস্ত থাকিবে। 

(৩) যে সকল নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগপ্রার্ধা নিয়োগ বিনিময়ে কেন্দ্রের 
সেবা এবং সাহায্য চাইবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ ফী আদার 
করা চলিবে না । 

(8) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি শিল্পগত এবং পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিবে । শিবরাও কমিটির স্ুপারিশগুলি সরকার আংশিকভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে । আমাদের মনে হয় নিয়েগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি জাপানী 
পদ্ধতিতে গঠিত হইলে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যাইবে । জাপানে নিয়োগ 
বিনিময় কেন্দ্রগুলি শ্রমিকদিগকে খণদান করিয়া থাকে যাহাতে তাহার 
বিশেষ ধরণের ট্রেনিং গ্রহণ করিতে পারে অথবা নিয়োগের সম্ভাবনা! থাকিলে 
দূরবর্তী স্থানে যাইতে পারে । 

পঞ্চবাষিক পরিকল্ন। ও ক্নসংস্থাননীতি ( 5156 %০81 2120 20 


80010571610 91109 ) ও প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণ কর্মস্থচী গ্রহণ করা 
হইয়াছিল কিন্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোন বিশেষ কার্ষস্চী গ্রহণ করা হয় 
নাই। কিন্তু পরে বেকারসমস্তা তীত্র আকার ধারণ করায় উহা সমাধানের 
জন্য ১৭* কোটি টাকা ও ১১ দফা কার্ষস্থচী গ্রহণ কর! হয়। গৃহ নির্যাণ, 
কুত্র ও কুটির শিল্পকে সাহায্যদান, ভূমিসংরক্ষণ, রান্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি এই 
কার্ধস্থীর অর্ততূক্ত ছিল। ইহার দরুন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট 
8৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

ছবিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছিল । নূতন বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, পুরানো 


২২৮ অর্থনৈতিক উরন্বাদ 


বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং গ্রামাঞ্চলের অধ বেকারদের পুর্ণ- 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা-_দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সমশ্তটাকে এই তিন 
দিক হইতে সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট 
বেকারের সংখ্যা দাড়ায় এক কোটি ৭* লক্ষ- ইহার মধ্যে এক কোটি ব্যক্তির 


কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ ৭০ লক্ষ পুরানে! বেকার লইয় তৃতীয় পরি- 
কল্পনার কার্ধকাল স্থুরু হয়। 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নৃতন কর্মপ্রার্ধার সংখ্যা এক কোটি ৭ লক্ষ 
হইবে আর ইহার সহিত ৭ লক্ষ পুরানো! কর্মপ্রার্থার সংখ্যা যৌগ করিলে 
মোট বেকারের সংখ্য! দাড়াইবৰে ২ কোটি ৪ লক্ষ। তৃতীয্ব পরিকল্পনায় 
এককোটি ৪৫ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে প্রায় এককোটি বেকার থাকিয়া যাইবে । এই পরিকল্পনায় বেকার 
সমস্যাকে তিন দ্িক হইতে বিবেচনা করা হয়; প্রথমতঃ পরিকল্পনাধীন 
কার্ষস্থচীতে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর হয়, দ্বিতীয়তঃ, গ্রামে 
শিল্প স্থাপনের ব্যপক কাধস্থঠা গ্রহণ কর হয়; এই সব কাধস্থচীতে গ্রামে 
বৈছ্যতিকরণ, শিল্প তালুক স্থাপন, গ্রামীন শিল্পের উন্নয়ন এবং জনশক্তির পুর্ণ 
নিয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তৃতীয়তঃ, ২৫ লক্ষ বা ততোধিক 
ব্যক্তির যাহাতে বছরে ১৯* দিনের কর্মসংস্থান হয় তাহার জন্য গ্রামীন কর্মস্থচী 
(7818) ৮010 001098197079 ) গ্রহণ কর। হয় । ইহা অধধবেকারীর সংখ্য! 
হাস করিবে বেকারসমস্যা সমাধানের কথা চিস্তা করিয়াই পরিকল্পন! 
'কমিশন শ্রম-প্রগাঢ় উৎপ|দন পদ্ধতি গ্রহণের ন্ুপারিশ করে। 

তিনটি বাধিক পরিকল্পনাকালে ( ১৯৬৬-৬৯ ) নৃতশ কর্মপ্রার্থার সংখ্য। 
হয় এককোটি ৪ লক্ষ আর ইহার সহিত এককোটি পুরানো বেকার 
যোগ করিলে এই সময়ে মোট কর্মপ্রা্ার সংখ্য। ঈাড়ায় ২ কোটি ৪ৎ লক্ষ 
কিন্তু এই সময়ে মাত্র ১* লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের বাবস্থা হয় ; স্থতরাং 
চতুর্থ পরিকল্পনা ২ কোটি ৩* লক্ষ বেকার লইয়া! স্ুু হয়। 


চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট কর্মগ্রার্থার সংখ্যা দাড়ায় & কোটি ৩৫ লক্ষ-_ 
ইহার মধ্যে আছে ২ কোটি ১* লক্ষ নৃতন কর্মপ্রাধ্শ এবং ২ কোটি ২৫ লক্ষ 


পুরাণ বেকার । প্রথম তিনটি পরিকল্পনার মতো চতুর্থ ও পু্চম পরিকল্পনায় 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্ধ কর! হয়নাই অথবা পুষ্ম(নে! বেকারদেরও 


কোন হিসাব করা হয় নাই। দীতওয়ালা কমিটির (79817098118 0০10701016) 
সুপারিশ অনুসারে ইহা করা হইয়াছিল । 


ারাতীয় প্ররিকরনায় কর্মপংস্থানের ব্যবস্থা ২২৯ 


কর্মসংস্থান ছুই ধরনের হুইতে পারে-_মন্ধুরীপ্রার্ধ কর্মসংস্থান ( 9188৩ 
51071105776) এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান (8616 61001991006106) 3 আমাদের 
দেশে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের যে বিরাট অমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র 


মন্তুরীগ্রাহী কর্মনংস্থানের দ্বারা তাহার মোকাবিলা করা যাইবে না, শ্বনির্ভর 
কর্মনংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রধ্ধানতঃ গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বুদ্ধির উদ্দেশ্তে 
নিয্নলিখিত কার্ধস্থচী গ্রহণ কর! হইয়াছিল £ 


১। গ্রামীণ নিয়োগের কার্ষহৃচী (২8191 ৬1011 61981800096 ) : 
১*০ কোটি টাকা ব্যয়ে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে গ্রামীন নিয়োগের কার্যস্থগি চালু 
করা হয়। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্ম'ণ, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ও শ্রম উৎপাদন- 


শীলতা বৃদ্ধি করিয়| কৃষি-শ্রমিকদের অর্ধ নিয়োগ ও পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা 
এই কার্ধস্থচীর লক্ষ্য । 


২। ক্ষুত্রচাষধী উন্নয়ন সংস্থা (909]] [810615 ]16৮910170618% 
£১861015 ) £ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সারা দেশে ৬৭-৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
৪৬টি পাইলট প্রকল্প চাল করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্ত হইল ক্ষুদ্র চাষীদের 
খণদান করা যাহার সাহায্যে চাষীর] নিবি চাষ প্রবর্তন করিতে এবং 
কধিক্ষেত্রে সর্বাধনিক উৎপাদনকৌশল প্রয়োগ করিতে পারে । 

৩। খরাপ্রবণ অঞ্চলের কষিউন়্য়ন কার্ষস্থচী (1016818060 1015 1870 
4৯015818101 [09৬০1001101 ) ১ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রীয় 
প্রকল্পট চতুর্থ পরিকল্পনাকালে চালু করা হয়। এই কর্মস্থচীতে ২৪টি প্রকল্প 
থাকিবে এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পে ৮০,০০০ একর জমি থাকিবে । এই সব 
প্রকল্পে ভূমি সংরক্ষণ, জমি উন্নয়ন, জলজ উদ্ভিদের চাষ প্রভৃতি জমির স্থায়ী 
উন্নয়নমূলক কার্ধস্থচী থাকিবে । এই ধরশেব কাজে প্রতি এককোটি টাকায় 
১৫,*০৯* বাক্তির কর্মনংস্থান হইবে। 

৪ | -প্রাপ্তিক চাষী ও রবিশ্রমিক কার্ষস্থণী (14815102] চ10)675 800 
/১01050160181 [89০০৪ 0া810706 ) 2:৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 
এই প্রকল্প চতুর্থপরিকল্পনার অন্তভুক্ত হয়। সারা দেশের নির্বাচিত এলাকায় 
৪১টি প্রকল্প চাল কর! হয়। ২* হাজার প্রান্তিক ও ক্ষুপ্র চাষী পরিবার লহঙ্কা 
এক একটি প্রকল্প গড়িয়! উঠিয়াছে। এইসব কৃষকগণ চাষ ও পশুপালন প্রভৃতি 
কাজের জন্য খণ পাইবে । ৮ হইতে » লক্ষ কষি-পরিবার এই কার্ধস্থচীর ত্বার! 
উপকৃত হইবে । 


৩৬ অর্থনৈতিক উরনয়ন 


৫ | অঞ্চল উরয়ন কার্স্থচী (4168 205%61010100610% 901)61068 ) £ 
অঞ্চল উন্নয়ন কার্ধস্থচী জলসেচের সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলে প্রধানতঃ রাস্তাধাট 
নির্মাণ, বাজার স্থপ্রি প্রভৃতি মৌল উপকাঠামো (8088510900816 ) গঠনে 
লিগ । 


৬। গ্রামীন বেকারবিনাশ কার্স্থটী (05510 01081810176 01 
[২0121 [00001092760 ) £ শ্রম-প্রগাঢ় ও উৎপাদনশীল প্রকল্পের মাধ্যমে 
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান স্থষ্টি করাই হইল এই কাধস্থচীর প্রধান লক্ষ্য। এই 
কার্যস্থচীর দুইটি প্রধান লক্ষ এইবপ ঃ (১) প্রতিটি প্রকল্প প্রতি জেলায় এক 
হাজার ব্যক্তির জন্য বৎসরে ১* মাস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে এবং (২) 
প্রতিটি প্রকল্প স্থাক্ী সম্পদ স্থ্টি করিবে । ক্ষুত্র জলসেচ ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ, 
বনস্থষ্টি, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, বন্া নিয়ন্ত্রণ, রাস্তানির্মান প্রভৃতি । ১৫৯ 
কোটি টাক ব্যয়ে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে গ্রামীন বেকার বিনাশ 
কার্ধস্থচী গৃহীত হয় এবং ওই বৎসর ইহা ৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করে । 


৭। বিশেষ কর্মসংস্থান কার্ষস্থচী (405018]  7870701090)601 
[70887010106 ) £ ১৯৭২-৭৩ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে বিশেষ 
কর্মসংস্থান কার্ষস্থচী গৃহীত হয়। কিন্ত ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে এই কাধস্থচীর 
জন্য সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রচণ্ড বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকার নিজ তহবিল হইতে 
এই কার্যস্থচী চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে এককোটি 
৮৭ লক্ষ টাক। ব্যয়ে এক কার্ষস্থচীর মাধ্যমে ১৮,৭** লোকের কর্মসংস্থান হয় । 

পঞ্চম পরিকল্পনার সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জ হইল বেকার সমস্তার মোকাবিল!। 
খসড়া পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার কতকগুলি প্রধান কারণ উল্লেখ কর 
হইয়াছে । বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এবং সামাজিক এতিহ্য কায়িক পরিশ্রমের 
পথে বাধার স্ষ্টি করে। শিল্পপতিরা মৌল উপকাঠার্মোর অভাবে অনগ্রসর 
অঞ্চলে যাইতে অনিচ্ছুক, ফলে অনুরত এলাকা চিরদিন অনগ্রসর থাকিয়া 
যায়, পরিশেষে, পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি হইতে আশাস্কুরূপ কর্মসংক্থান হয় 
নাই। 

অর্তীত্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পঞ্চম পরিকল্পনার কর্মসংস্থান নীতি নির্ধারিত 
হইয়াছে। এই পরিকক্পনীর উদ্দেশ হইল যুক্তিসঙ্গত আয়ম্তরে ব্যাপক কর্ম- 


ভারতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের বাবস্থা ২৩১ 


স্থান স্থষ্টি করা। আশা করা যায় যেপঞ্চম পরিকল্পনার বরধধিত বিনিয়োগ 
প্রভৃত পরিমাণে নৃতন কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থষ্টি করিবে । কর্মসংস্থান বৃদ্ধির 
উদ্দেস্তে পঞ্চম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কাঠামো! যতদুর সস্ভব শ্রম-গ্রগাঢ় 
পদ্ধতি অনুসরণ করিবে । শুধুমাত্র বেতনগ্রাহী কর্মসংস্থান স্যন্থি করিয়া সমস্যার 
মোকাবিল! করা যাইবে না, সেইজন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর অধিক- 
তর জোর দেওয়া হইয়াছে। দক্ষ ও সমর্থ ব্যক্তিরা যাহাতে নিজ বিদ্যা ও 
কুশলতার ভিত্তিতে নিজের পায়ে দাড়াইতে পারে তাহার জন্তে সরকার ১০ 
শতাংশ প্রান্তিক মূলধন সরবরাহ করিবে এবং রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকগুলি বাকী 
মূলধন সরবরাহ করিবে ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন এজেন্সি, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি- 
শ্রমিক, বিশেষ কর্মসংস্থান কার্ধস্থচী প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা চতুর্থ পরিকল্পনা" 
কালে গৃহীত হইয়াছিল সেগুলি পঞ্চম পরিকল্পনাকালেও অব্যাহত থাকিবে । 
১৯৭* সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মপংশ্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্রে শ্রীবিজয় ভগবতীর 
নেতৃত্বে ১* জন সদস্তবিশিষ্ট এক নিয়োগ কমিশন (19100105106 €0020101- 
83800) গঠন করে। কমিশনের উদ্দেশ্ত ছিল তিনটি 8 (১) বেকার ও 
আধাবেকারদের সংখ্যা নির্ধারণ করা, (২) চতুর্থ পরিকল্পনাকে অধিক পরিমাণে 
নিয়োগমৃবধী করিয়া তোল! এবং (৩) স্বল্লকালীনও দীর্ঘকালীন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির 
উপযোগী উৎপাদন কৌশল. নির্ধারণ করা। নিয়ে কমিটির স্থপারিশগুলি 
আলোচন] কর! হইল : 
ভগবতী কমিটির সুপারিশ (0848920 09211556656 ০00 ঢ0- 
60001010610) £ বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার বিজয় ভগবত্তীর 
নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
উহার অন্তবত্ত্ণ রির্পোট এবং ১৯৭৩ সালের মে মাসে তার চূড়ান্ত রির্পোট 
দাখিল করে । এই কমিটির দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) বেকারদের সংখ্যা 
নির্ধারণ করা এবং (২) বেকার সমস্তা সমাধানের জন্ কার্স্থচী প্রণয়ন করা। 
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন হিসাব করে যে ১৯৭১ সালে মোট বেকারের 
সংখ্যা ছিল এক কোটি ৮৭ লক্ষ ; হহাদের মধ্যে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা»* লক্ষ 
এবং আধাবেকারের সংখ্যা ৯৭ লক্ষ । সপ্তাহে যাহারা ১৪ ঘণ্টার কম কাজ 
করে তাহাদের আধাবেকার বলা হইয়াছে । নিয়োগবিনিময্বকেন্দ্র এবং 
অন্থান্ প্রকাশিত সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হইয়াছে । সেই 
জন্ত এই হিসাবে বেকারদের যে সংখ্যা দেখানো হইয়াছে প্রকৃত সংখ্যা 
তদপেক্ষা অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক । কমিটির মতে মোট এক কোটি 


২৩২ অর্থনৈতিক উ্নয়দ 


৮? জক্ষ বেকারের মধ্যে এক কোটি ৬* লক্ষ ( অর্থাৎ ৮৬ শতাংশ ) গ্রামীন 
বেকার এবং ২৬ লক্ষ শহরাঞ্চলের বেকার । 

বেকার সমস্যা সমীধানের উদ্দেশ্যে কমিটি আগামী ছুই ব্সরের জন্য 
গ্রামে বৈছৃতিকরণ ; রাস্তা নির্মাণ, গ্রামে গৃহনির্মাণ কার্ধস্থচী এবং অপ্রধান 
জলসেচ প্রকল্প সুপারিশ করে। ইহার দরুন অতিরিক্ত ৭৪. কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে | এই সকল কার্ধহচীর মাধামে প্রধানতঃ গ্রামীণ বেকার ও আধাবেকার- 
দের কর্মসংস্থান হইবে । 

১। শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিটি মনে করে যে 
বিভিন্ন শিল্পের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন । সম্প্রতি স্থির 
হইয়াছে যে কমেকটি সর্তসাপেক্ষে কতিপয় শিল্পকে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা 
১** শতাংশ বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে যথেষ্ট কর্ম- 
সংস্থান হইলে অন্তান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎপাদন ক্ষমণ্তা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে । 

২। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে শ্লথহারে উন্নয়ন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শ্লথতর 
হারে সম্প্রসারণের জন্ত দ্রায়ী। পরিকল্পনা কালে প্রধানত: উৎপাদনের প্রতি 
নজর রাখিয়া বিনিয়োগ করা হয়-_কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছিল উহাব গৌণ লক্ষ্য ; 
এই ধরণের বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থান বুদ্ধি 
পায় নাহ । 

৩। কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাওয়ার আর একটি কারণ হইল র্যাশ- 
নালাইজেসন ও আধুনিকীকরণের অস্ৃহাতে মুলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন 
কৌশলের ব্যবহ।র ; কমিটিও স্বীকার করিয়াছে যে ক্রুত যন্্রীকরণ কব! ঠিক 
নয় । 

একদল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে আয়ের কেন্দ্রীভবনের দরুন চাহির্দার 
প্রকৃতির ষে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিলাস দ্রব্য উৎপাক্ষনকারী শিল্পের 
স্ষট্টি করিয়াছে কিন্তু এইসব শিল্পে নিয়োগ স্থট্টির ক্ষমতা অপৈক্ষারুত কম। 
জমির মালিকানার বিকেন্ত্রীকরণ এবং জমির ভোগদখল সম্পর্কে রায়তের 
নিরাপত্তা এই ছুই উদ্দেশ্তে ভূমিসংস্কার কৃষিক্ষেত্রে বাঞ্চিত প্রতিষ্ঠানগত 
পরিবর্তন আনিবে। অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে যর্দি একচেটিয়! প্রবণতা রোধ কর' 


যায় তাহা! হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে । 
কমিটির দুইজন সদসা অশোক মিত্র ও জ্যেতিময় বস্ মত পার্থকোর 


নোট দেন। ইহাদের মতে ভগবতী কমিটির নুপারিশগুলি অত্যন্ত মামুলি 


ভারতীপ্্ পরিকর়নায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ২৯৩ 
ধরণের । এই কমিটি ষে সব কার্যস্থচীর সুপারিশ করিয়াছে সেগুলি সর্বই 
চতুর্থ পরিকল্পনার অর্তভুক্ত হইয়াছে; যেমন বেকারনাশক পরিকল্পনা, 
জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রপারণ, জমি পুনরুদ্ধার, গ্রথমে বৈদ্যুতিকরণ* গ্রামে রাস্তা 
নির্মাণ, জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্ত শ্রম-প্রগাঢ় কার্ধ- 
স্থচী। ভারতে পরিকল্পনার একটি দুভার্গ্জনক দ্দিক হইল কর্মসংস্থানের যে 
সাধারণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্ধ আছে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করিবার কোন 
ব্যবস্থা নাই । জ্যোতির্ময় বন্থু বলেন যে কর্মসংস্থানের কার্ষস্থ্চী কার্যকর না 
হওয়ার জন্যে যার! দায়ী থাকিবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা উচিত। 

এই দুইজন সদস্য বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কর্মসংস্থান তহবিল 
(90121 1810010570916 7) গঠনের নির্দেশ দেন । শিল্পমালিক, 
কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং সরকারী শিল্পসংস্থাগুলি নিয়মিত- 
ভাবে এই তহবিলে টাদ! দিবে । সংগঠিত শিল্পের উপর সেস ধার্ধের কথাও 
সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে । কর্মসংস্থানের সুযোগ স্যট্টির উদ্দেশ্যে 
এই তহ্বিলটি বাধহার করা হইবে এবং সরকারকে সকল কার্ধক্ষম ও ইচ্ছুক 
ব্যক্তির “কাজের অধিকারের” সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । 


জনসংখ্যা সম্পরিত নীতি (০1105 161801705 00 0০909190101) £ 
বেকার সমস্তার সহিত অশিয়ন্ধ্িত জনসংখ্যার এক প্রতাক্ষ সম্পর্ক আছে। 


পৃবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিক্ষা কমিশন মনে করে যে বেকার সমস্থ 
সমাধানের অন্যতম পদ্ধতি হইল পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যার 
নিয়ন্ত্রণ | জনসংখ্যা সম্পর্কে পরিকল্পশ।ধীন সময়ে সরকারী নীতি লইয়া 
আলোচন। করিলে উহার বিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে । 

'মষ্টাদশ শতাব্দী পধন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে “অধিক জনসংখ্যা 
আধিক সম্পদ শষ করে?” (78015 09016 1079205 01016 ৬6৪1011) ; সমাজ 
বিজ্ঞানের বিবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনের দরুণ মানুষের অনেক পুরানো ধারণা 
বদলাইয়াছে। জনসংখ্যা সম্পর্কেও মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
তাই বর্তমান অর্থনীতিবিদেরা বলেন, অধিক জনসংখ্যার অর্থ অধিক দারিত্ৰয 
(01019 [9601016 119909 00010 [00919 ). 

বহু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। ট্টীফেন এন্ক (565010৩0 010) বলেন, যদি প্রদত্ত 


২৩৪ অর্থনৈতিক উয়দ 


সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নিয়োজিত হয় তাহ 
হইলে উহা অর্ধোরত দেশে জনগণের মাথাপিছু আর বুদ্ধির ক্ষেত্রে বহুগুণ 
অধিক কার্ষকরী হইবে । 

ভারতে জনসংখ্যা প্রতি বংসর এক কোটি ৩* লক্ষ করিয়া বুদ্ধি পাইতেছে ; 
ফনকাল কাঁ মশন এবং পৰিকল্পনা কমিশনের মতে এই জন বৃদ্ধির হার অতি 
ভয়াবহ । অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর হিসাবে আগামী কয়েক বৎসর 
জনসংখ্যা প্রুত হারে বাড়িতে থাকিবে ; অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলে মাথাপিছু 
আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবার যে সম্ভাবনা ত্রুত জনবৃদ্ধির ফলে 
তাহা! বাস্তবে রূপায়িত হইবে না। অতি দ্রতহারে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে, 
থাকিলে জনসাধার" অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন ফলই ভোগ করিতে পারিবে 
না। উন্নয়নের সকল প্রয়াসই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য সংগ্রহে আবদ্ধ 
থাকিবে বলিয়! জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে না; দ্রুত জনবৃদ্ধি 
যাহাতে উন্নয়নের গতি রুদ্ধ না করিতে পারে সেজন্য জনসংখ্যা নিয়স্থণ করা 
প্রয়োজন । মুলধন-দ্বল্ল দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মানের ত্রুত উন্নতি 
করিতে হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহাধ। 


অনেকে এই যুক্তি দেখান যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উনিশ শতকে ইউরোপে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন প্রতিবন্ধকত৷ হৃষ্টি করে নাই । সেখানে জনসংখ্যা 
হ্রাসের কোন সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ না৷ করা সত্বেও জণসংখ্য। বৃদ্ধি আপনা- 
আপনি কালক্রমে হ্বাস পাইয়াছে। কিন্তু তখনকার ইউরোপের অবস্থার 
সন্ধে বর্তমান ভারতের অথনৈতিক অবস্থার তুলন! করা ঠিক হইবে ন1। 
প্রথমতঃ, ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্রব ঘটে তখন সেখানকাব মোট জনসংখ্যার 
পরিমাণ ধুবই অল্প ছিল, তাই জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার অধিক হইলেও 
মোট বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, ইউবোপে যে হারে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তদ্দপেক্ষা অধিক হারে হইয়াছে । 


ধ্যাতনাম! বুটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জুলিয়ান হাক্‌সলের মতে ভারতের দ্রুত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহ1 ভয়াবহ সামাজিবা ও রাজনৈতিক 
বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত জনগ্নণের জীবনযাত্রার 
মান বৃদ্ধির প্রয়্াসী, সেই কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বায়কে ল্ভজনক বিনিয়োগ 
বলিয়া গণ্য করা চলে । বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার ক্রু হ্বাস পাইতেছে; 
জন নিয়ন্ত্রণ করিয়া মৃত্যু নিরম্্রণের সঙ্গে ভারসাম্য না আনিলে বিপর্যয় ঘটিবে | 


ভারততীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ২৩৫ 


ক্লিমেন্ট মার্কেট (0015120906 2191150 বলেন, যে সব দেশ মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছে তাহাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণও করিতে হইবে নতুবা সেই ভয়াবহ সময়ের 
জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে যখন বসিবার বা শুইবার মতে! জায়গার অভাবে 
মানুষকে দাড়িয়ে বেঁচে থাকতে হবে। 


১৯৪৯ সালে জাতীয় আয় কমিটি এবং ১০৫১ সালের আদমন্মারী 
রির্পোটে প্রথম জনসংখ্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

জনস্ংখ্য। নিয়ন্ত্রণের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। প্রথমত:ঃ পরিবার 
পরিকল্পনার মাধ্যমে «“অপরিণামদশী মাতৃত্ব (10011951097) 10905170105) 
পরিহার করিতে হইবে। তিন বা ততোধিক সম্তানবতী মাতার পুনরায় 
মাতৃত্ব লাভকে অপরিণামদর্শ মাতৃত্ব বল] হইয়াছে; ইহাই পরিবার পরিকল্পনা । 


দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষ করিয়! মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়াইস্। 
দেওয়া জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় । একটি স্ত্রীলোক সাধারণত: ১৫ 
থেকে ৪* বৎসর পর্ষস্ত সম্তান উৎপাদন করিতে পারে । অধিক বয়সে বিবাহ 
হইলে সন্তান প্রজননের কম সময় (52001161 5081) 01 10070000101 ৪০) 
পাওয়া যায় যাহার ফলে কম সংখ্যক সস্তানা্দি হয় । 

তৃতীয়তঃ, চরমপন্থীরা জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের 
পক্ষপার্তী ; যেমন তিনটির অধিক সস্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর কর 
ধার্য করা, এবং নারীপুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করার 
নির্দেশ হয় । 


পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তিন দিক হইতে বিচার কর] যায় (১) মাতার 
স্বাস্থ্য, (২) নিয়ন্ত্রিত পরিবারের সুবিধা এবং €৩) দেশের ক্রমবর্ধমান জন- 
সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা । 

পরিবার পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উ্দেশ্ট নয়-__ইহা! উদ্দেশ্তসাধনের উপায় 
মাত্র । পাশ্চাত্য দেশে পরিবার পরিকল্পনার আদশ প্রচার করিবার কোন 
প্রয়োজন গাই কারণ ক্ষুদ্র পরিবারই তাহাদ্দের আদর্শ ও জীবনদর্শনের সঙ্গে 
অধিক সংগতিপূর্ণ তাহারা “বেবি” অপেক্ষা “বেবি কারই”* (9৪65 ০৪) 
অধিক পছন্দ করে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তিনটি কারণে পরিবার 
পরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস (২) জীবনযাজ্বার 
মান উন্নত কর! এবং (৩) সরকারী জননীতিকে সফল করা । অনবিস্ফোরণের 
(0০92019000 8:2193102) মারাত্মক পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে, 


২৩৬৩ “্অর্মবৈতিক উম 


হইলে পদ্দিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর ছিমত নাই । 

পরিবার পরিকল্পনার দুইটি. গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল গর্ভনিযন্ত্রণ বা! জন্মনিয়ন্ত্রণ 
(070606100 000001 01 73176 0070001) এবং যৌন শিক্ষা (9৩% 
10002 6101 ) 


ভারতে এখনে পর্যস্ত সাধারণভাবে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ অবৈধ কিন্তু জাপান ও 
অস্ান্ত দেশে গর্ভ নিয়জজণ অম্পৃণ বৈধ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হিসাবে 
গণ্য হয়। স্ুইজারল্যাণ্ড ও অন্ঠান্য বু দেশে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে 
কিন্ধ এখনো পর্ধস্ত আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উহা! অস্ততুর্ত হয় নাই। 
অবশ্য কতকগুলি রাজ্যে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা (7১০20180101) [:৫9০৪0100) 
স্কুল পাঠ্যস্থচীর অর্তভূক্ত হইয়াছে আর বাকী রাজ্যগুলিতেও শীদ্রই উহা 
পঠন পাঠনের ব]বস্থা হইৰে। 

১৯৭১ সালে 7%601091 1971011786101 01 [1650900/ 4১০. প্রবর্তিত 
হওয়ায় আমাদের দেশেও বর্তমানে চিকিৎসাসম্মত গর্ভপাত আইনসিছ্ 
হইয়াছে । যদিও চিকিৎসার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে-_ 
পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনে নয়, তরৃও ইহা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিতে 
সাহাষা করিবে । এই আইনান্থসারে প্রস্থতির জীবনহানি অথবা শারীরিক 
ও মানসিক কোন ক্ষতির আশংকা থাকিলে তবেই অস্ত্রোপচার করা চলিবে 
এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকেরাই শুধু ইহা করিতে পারিবেন । 
বিশেষ ক্ষেত্রে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখিবার প্রম্নোজনেও চিকিৎসকের 
অস্ত্রোপচারের স্থপারিশ করিতে পারিবেন | 


প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য মাত্র ৬৫ লক্ষ টাক! ব্যয়বরাদ্দ 
করা হয়; এই সময় পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা 
করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায্ন পরিবার পরিকল্পনার যে কার্ধস্থচী গ্রহণ কর৷ 
হয় তাহাকে সম্প্রনারণমূলক কার্ধস্থচী (870515100. 71018120106) বলা হয় । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকপ্পনাখাতে প্রথমে ২৫ ঝোৌঁটি টাকা বরাদ্দ 
কর! হয়ঃ পরে উহা! বৃদ্ধি করিয়া ৫* কোটি টাকা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় 
পরিবার পরিকল্পনাকে ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত করিবার কার্যস্থচী গ্রহণ 
করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে পরিবার পরিকল্পনার জন্য ৩৩* কোটি টাকা 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল; পঞ্চম পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ৫১৬ 


ভাভীয়,পরিকয়ামায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ২৩ 


কোটি টাকা কর! হয় । চতুর্থ পরিকল্পনায় জন্মহার প্রতি হাজারে ৪* হইতে 
হাস করিয়] ৩২ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৫ করার কথা বলা হইস্াছে। পরে 
পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষামাত্রা পরিবর্তন করিয়া ৩০ কর! হয়। পঞ্চম ও খসড়। 
যষ্ঠ পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণথাতে যথাক্রমে ১৯৭৯ ও ২০৯৫ 
কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ছিল 
ব্যক্তি কেন্দ্রিক (মাতা), দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহ] হয় গ্রামকেক্জিক এবং চতুর্থ 
পরিকল্পনায় উহ! দেশব্যাপী এক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে । 


১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থামন্ত্রী ডঃ করণ সিং জনসংখ্যা সম্পকিত জাতীত্ব 
নীতি ঘোষণা করেন। সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হইল ষষ্ঠ পরিকল্পনার 
শেষে ১৯৮৪ সালের মধ্যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্থাস করিরা ১৪ শতাংশ 
করিতে হইবে । এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্যে ঘে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ কর] 
হইবে দেগুলি হইল এইরূপ: (১) 


(১) মেয়েদের ও ছেলেদের ন্যুনতম বিবাহের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ 
করার জন্ত আইন পাশ কর! হইবে ; (১) রাজ্যগুলিতে পরিবার পরিকল্পনার 
অগ্রগতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ৮ শতাংশ রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য 
বরাদ্দ কর। হইবে । ইহার ফলে রাজ্যগুলি পরিবার পরিকল্পনার কার্যস্থচী 
সফল করিতে উৎসাহিত হইবে ; ১) বাজ্যসমূহ যাহাতে পরিবার পরিকল্পার 
কর্মসুচী সফল করিতে সচেষ্ট হয় সেজন্য আগামী ২৫ বৎসর ১৯৭১ সালের 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোকসভার ও ব্বাজ্য বিধানসভার আসনসংখ্যা নির্ধারিত 
হইবে; জনসংখ্যা বাড়িলেও আসনসংখ্যা বাড়ানো হইবে না; €৪) রাজা- 
গুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য, অনুদান ও করের অংশ ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে পাইবে - লোকপংখ্য। বাঁড়িলেও তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। 
(৫) কেন্দ্রীয় সরকার লারা! দেশের জন্য বাণ্যতামুূলক নিবঁজকরণে আগ্রহী 
নহেন । তবে কোন রাজ্য সরকার ইহা! প্রবর্তন করিলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে 
কোন আপত্তি করিবেন না। তিনটি সন্তানের পরই বাধ্যতামূলক নিবর্থজ- 


করণ করা যাইবে । সরকারী নীতি মূলত পুরস্কার ও শান্তি (7২6৮/910 ৪1৫ 
[১1)10151)70610) তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে ব্যাপক প্রচার ও প্রণোদনা 


(27০600$6) আবশ্তক। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কুসংস্কার দুরীকরণ, বৃহৎ 
পরিবাকের অন্কৃবিধা! এবং পরিবার পরিকল্পনার সর্বাধূনিক পদ্ধতি সম্পকে 


২৩৮ অর্থনৈতিক উদ্নয়ম 


'জনলাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্ধের প্রয়োজন । 
বরিদ্র জননাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রয়োজনীস্ব 
জব্যার্দি বিনামুলো বা নামমাত্র মুল্যে প্রদান করিতে হইবে । অধিক সংখ্যায় 
সর্বত্র, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র স্থাপন করিতে 
হইবে । 

একথা স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে পরিবার পরিকষ্মীনার মাধ্যমে জনসংখা। 
বৃদ্ধি রোধ একটি দীর্ধবকালীন ব্যবস্থা; স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ইহার 
বিশেষ উপযোগিতা নাই | জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপেক্ষা উন্নয়নের হার বৃদ্ধিই 
হইল স্বল্পকালীন সমাধানের বাবস্থা | 

জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের একটি অবাঞ্চিত দ্িকও আছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 
জাতির ভবিষ্যৎ গুণগত অবনতি ঘটাইতে পারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
সকল উচ্চশিক্ষিত ও বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই অবহিত আছেন বলিয়া তাহার পরিবার 
পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখিবেন। অপর পক্ষে কুসংস্কারা- 
নন এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ পরিবার পরিকল্পনার উপযে।গিতা বোঝে না, 
জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আগ্রহী নয়, জন্তানসন্ভতির শিক্ষার দাত্িত্ব 
গ্রহণ করে না তাই তাহারা যথেচ্ছভাবে সন্ভানোত্পাদন কবিয়া চলিবে ফলে 
অনুর ভবিষ্যতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধিমান ও শিক্ষিত জনসংখ্যার অন্থপাত 
কমিয়া যাইবে আর এই কারণে দেশের সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক 
'অগ্রগতি ব্যাহত হইবে । সরকাবী জনসংখ্যা শীতিতে শুধুমাত্র জনসংখ্যার 
পরিমাণগত দিকটার প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে, উহার গুণগত দিকটির প্রতি 
মোটেই দৃষ্টি দেওয় হয় নাই। জনসংখ্য।র গুণগত দিকটি অবহেলিত থাকিলে 
পরিবার পরিকল্পশানীতি নূতন সমস্তার স্থট্টি করিবে । 


অনুশীলনী 
১। ভারতে ক্রমবর্ধমান বেক।র সমস্তার কারণগুলি কিকি? কিভাবে 
'এই সমস্যার সমাধান করা যায়? 
২। গ্রামীন কর্মহীনতা এবং শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
কর এবং কিভাবে উহা সমাধান কর] যায় তাহা বল। 
৩। বেকার সমন্ত| সমাধানে পঞ্চবাধিক পরিকল্পগাগুলির ভূমিকা 


আলোচনা কর। 
৪| জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচপা কর । 


সপ্তম তপ্রযান্ত 
স্বাধীনতা পরবর্তাঁ যুগে সরকারী শিল্প নীতি 


(00567010610 [11005019] 7০110 51006 10061990091106 ) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্রব সুরু হয় তখন শ্রমিকেরা 
দলবদ্ধভাবে কারখানায় কারখানায় গিয়া যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া তাহাদের 
প্রতিবাদ সোচ্চার করিয়াছিল । বিংশ শতভাবীর মধ্যভাগে “তৃতীয় বিশ্বের” 
দেশগুলিতে শিল্পায়ন নুরু হইলে শ্রমিক তথা জণগণ যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিবার 
জন্য কোন আন্দোলন করে নাই । আজকের প্রতিবাদ শিল্পায়নের বিরুদ্ধে 
নয়-_ উহার স্বপক্ষে । পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পায়নের পথে যাত্রা করিয়াছে 
কারণ দ্ারিত্র্যকে জয় করিবার ইহা! একটি বড় হাতিয়ার | শিল্পায়ন অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন অর্জনের একটি বড উপায়। 

অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন দরিদ্র দেশে উন্নয়নের চাবিকাঠি রহিয়াছে 
শিল্পায়নের মধ্যে । এহ ধারণাকে সমর্থন করে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন বিধি এবং 
গ্যাঞ্জেলের ভোগ শিয়ম । ক্রমহাসমান শিয্পম জমিভিত্তিক কাজকর্মের সন্গুসারণ 
সম্পর্কে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় অপরপক্ষে এ্যাঞ্জেলের নিয়মান্- 
সারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খাছের চাহিদা কমিতে থাকিবে। 
স্ুতর।ং উন্নয়ন অব্যাহত রাখিতে হইলে শিল্পায়ন করিতে হইবে । 

অর্ধোরত দেশে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে । 
আধুনিককালে কোন দেশেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা বাতিরেকে দ্রুত এবং স্্ষম 
শিল্পোনয়ন হয় নাই । ছুঃখেব বিষয় বুটিশ ঘুগে বিদেশী সরকার ভারতের 
শিল্পে।রয়নের জন্ত সুপরিকল্পিত অথবা ্থুসন্বদ্ধ কোন দীর্বকালীন নীতি লইয়া 
অগ্রপর হয় নাই। ১৯১৬ পালে দেশের শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার 
উদ্দেস্তে ভারতীয় শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইলেও সরকার কোন নুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি 
গ্রহণ করে নাই । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরকার প্রথম শিল্পসন্প্রসারণ, 
গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলদ্ধি করেন। ১৯৪০ সালে বৈজ্ঞানিক এবং 
শিল্পসংক্কাস্ত গবেষণা পর্যদ স্থাপিত হয। বৃটিশ সরকারের শিল্পনীতিকে 
উদ্দাসীন ম্বাতস্ত্রবাদ (890)00 1815962. 916) বলা চলে; ফলে শিল্পের 
ক্ষেত্রে ভারত স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ে । স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার 
সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করে। 


২৪* অর্থনৈতিক উন্নযইন 


১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ( 1085119] 2০1109 ০1 1948 ); দেশের 
শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্ত হইল ভ্রত এবং স্ুুসম শিল্পায়ন! বেসরকারী 
উদ্যোগের হাতে দেশের শিল্পায়নের সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে ত্রুত এবং 
স্বসম শিল্পায়ন হইতে পারেনা। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, কারিগরী 
জ্ঞানের অভাব এবং মুনাফার স্বল্পতার দরুন শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতে পারে । 
শিল্পনীতির উদ্দেশ্ত হইবে; (১) দেশে দ্রত এবং স্ুুসম শিল্পোরতি ঘটান» 
(১) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা (৩) একচেটিয়! কারবার এবং 
অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন রোধ করা, (৪) ভারী ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা কর! এবং 
(৫) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস কর] । 

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মৃখাজী সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন । এই শিল্পশীতির ভিত্তি হইল মিশ্র 
অর্থব্যবস্থা। এই শিল্পনীতির চারটি উদ্দেশ্য হইল (৯) সকলের জন্য সমান 
স্থযোগও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, (২) দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার 
কারঘ? জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি সাধন করা, (৩) প্রত্যেকের 
জন কর্মপংস্থানের ব্যবস্থা কর! এবং (৪) ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধি করা। 


মিশ্র ঘর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প ঘোষণ1 করিয়া বলা হয় যে সরকারের 
উপর দেশের পরিকল্পিত শিল্পে।ন্য়নের সর্বময় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। প্রয়োজন 
হইলে জাতীক় স্বার্থে ষে কোন শিল্পকে রাষ্্রায়ত করিতে পারিবেন । সেই সঙ্গে 
বেনরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের সকল সুযোগ দেওয়া! হইবে, 'বশ্য জাতীয় 
স্বার্থে প্রয়োজনমত উহার নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। 

এই শিল্পনীতি ঘোষণায় শিল্পগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ একচেটিয়। এলাকাতুক শিল্প 2 অন্্রশস্ত্ 
নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহন এই তিনটি শিল্পকে 
রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ এক চেটিয়া এলাকায় রাখ হইয়াছে দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র শিয়নত্িত 
ক্ষেত্র : মুল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা বিমান নির্মাণ, 
জাহাজ নির্মাণ, খনিজ তৈল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অস্তনুক্ত; এইঞ্চলিকে সরকারী 
মালিকানায় গড়িয়া তোল হইবে আর এই সব ক্ষেত্রে সে সবনৃতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহার! সরকারী মালিকানায় পরিফ্টালিত হইবে । 
এই ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলিকে দশবৎসর কাজ 
করিতে দেওয়া হইবে এবং তাহার পর উহাদের জাতীক করণের প্রশ্নটি 


স্বাধীন তা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৪১ 


বিবেচনা! কর হইবে । তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী শিল্পসমূহ £ চিনি, 
বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, যন্থপাতি, মোটরগাড়ী, সার, ভারী রসাক়্ন প্রভৃতি 
২০টি শিল্প বেরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকিবে কিন্তু এগুলির উপরও 
সরকারের অগ্পবিস্তর নিয্নস্ত্রণ থাকিবে । অবশ্য এই ক্ষেত্রে জাতীয়করণের কোন 
আশংক! নাই। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ £ ব্যক্তিগত ও সমবায় 
প্রচেষ্টার অন্ত সকল শিল্প ইহার অস্তর্গত। এই ক্ষেত্রের শিল্পগুলি সাধারণত: 
বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইবে, কিন্তু প্রয়োজন দেখ! দিলে সরকার 
এই ক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । 

এই শিল্পনীীতি ঘোষণায় জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের 
যথাযোগা স্থান নিদিষ্ট করা হইয়াছিল । বৃহৎ ও ক্ষুত্র শিল্পের ভিত্তিতে 
শিল্লো্নয়নের আদর্শ সন্থধে রাখা হয়। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে 
এবং যতদূর সম্ভব সমবাষ়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে 
হইবে। 

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প সুপরিচালনার জন্য সৌহার্দ্যপূণ শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। শ্রমিকের মঙ্গুরী বৃদ্ধির, বাসস্থানের 
উন্নতির এবং শিল্পপরিচালনায় শ্রমিক যাহাতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর অংশ 
গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করা হুক্রবে। আবার মালিক যাহাতে ন্তাষ্য 
মুনাফা লাভ করে তাহাও দেখিতে হইবে । 

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্পগুলি প্রধানতঃ কর্পোরেশনের মাধ্যমেই পরিচালিত 
হুইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। মুল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অবস্থান নির্বাচনের 
ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে । 

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে এই ঘোষণায় বল। হইয়াছিল যে ভারতে লক্মীরুত' 
বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে কোনরূপ টৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। 
বৈদেশিক মূলধনকে দেশীয় মুলধনের সমান স্থযোগস্ুবিধা দেওয়া হইবে 
এবং মুনাফ! স্বদেশে পাঠানোর সুবিধা দেওয়া হইবে । যাহাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
ভারতীয়রা বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিতে এবং উচ্চপর্দে অধিষ্ঠিত হইতে 
পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


সমালোচনা! (011001370) 2 ভারতের প্রথম শিল্পনীতি কাহাকেও বিশেষ 
সন্তষ্ট করিতে পারে নাই । যখন এই নীতি ঘোষণা করা হয় তখন দেশের 
সশ্থখে কোন স্ুনিদিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। সরকারের অপরিণত 
১ 


২৪২ অর্থনৈতিক উন্নমন 


অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয় করণের 
প্রশ্নটি তুলিয়া ধরে। দশ বৎসর পর জাতীয়করণের আশংকা বেসরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার স্মপ্টি করে, বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনগঠন 
বাহত করে, এবং মুলশিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ রোধ করে। বাধ্য হইয়। 
দুই বৎসরের মধেই সরকারকে ঘোষণা করিতে হয় যে আগামী ১০ বৎসর 
পরেও মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে না। প্রথম 
শিল্পনীতির আর একটি ক্রটি হইল যে শিল্পনীতি ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার 
মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। যখন শিল্পশীতি ঘোবণ1 করা হয় তখন পরিকল্পিত 
অর্থব্যবস্থায় শিল্লোব্লয়নে সরকারী ভূমিকা কি হইবে সে সম্পর্কে কোন সুপ্পষ্ট 
ধারণা ছিল না। ফলে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে সাধারণ ভাবে শিল্পসম্পকে 
সরকারের দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়। যায় মাত্র--দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পরিপেক্ষিতে শিল্পসম্প্রসারণের কোন সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বাস্তব নীতি উহাতে 
ছিল না। এই নীতি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে; যাহা হউক 
এই শিল্পনীতিই ভারতের মিশ্র অর্থব্যবস্থার বনিয়াদ দৃঢ় করে । 


শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১ [1708307155 (13651077920 
800 ঢ২6০01911097) 4১০) 1951]: বেসবকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) 
্মাইন পাস কর! হয়। বেসরকারী শিল্পগুলির ভৎপাধণক্ষমতা 'আশাহরূপ 
না হইলে সরকার সেগুলির পারচালনাভার অথবা নিয়ন্ত্রণ ভার ম্বহস্তে গ্রহণ 
করিতে পারিবে । দেশের সুষ্ঠ শিল্লোননয়নের জন্য বেসরকারী শিল্পগুলির 
পক্ষে রেজেত্রি করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং নৃতন শিল্প স্থাপন করিতে 
হুইলে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে । 

এই "আইনে «সরকারী শিল্পপ্রতিষ্টানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যাবস্থা 
করা হইয়াছে । এই আহনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল তিনটি £ (১) এক 
কোটি টাকার অধিক মূলধন লইয়া গঠিত শিকল্পগুলিকে সরকারেক্প নিকট হইতে 
লাইসেন্দ গ্রহণ করিতে হইবে । ১৯৭* সালে দত্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে 
অনধিক এক কোটি টাক1 লইয়া! গঠিত শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট হইতে 
লাইসেন্স গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। (২) এই আইয্নর তালিকাভুক্ত 
যেকোন শিল্পের জন্য সরকার উব্য়ন পরিষদ (06৬০19007৩0 (০017011) 
গঠন করিতে পারিবেন ; (৩) এই আইনে কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 


স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৪৩ 


গ্রহণের কথাও বল! হইয়াছে । যর্দি কোন-কার্ধের উৎপাদন অথব। পণ্যমান 
হাস পায় অথবা] শিল্পজাত ভ্রব্যের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সরকার 
উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ বা দাম নির্ধারণ সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিতে পারে। 
প্রয়োজন মনে করিলে সরকার উহার পরিচালনভারও গ্রহণ করিতে 
পারে । 

এই আইনে শিল্প সমস্তা সম্পর্কে চিন্তা করিবার এবং উপদেশ দিবার জন্য 
শ্রমিক, মালিক ও ভোগকারীদের প্রতিনিধি লইয়া! একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্যদ 
(09068145501 0০90011) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় । দ্বিতীয়ত, 
কোন নৃতন শিল্পকে লাইসেন্স দিবার পূর্বে উহার যোগ্যতা এবং অবস্থান 
বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটি (115905128 
0017103066) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় | তৃতীয়ত, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য 'একটি করিয়া উন্নয়ন পর্ষদ (96৬61001060 
0০901) স্থাপনের বাবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষপর্যন্ত ১৩টি 
উন্নয়ন পর্যদ গঠিত হইয়াছিল । 

১৯৫৩ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধন করিয়া ইহা 
কার্ধপরিধি সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প এই আইনের 
অস্ত তুক্ত। 

দ্বিতীয় শিল্পনীতি, ১৯৫৬ (5০০০৫ 10050191 ১9116), 1956) £ 
১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু মুল 
শিল্পনীতির সংশোধন ঘোষণা করেন। ৯৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার 
পর আটবৎসর অতীত হুইয় গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটয়াছে, যেমন ভারতীয় সংবিধান রচিত হইয়াছে, পরিকল্পনা 
কমিশন গঠিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পস্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের নীতি গৃহীত হইয়াছে । 
এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের 
প্রয়োজন দেখা দেয়। 

এই নীতির উদ্দেশ্গুলি হইল : (১) শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক উর্রয়নের 
হার ত্তবরাপ্িত করা ; (২) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা, 
(৩) একচেটিয়া কারবার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্জ্রীভবন রোধ করা, সমবায় 
€9) ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, (৫) ভারী হঙ্গপাতি নির্মাণ শিল্প স্থাপন করা 


২৪৪ অর্থনৈতিক উদ্নয়দ 


এবং (৬) আম্ব ও জম্পদ্দের বৈষম্য হাস করা | এই শিল্পলীতির প্রধান 
প্রধান দ্িকগুলি ব্যাখ্যা! করা হইল £ 

(ক) এই শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
প্রথম শ্রেণীতৃক্ত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উ্য়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। 
এই শ্রেণীতে আছে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, আপবিক, 
শক্তি, খনিজ তৈল, বিমান নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, রেল পরিবহন, বিদ্যুৎ 
উৎপার্দন ও বণ্টন প্রসৃতি ১৭টি শিল্প। মোটামুটি ভাবে বলা যায় প্রথম 
শিল্পনীতিতে যে শিল্পগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল নৃতন 
শিল্পনীতিতে তাহাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
শিল্পনম্প্রসারণের প্রত্যক্ষ দাত্রিত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া মুল এবং গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত কর। হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ১২টি শিল্পকে রাখা হইয়াছে উহাদের ক্ষেত্রে সরকারী 
ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি চলিলেও ক্রমশ রাষ্ট্রের মালিকানা প্রসারিত 
হইবে এবং বাষ্ই নূতন শিল্প গঠনে উদ্যোগী হইবে । মেসিনট.ল.স, 
এ্যান্টিবায়োটিক, সারঃ কৃত্রিম রবার, পথপরিবহন, সামুদ্রিক পরিবহন গ্রভুতি 
শিল্পগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত | ইহ] হইল মিশ্র অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্র--সরকারী ও 
বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকিয়া! কাজ করিবে । 


প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্প ছাড় অন্য সকল শিল্পকে তৃতীয় 
শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে । সাধারণতঃ এইসব শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বেসবকারী 
উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার উপর ন্যস্ত থাকিবে। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে 
যে শির্পগুলিকে চতুর্থ শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল এই নুতন নঁতিতে 
তাহাদের তৃতীয় শ্রেণীতৃক্ত কর]! হইয়াছে । দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্থু 
প্রয়োজন হইলে এই ক্ষেত্রেও সরকার নূতন শিল্প গঠন করিতে পারবে। 
সরকার বেসরকারী উদ্যোগের অস্থকৃলে সঠিক ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করিবেন 
এবং বেসরকারী শিল্পগ্রতিষ্টানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্যের বাবস্থা 
করিবেন। বেসরকারী উদ্যোগও পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার কার্ধস্থঁচীর সহিত 
সামঞ্জন্থ রাখিবে এবং শিল্প উরয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারাগুলি মানিয়। 
চলিবে । 


(খ্) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে জাতীয় অর্থনীতির উনীয়নে স্তর ও কুটির 
শিল্পের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেক্খ করা হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ এই 
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শিল্পগুলি ত্রত এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ শ্ৃটি করে। দ্বিতীক্বত, 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিলে যে মূলধন গ্রামাঞ্চলে সঞ্চিত হইয়া আছে 
তাহা ব্যবহারের সুযোগ আসিবে । তৃতীয়ত, স্বপ্ন পরিমাণ মূলধনেই এই 
সকল শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। পরিশেষে, এই শিল্পগুলি ধনবৈষম্য হ্রাস এবং 
জাতীয় আয়ের ন্যায্য বপ্টণে সহায়তা করিবে । সরকার শুধ্‌ কুটির এবং ক্ষুদ্র 
শিল্পের ভূমিকার প্রশংমা করেন নাই, উহার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন । ক্ষুদ্্রশিল্পকে বৃহৎ শিল্পের 
পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য কার্ধস্থচী গ্রহণ কর! হয়। 

€গ) ভারতে আঞ্চলিক শিল্পবৈষময দেখা যায়। কোন অঞ্চলে শিল্পের 
বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে আবার কোন অংশে শিল্প অতিমাত্রায় অনগ্রসর । এই 
বৈষম্য দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে বিদুৎ, পরিবহন 
জ্ালাণি এবং জলসরবরাহ অর্থাৎ মৌল উপকাঠামো! (00850900816) 
গঠনের ব্যবস্থা করিবে । যে সকল অঞ্চলে ব্যাপক বেকারসমস্যা রহিয়াছে 
(সথানে নৃতন শিল্প স্থাপন করিতে হুইবে । 


€ঘ) শিল্পায়নের প্রারভ্তিক পর্যায়ে সাংগঠনিক অস্থুধিধাঃ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ 
পরিচালকের অভাব দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালক স্যষ্টি, শ্রমিকের 
দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ইত্যার্দি বিষয়েও সরকার যাহাতে 
ষধোচিত দৃষ্টি দেন সে সম্পর্কে এই শিল্পনীতিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
বৈদেশিক মূলধন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বতন শিল্পীতির পুনরাবৃত্তি 
করা হইয়াছে । 


সমালোচন। (071601970) 2 এই শিল্পনীতিকে উদাসীন ধনতস্ত্রের (181962- 
98115 ০8016811910) সমর্থকের তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন । তাহাদের 
মতে এই শিল্পনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রকে অবাঞ্চিতভাবে প্রসারিত করা 
হইয়াছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রকে অতিমাত্রায় সংকুচিত করা হইয়াছে। ইহা 
বাপ্তব জ্ঞানবিবঞজজিত অবাস্তব আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবিত। দক্ষ-পরিচালক, 
টেকমিসিয়ান এবং মূলধনের অভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সুষ্ঠ পরিচালনা অসম্ভব 
হইবে; আবার এই ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকান। উদ্যোগী হুইবে না কারণ 
এই শির্পনীতিতে তাহাদের সেই অধিকার খব করা হইয়াছে; ফলে দেশের 
দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়ত ব্যাপক জাতীয়করণের আশংকা 
দেশের শিল্পপতিদের মনে ভয়, সন্দেহ এবং নিরাশার হাটি করিয়াছে ফলে 


২৪৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত আবহাওয়ার সু হয় নাই। তৃতীয়ত, বেসরকারী, 
উদ্যোগের সম্পূর্ণ অধীন কোন ক্ষেত্র থাকিল ন। বলিয়! তাহাদের পক্ষে দক্ষতা! 
সহকারে কাজ করা সম্ভব নয়। 

কিন্তু যুক্তিগুলি কেবল মাত্র শিল্পপতিদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়] বলা হয় 
সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নয়। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ছাড়া? 
কোন অর্ধোন্তত দেশে দ্রুত শিল্লোন্নতি সম্ভব নয়। জাপানের মতো ধনতান্ত্রিক 
দেশেও রাষ্ট্র সক্তিয় গ্রচেষ্টায়ই ভ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, 
বর্তমান শিল্পনীতিতে যখন বেপরকারী শিল্পসংস্থাগুলিকে আধিক ও অন্থা 
প্রকার সাহাষ্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এই ধরনের সমালোচনার 
বিশেষ কোন মূল্য নাই। 

১৯৫৬ সালের শিশ্পনীতি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মূলনীতির উপর 
প্রতিষঠিত বলিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থচনা 
হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইহার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব । অর্ধোন্নত 
দেশে সরকার ষদ্দি স্বম্বং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 
শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আলে তবেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত 
হইতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার জন্য নৃতন বিনিয়োগের! 
পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পায়। 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিলে বেসরকারী স্টগ্যোগও উত্সাহিত 
হইবে। 

একদিকে কর্মসংস্থান ও উত্পাদন বৃদ্ধি করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাচের 
সমাজ গঠন আর অপর দিকে সামান্জক, অর্থনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক ন্যায়- 
বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত লইয়া ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি রচিত হইয়াছিল । 
দ্বিতীম্ব পরিকল্পনায় যে উচ্চাকাজ্রী কার্ষস্থচী গ্রহণ করা হয় তাহারই ফলশ্রুতি 
এই পরিমাজিত শিল্পনীতি ৷ 

১৯৭৩ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি ( [০৬৮০৫ 100030191 
01105, 1973 ) £ ১৯৭৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী যে সংশোধিত শিল্পনীতি 
ঘোষণা করা হয় তাহা ১৯৫৬ সালের শিল্পণীতি গ্রস্তাবেক্প ভিত্তিতেই করা 
হইয়াছে । ১০৫৬ সালের শিল্পনীতি ভারতে শিল্পোরয়নেয হারকে ত্বরান্বিত 
করিতে পারে নাই এবং ভারতের শিল্পক্ষেত্রে পরবর্তাকালে যে মন্দা দেখা যাক্গ 
তাহা গ্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই । দ্বিতীয়ত, দত্ত কমিটির মতে শিল্পনীতি 


স্বাধীনতা পরবর্তা যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৪৭ 


ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের প্রসার রোধ করিতে পারে নাই। 
ইহ ছাড়া, রাষ্ত্রীয় ক্ষেত্রের উপর শিল্লোক্নয়নের যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হইম্বাছিল 
তাহাও ইহ। ষধাযথভ[বে পালন করিতে পারে নাই । এই সকল কারণের জন্য 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সংশোধনেয় দাবী উঠিতে থাকে । অবশেষে ১৯৭৩ 
সালে সরকার শিল্পনীতির সংশোধন করেন। এই সংশোধিত শিল্পনীতির 
মূল বিষয়গুলি নিয়ে বর্ণনা করা হইল £ 


(ক) শিল্পনীতির উদ্দেশ্য £ ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতিতে ১৯৫৬ সালের 
শিল্পনীতির প্রস্তাবের মৌল আদর্শ ও উদ্দেশ্ের প্রতি সমর্থন জানান হয় । 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর নিশ্চয়তা আনয়ন কর] এবং পঞ্চম পরিকল্পনার 
অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পগুলির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা বর্তমান শিল্পনীতির 
প্রধান লক্ষ্য । ইহা ব্যতীত ভারতের অর্থব্যবস্থায় মৃষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের 
ষে প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাহা ব্যাহত করাও ইহার আর একটি প্রধান 
লন্ফ্য। 

(খ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঃ এই শিল্পনীতিতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের 
সম্প্রসারণের উপর জোর দে ওয়! হইয়াছে । ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে প্রথম 
শ্রেণীতে যে ১৭টি শিল্পকে রাখা হইয়াছিল সেইগুলি রাষ্তীয় উদ্যোগের জন্য 
এককভাবে সংরক্ষিত খাঁকিবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বনির্ভরতা 


অর্জন এবং জনগণের ন্যুশতম প্রয়োজন পৃরণের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় যে 
সকল কাধক্রম গৃহীত হয় তাহা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রকে অধিকতর 


দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে | 


(গ) বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্র £ সংশোধিত 
শিল্পনীতিতে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাব প্রধান উদ্দেশ্ত হইল অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা । ১০টি শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে যেখানে 
বৃহ শিল্পগোঠী ও বিদেশী কোম্পানী অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে । এই 
শিল্পগুলির মধো আছে ধাতব শিল্প, বয়লার ও স্টীম তৈয়ারীর কারখানা, 
প্রাইম মুভার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহন শিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটর টায়ার, 
সিমেন্ট, কাগজ ইত্যাদি । অবশ্য এই শিল্পগুলির মধ্যে যেগুলি সরকারী 
প্রতিষ্ঠান ব! ক্ষু্রায়তন শিল্পের জ্য নির্দিষ্ট থাকিবে সেই অকল ক্ষেত্রে বুহৎ 
শিল্পসংস্থাকে ভ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে দেওয়া হইবে না| সাধারণতঃ 
এই সকল নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র বৃহৎ শিল্পসংস্থাকে উৎপাদন করার 


৯৪৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


অনুমতি দেওয়া হইবে না। অবন্ত যে সকল ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রণ্ডানীর 
উদ্দেস্তে উৎপাদন কর। হইবে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ অন্থুমতি দেওয়। হইবে। 

(ঘ) ক্ষুদ্রশিল্প ও সমবায় ঃ উল্লিখিত ১৯টি শিল্পের ক্ষেত্র সমেত অস্তান্য 
ক্ষেত্রে ক্ষুত্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হইবে । কোন 
নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পগোরষ্ঠীর অধীন সংস্থা ও বিদেশী 
কোম্পানীর তুলনায় ক্ষুত্র শিল্পসংস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া, 
বন্ছল ভোগের উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপার্দনের জন্য সমবায় এবং 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বুহৎ শিল্পসংস্থার সহিত প্রতিযোগিতা হইতে 
সংরক্ষণ করার ষে নীতি সরকার বর্তমানে অন্থনরণ করিতেছে তাহ অব্যাহত 
থাকিবে । 


() বৃহ শিল্পগোষ্ঠার সম্পত্তিপীমা £ বৃহদায়তন শিল্পগোষ্ঠীর 

উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রর আরোপ কর। হইয়াছে । এতদিন পর্যস্ত যে সকল 
শিল্পসংস্থার সম্পত্তির মূল্য ৩৫ কোটি টাকা ছিল তাহারাই বুহত্বর শিল্পসংস্থার 
অন্ততৃপ্ক ছিল ; এই সংশোধিত নীতিতে সম্পত্তি সীম! হাস করিয়া ২ কোটি 
টাকা কর! হয়; ইহার দরুন বৃহদায়ত্ন শিল্পগোর্ঠীর তালিকায় আরও ২৫টি 
শিল্পগোষ্ঠী অস্ততৃক্ত হইল । 
(5) শিল্প লাইসেন্স নীতি; এই শিল্পনীতিতে ১৯৮* সালের শিল্প- 
লাইসেন্স নীতির পুনরুল্লেধ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি লগ্মীকারীদের 
উৎসাহ দেওয়ার“জন্ পূর্ব নীতি বহাল রাখা হইয়াছে। এক কোটি টাকা পর্যন্ত 
লগ্রীর ব্যাপারে ক্ষুদ্রা়তন ও মাঝারি 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের নিকট হইতে 
কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে না। 


(ছ) যৌথক্ষেত্র (0০170 56০91) £ নূতন শিল্পশীতিতে যৌথ- 
উদ্যোগের ধারণাটিকে আরও স্ুষ্পষ্ট করা হইয়াছে । ১৯৫৬ সালের প্রস্তাবের 
ভিত্তিতেই যৌথক্ষেত্রের ধারণাটি গড়িয়। উঠিয়াছে । এই স্ট্েত্রটি সম্প্রসারণের 
মূল উদ্দেশ্ট হইল যে 'মর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা। কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্যসরকার বেসরকারী শিল্পপতিদের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ইকুইটি মূলধনে 
অংশগ্রহণ করিবে। একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরকারী ও প্লেসরকারী মুলধন 
বিনিয়োগ করার দরুন যৌথ-উদ্যোগের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিষ্কে। এই ধরনের 
যৌথ-উদে)াগে গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠটানের নীতি নির্ধারণ, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার 
ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতাই অধিক হইবে। অর্থনীতির দ্রুত ও সুষম 
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উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র ছাড়াও প্রয়োজন যৌথ ক্ষেত্রের | 
পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য ষে সকল ক্ষেত্রে ফৌথ-উদ্যোগের প্রয়োজন 
দেখা দিবে সেই সকল ক্ষেত্রেই সরকার ইহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। 
প্রকৃতপক্ষে যৌথ ক্ষেত্র হইবে উন্নয়নের একটি হাতিয়ার । 


১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি সম্পূর্ণরূপে নূতন কোন নীতি নয়, ইহা] ১৯৫৬ 
সালের শিল্পনীতির সম্প্রদারণ মান্র। বিভিন্ন মহল হইতে এই নীতিকে 
বাস্তবধর্মী, সময়োপযোগী এবং উন্নয়নমুখী বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে। 
বিনিক্োগের ক্ষেত্রে ক্ষুত্রশিল্প ও বেসরকারী উদ্দ্যোগের যে অনিশ্চয়তা ছিল 
তাহা দূর করা হইয়াছে এবং সরকার আশা করেন যে সকল শ্রেণী দেশের 
স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য কাজ করিবে । পঞ্চম পরিকল্পনান্ন 
যে সকল শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়! 
১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি রচনা করা হয়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র 
সম্প্রসারিত করা হইলেও বেসরকারী উদ্যে।গের জন্য যথেষ্ট ক্ষেত্র খোল রাখা 
হইয়াছে। 

১৯৭৭ সালের নৃতন শিল্পনীতি (০৬ [0005018] 0১01109, 1977) 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাব দীর্ঘ ২০ বৎসর অন্ন্থত হয় কিন্ত ইহার দ্বারা 
আমাদের কোন উদ্দেশ্যই ঠিকভাবে পুরণ হয় নাই। এই নীতি আমাদের 
দেশে দ্রুত শিল্পাষন ঘটাইতে পারে নাই । ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭৭ সালের 
মধ্যে (১০৭৬ সাল বাদ) কোন বৎসরই শিল্লোখ্পাদন বৎসরে ৩৪ শতাংশের 
বেশী হয় নাই । এই সময়ে একটার পর একটা শিল্পসংস্থা রুগ্ন হইয়া! পটিয়াছে 
কতকগুনি বড় বড় শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, শিল্পের উতৎ্পাদশব্যয় 
ও দামের মব্যে সমতা বিনষ্ট হইয়াছে এবং শিল্পের বিকেন্ত্রীকরণ অতি ধীর- 
গতিন্ ইহগাছে। শিল্পক্ষেত্রে এই সকল অস্থুবিধা দূর করিয়া শিক্জোলনয়নের 
গতি ত্বরান্ধিত করিবার উদ্দেশ্তে ১০৭৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তংকালীন 
জনতা যরক।রের শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ নৃতন শিল্পনীতি ঘোষণ। করেন । 

এই নূতন শিল্পনীতির উদ্দেশ্যগুলি হইল £ (১) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 
৩"৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭ শতাংশ করিতে হইবে ; €২) দ্রতহারে 
শিল্লোৎপাদন বুদ্ধি করিতে হইবে ; ৩) ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বৃদ্ধি করিতে হইবে ; (৪) আঞ্চলিক বৈষম্য হাস করিতে হইবে এবং (6) 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়ামূলক কেন্দ্রীভবন রোধ করতে হইবে । 


২৫৬ অর্থটনতিক উন্নয়ন 


নৃতন শিল্পনীতিতে ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদ উভন্বকেই যৃগপৎ বর্জন করা 
হইয়াছে । চরণ সিং মনে করেন যে ১৯৫৬ জালে ভারত পাশ্চাত্য দেশের 
উপযোগী কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা মডেল গ্রহণ করিয়া মারাত্মক ভূল করিয়াছে। 
দ্বেশের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিকেন্দ্রীভূত গ্রামমধী নূতন 
শিল্পনীতি গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামকেন্দ্রিক ভারতে নগরকেন্ত্িক 
পরিকল্পনার ব্যর্থতা অনিবার্ষ। গ্রামগুলিকে এরূপভাবে উন্য়নকেন্জে 
রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহাতে লোক শহর হইতে গ্রামের দিকে ছুটিতে 
আরম্ভ করিবে । 

নৃতন শিল্পনীতি গান্ধীবার্দের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামাঞ্চলে ও ছোট 
ছোট শহরে ছড়িয়ে থাকা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশসাধন করাই হইল নৃতন 
শিল্পনীতির প্রধান কাজ। এযাবৎ শিল্পনীতিতে মূলতঃ বৃহৎ শিল্পের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া] হইয়াছে, ফলে ক্ষুপ্র শিল্প সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে । 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমুল পরিবর্তন ছিল জনতা সরকারের বিঘোষিত নীতি । 
নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হইল | 


কে) ক্ষুদ্র শিল্প : গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইবে । নূতন শিল্পনীতিতে অনগ্রসর এলাক এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর 
অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুত্র ও কুটিরশিল্পের উরয়নের জ্ম্য জেলাসদর 
কার্ধালয়গুলিতে কেন্দ্র স্থাপন এবং বড় শহরের আশেপাশে নৃতন শিল্পসংস্থা 
স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইবে। ক্ষৃপ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত বিষয়ের সংখ্যা ১৮০ 
হইতে বৃদ্ধি করিয়া «০০ করা হইবে । কুটির শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ 
আইন প্রণয্বন করা হইবে । 


(খ) অতিক্ষৃদ্ধ শিল্প (09 ৪০০০1): যেসব ক্ষুদ্র শিল্পে যুলণনী বিনিয়োগ 
এক লক্ষ টাকার অধিক নয় সেগুলি অকিক্ষুদ্র শিল্প হিনাবে বিবেচিত 
হইবে। প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তত্বাবধান করিবার জন্য জেল! 
শিল্পকেন্্র (10150100 [7000507191 067106) থাকিবে । ক্ষু্রশিল্প উদ্যোক্তার 
প্রয়োজনীর সবকিছুই এই কেন্দ্র হইতে পাওয়া যাইবে । 

(গ) খাদি ও গ্রামশিল্পের উন্নঘবন : খাদি কারধস্গি উন্নয়নের জনা 
সরকার সর্বাধিক আধিক বিপণন সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়াছেন । 
“নই খার্দিরঃ বুহৎ কার্ধস্থচী রূপায়ণের জন্য খাদি ও গ্রামীন শিল্প আইনের 

ংশোধন করা হইবে । জনগণের বস্ত্ের প্রয়োজন ফিটাইবে খার্দি এবং 


স্বাধীনতা পরব্ত্ণ যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৫১ 


হস্তচালিত তাত | তাঁত শিল্প বন্ধ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে ॥ 
যিনলজাত দ্রবা যাহাতে হস্তচালিত তাত শিল্পদ্রবোর সহিত অন্তায় প্রতি- 
যোগিত। না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে! 


(ঘ) বৃহদায়তন শিল্প; যে সব বড় শিল্প কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়ক 
তাহাদের সম্প্রনণারণ করা হইবে । ইহার মধ্যে আছে মূল শিল্প যাহার! ক্ষুদ্র 
শিল্পের মৌলবিন্যাস গঠনের সহায়ক, যেমন ইস্পাত, সিমেপ্ট, তৈল শোধনা- 
গার ইত্যার্দি। মৃলধন্ণী শিল্প ধাহারা ছোট ছোট শিল্পকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
করে বলিয়া উহাদের সম্প্রসারণ দরকার । সার এবং কীটনাশক ওঁষধপত্র 
ইত্যাদি কৃবিসংক্রান্ত শিল্পও সম্প্রসারিত করা হইবে । ইহা ব্যতীত, যে সব 
শিল্প দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রম্নোজন "তাহাদের উন্নতি করা? হইবে 
যেমন মেশিনটুল, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি । 

(উ) বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান 2 তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফান খেজ বলেন, 
যাহাতে কোন ব্যবসাম্ী গোঠী একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে ন' পারে 
তাহা লক্ষ্য রাখা হইবে । অতাঁত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে বুহৎ 
শিল্পগোঠীর শ্রীবুদ্ধি তাহাদের সষ্ট সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত হইয়াছে এবৎ 
সরকারী অর্থসরবরাহ সংস্থা হইতে খণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে 1. 
এখন হইতে বুহৎ ব্যবসায় গোষ্ঠীকে নৃতন অথবা সম্প্রদারিত প্রকল্পগুলিতে অর্থ 
লগ্নীর জন্য নিজেদের উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইবে । 
বড় বড শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্াং সম্প্রসারণ লাইসেন্স নীতি এবং 
একচেটিয়া ও সংকোচনমূলক আইন (7২7 £১০ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

(চ) সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত কর? ভইবে ; সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত 
করিয়া বেসরকারী শিল্পগোর্ঠীর অবাঞ্ছিত প্রধানত ব্যাহত করিতে হইবে ; 
সরকারী ক্ষেত্র মূল প্রয়োজশীয় দ্রবা উৎপাদন করিবে। 

(ছ) বৈদেশিক বিনিয়োগ £ বিদেশী কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
বিশিময় নিয়ন্ত্রণ আইন (61২) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে । বিদেশী 
অধিরুত শেয়ারের অনুপাত হাস কবিয়া ৪* শতাংশ করা হইবে । যে সকল 
ক্ষেত্রে বৈদেশিক কারিগরি-জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই সেই সব ক্ষেত্রে 
উৎপাদনরত বৈদেশিক কোম্পানীগুলির কাধাবলী পরিবর্তন করিতে হুইবে। 

(জ) শিল্পের অবস্থান : বড় বড় শহরে নূতন কোন শিল্পসংস্থা স্থাপনের 
জন্য কোন লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না। শিল্পসংস্থা বড় শহর 
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সইতে অহ্ুরত অঞ্চলে স্থানাস্তরিত হইলে তাহারা! সরকারী সাহাষ্য 
পাইবে । 

(ঝ) রুগ্ন শিল্পসংস্থা £ ভবিষ্বতে ষে কোন শিল্পনংস্থা রুগ্ন হুইয়! পড়িলেই 
সরকার তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন না। এক্ষেত্রে সংশিষ্ট 
শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা! থাকিলে তবেই তাহা গ্রহণ কর] হইবে। 
সরকার একটি “শ্রমিক ক্ষেত্র” গড়িয়। তুলিতে আগ্রহী যাহা রুগ্ন শিল্পগুলির 
পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবে। 

জনতা সরকারের শিল্পনীতি প্রকৃতপক্ষে নৃতন কোন শিল্পনীতি নয়। 
ইহাতে কোন যৌলিক পরিবর্তন না থাকিলেও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব দেওয়। হইয়াছে এবং বুহদদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ব্যাহত কর] হইয়াছে। 
কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনকৌশল অনুরত বলিয়া উহাদের সাহায্ো 
এমন কোন উদ্ধৃত্ত স্থষ্টি করা সম্ভব হইবে না যাহার সাহায্যে শিল্পোব্নয়নের 
গতিবেগ ত্বরান্বিত কর সম্ভব হইবে । 


১৯৮০ জালে কংগ্রেস (ই) শিল্পনীতি (1051119] ৮১০1০9 ০01 0১6 
9281655 (1) 00501111761) 1) 1980) £ ১৯৮৯ সালের ২৩শে জুলাই 
শিল্পমন্ত্রী শ্রীচরণজিৎ চানান! লোকসভায় নৃতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন । 
১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির ভিত্তিভূমিতে বর্তমান শিল্পনীতি নির্ধারণ করা 
হইয়াছে। শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, ভগ্রপ্রায় উপকাঠামোর 
পূরন্গঠন, ক্ষুদ্র শিল্পের পরিধি বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষরীয় ব্যবহার প্রবর্তন 
আঞ্চলিক বৈষম্য হাস, সরকারী সংস্থাগুলিকে মুনীফামখী করিয়া তোলা, 
অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, রপ্তানি শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান_-এইগুলি 
হইল নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্য । 

বিনিয়োগের পরিমাণ এবং শিল্পসংক্রান্ত কারকলাপের দিক হইতে 
বিবেচনায় সরকারী ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উদ্ধত্ত স্থার্্ি (8০)618100 ০ 
51185) এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশে এই ক্ষেত্রকে দৃঢ় করিতে হইবে । 
সরকারী শিল্পগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভিযান চালাইত্তে হইবে। প্রতেকটি 
সরকারী সংস্থাকে আলাদা আলাদা ভারে পরীক্ষা করিঘ্েচ হইবে এবং সময়- 
সীমানিরিই কার্ধস্থচী গ্রহণ করিতে হইবে । সরকারী! শিল্পগুলি ঠিকভাবে 
পরিচালিত ন! হইবার একটি প্রধান কারণ হইল দক্ষ ম্যানেজারের অভাব) 
দক্ষ ম্যানেজারশ্রেণী গড়িয়! তুলিতে হইবে । 


স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নশীতি ২৫৩, 


এই শ্িষ্পনীতিতে বলা হইয়াছে এরূপ এক স্বয়ংনির্ভরশীল, সচল এবং 
আধুনিক অর্থব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের' 
ভূমিকা থাকিবে । জাতীয় পরিকল্পনার নীতি ও লক্ষ্যমাত্রার জঙ্গে সঙ্গতি রা বিয়া. 
বে-সরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতে হইবে ; সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যেন একচেটিয়া প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি না. 
পায়। 

অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থা (9০0707710 1506781157) গড়িয়। তুলিতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্তে প্রতিটি অনগ্রসর জেলায় কয়েকটি কেন্দ্রীয় শিল্পসংস্থা, 
গঠন কর! হইবে । কেন্দ্রীয় শিল্পগুলি সহায়ক শিল্পগুলিকে উপকরণ যোগান, 
দিবে এবং উহাদের পণ্যপামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে । 


এই শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্তে সরকার 
স্থির করিয়াছে মতি ক্ষুদ্রণিল্পের (015 8010) বিনিয়োগ-সীমা এক লক্ষ টাকা 
হইতে বৃদ্ধি করিয্বা২ লক্ষ টাকা করা হইবে; (২) ক্ষুত্র শিল্পের ক্ষেত্রে 
বিশিয়োগসীমা ১০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টাকা করা 
হইবে, (৩) সহায়ক শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগসীম] ১৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি, 
করিয়া! ২৫ লক্ষ টাক। করা হইবে। 


বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রে যে সকল শিল্পসংস্থা গডিয়। উঠিতেছে তাহারা যাহাতে 
ঠিক সময়ে ঠিক পরিমীণ খণ পায় সেই ব্যবস্থা করা হইবে । ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য 
দিবার উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির এক মজুত ভাঁগ্ডার (১ 5০০10 
গড়িয়া তোলা হইবে । যে সকল রাজ্য মাত্র কয়েকটি কাচামালের ডপর 
নির্ভর করে তাহারা ওই সকল দ্রব্যের যোগানের জঙ্য অগ্রাধিকার পাইবে । 

বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্র হইতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সরকারের নিকট হইতে 
বিক্রয়ের জন্য সমর্থন পাইবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র সংরক্ষণের, 
যে ব্যবস্থা আছে তাহা অব্যাহত থাকিবে । 

গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিতে হইবে । হস্তচালিত তাত, খাদি, কারুশিল্প 
এবং অন্থাস্ত গ্রামশিল্পগুলি অধিকতর স্থযোগ পাইবে । আঞ্চলিক অসমতা দূর 
করিবার জন্তু শিল্পের বিকেন্ত্রীকরণ করা! হইবে এবং অনগ্রসর এলাকায় শিল্প, 
স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হইবে । এই উদ্দেশ্থে বিশেষ সুবিধা প্রদান কর 
হইবে। শিল্পে যে প্রণোদনা (00০61011%৩5) দেওয়া হইবে তাহা! উৎপাদনের সঙ্গে 
যুক্ত খাকিবে ? নিক্মমিতভাবে কিছু সময় পর পর উহার মূল্যায়ন করা হইবে । 
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শিল্লো্য়নের নুতন উদ্দেশ্ত হইবে সামাজিক উন্নতি অর্থাৎ উহা! অধিক 
কর্মসংস্থান এবং উতপাদনমুখধী হইবে । উত্পাদনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব 
স্থানীন্র জনশক্তি এবং কীচামাঁল ব্যবহার কর! হইবে । এই উদ্দেশ্থে সরকার, 
বেসরকারী উদ্যোগকে উত্সাহ দেবে এবং সহায়ক শিল্প গড়িয়া! তুলিবার জন্থ 
অনুকুল পরিবেশ কৃষ্টি করিবে । 

১৯৭৫ সালে সরকার ১৭টি শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের 
(৪8009108015 £:০%%1.) অনুমতি দান করিয়াছিল । এই শিল্পগুলির উৎপাদন 
ক্ষমত। বছরে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে । এখন হইতে সকল মূল শিল্প এই 
সুবিধা পাইবে । অন্পূর্ণরূপে রপ্তানীমুখী শিল্পগুলি এবং রপ্তানীর উদ্দেস্ট্ে 
চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণের অন্থরোধ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে। 

বহুরজনিত বার়সংকোচনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের দক্ষত! 
'ুদ্ধির উদ্দেশ্যে উ্নত প্রযৃক্তিজ্ঞানের সমর্থন করা হইবে; প্রযুক্রিজ্ঞানকে সর্বদা 
সর্বাধুনিক পর্যায়ে রাখিস! ছুপ্রাপা সম্পদের কাম্য ব্যবহার করিবার জন্য ভারশীর 
শিল্পগুলিকে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্ত যথেষ্ট সম্পদ বিনিয়েগ করিতে হইবে। 


প্রত্যেকটি শিল্পের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পের আধুনিকী- 
করণের প্যাকেজ (0006111290017) 1080158895) কাধস্থচী তৈম়ারী করা 
হইবে । উপধূক্ত স্থান নির্বাচন, বিদ্যুতের কাম্য বাবহার, এবং ব্যয়সংকোচের 
জন্য সঠিক প্রযুক্তিজ্ঞান ও বহর গ্রহণ ইহার অন্তর্গত। বগ্রশিল্পে চিরাচরিত 
রাবস্থার পরিবর্তে নৃতন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্া গ্রহণ কবিতে হইবে। 
বিকেন্ত্রীভূত ক্ষেত্রের জন্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 'এবং খণদানের সুবিধা সুদৃঢ় 
করিতে হইবে । 

মূল্যায়ন (8%৪15201০০) : নুতন শিল্পনীতির উদ্দেশ্য হইল উতৎপাদ্দন- 
শীলত। বুদ্ধি করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, আঞ্চলিক অসমতা৷ দর করা এবং 
রপ্তানীমৃখধী শিল্পের ত্রুত প্রসার করা । বিগত তিন দশকে এগুলি আমাদের 
পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া সত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি/হয় নাই। জনতা 
সরকার এই ক্রটিগুলি সংশোধন করিবার জন্য এক প্রয়োগম্মবী 001820090০) 
কার্যসথচী গ্রচ্ণ করে। ইহাতে হ্বল্পকালীন কার্ধস্থচীর উপর অধিক জোর দেওয়া 
হয়। নৃতন প্রয়োগমূখী শিল্পনীতির লক্ষ্য হইল নৃতন করিয্! কত্রশিল্পের সংজ্ঞা 
প্রধান করা, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অস্তরায় দূর কর] এবং উৎপাদন ক্ষমতার 
সবন্বংক্িয়, সত্্রমারণ অন্থমোদ্দন কর।। 


স্বাধীনতা পরবর্তী হূগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৫৫ 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে ষে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ ছিল তাহ এই নীতিতে 
তুলিক্স৷ দেওয়। হইয়াছে। 

বর্তমানে দেশে জাতীয় আয়ের ২২-২৩ শতাংশ সঞ্চয় হওয়া। সত্বেও উন্নয়ন 
হার মাত্র ৩ হইতে ৩.৫ শতাংশ হারে হইয়াছে । ইহা হইতে এটাই বোঝা 
যাচ্ছে ষে মূলধন-উত্পাদন অনুপাত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে করা 
লইতেছে যে ইহা ৬ এবং মুল্যধন-প্রগাড় উৎপাদ ন-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ইহা 
হইয়াছে । বর্তমান শিল্পনীতির একটি উদ্দেশ্য হইল বিনিয়োগ প্ররুতির 
এরূপ পরিবর্তন করা যাহাতে মূলধন-উতৎপাদন কম হয় কারণ তাহা হইলে 
উন্নয়নহার বৃদ্ধি পাইবে । 


পরিশেষে, কোনরকম যুক্তি না দেখাইয়া সরকার জেলা শিল্পকেন্ত্রগুলি 
[710] তুলিয়া দ্দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহা একটি ভালো প্রকল্প 
ছিল। যেহেতু ইহা পূর্ববর্তী জনতা সরকার প্রবর্তন করিয়াছিল সেই যুক্তিতে 
ইহার উচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য নয়; নৃতন শিল্পনীতির ইহা একটি বড় ক্রুটি। 


ভারতে সরকারী শিল-উদ্ভোগের ভূমিকা (7২016 01 1১110 9০০01 
10 [1019) £ অর্ধোন্নত দেশের শিল্লোন্নয়নে রাষ্ট্র শিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা 
লইতে পারে না । রাষ্ট্র প্রয়োজন মত বেসরকারী শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে 
উহাই যথেষ্ট নয়, উহা। স্বয়ং শিল্পক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করিবে, শিল্প-কাঠামোর 
ফাকগুলি পূরণ করিনে এবং শিল্পগঠনে অগ্রণী হইবে। ভারতের ন্যায় দেশের 
মিশ্র অর্থব্যবস্থাক্স সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাষ্থীয় 
ক্ষেত্রের উদ্যোগের উপরই অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং সংহন্তি সাধনের দাক্সিত্ব 
বিশেষভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে । 

ভারতে সরকারী শিল্প-উদ্যোগ স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের ঘটনা । ১৯৪৭ 
সালের পূর্বে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্র বলিতে যাহা বৃঝাষ্ব তাহাব 
অস্তিত্ব ছিল না বদিলেই চলে । রেলপথ, ডাক ও তারবিভাগ, অস্ত্র নির্মাণ 
কারখানা, লবণ কারথানা, কুইমাইন কারখান। ইত্যাদি কয়েকটি অত্যাবশ্াকীয় 
শিল্প-প্রতিষ্টান রাষ্ত্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হইত। দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন ত্বরাম্থিত করার ক্ষেত্রে সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্প-উদ্চোগের প্রয়োজনীয়ত। 
উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সরকার শিল্পক্ষেত্রে উদাসীন স্বাতন্ত্যনীতি 
(80802900 1815592-18179) অনুসরণ করিতেন । ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে 
সুম্পষ্টভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান রাস্ীয় উদ্োগের ভূমিকা 


২৫৩ অর্থনৈতিক উন্নন 


স্বীকার কর! হয়। বর্তমানে খনিঃ কারখানা, পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
বণ্টন, অর্থ সরবরাহ, ব্যাংক, বীম! ইত্যার্দি সকল ক্ষেত্রেই রা্্রীয় উদ্চোগ 
সম্প্রসারিত হইতেছে । 

সরকারী ক্ষেত্র হইতে যে পরিমাণ আয় পাওয়। যায় তাহা! এখনে। মোট: 
জাতীয় আয়ের সামা অংশ। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয্বোগ ক্রমাগত, 
বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সরকারী ক্ষেত্র হইতে উদ্ভুত আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ১৯৬০-৬৯ সালে সরকারী ক্ষেত্র হইতে মোট জাতীয় আয়ের ৭*৪ 
শতাংশ পাওয়া যাইত, ১৯৭৬-৭৭ জালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের ১৮৯ 
শতাংশ হয়। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানীর সংখা! ছিল 
১৪৫ এবং মোট বিনিক্বোগের পরিমাণ ছিল ১১১০৯৬'৯৭ কোটি টাকা । 


ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে সেই সময় দেশে কতকগুলি মূল শিল্পের 
অভাব ছিল যাহার দরুন দেশের শিল্পসম্প্রসারণ ব্যাহত হইতেছিল। এই 
সকল শিল্পের মধ্যে আছে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, ভারী যন্ত্রপাতি, 
মেশিন টুল ইত্যাদি । আবার ইস্পাতের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় 
খুবই কম ছিল। শিল্পক্ষেত্রের এই অভাবপুরণের উদ্দেশ্তে সরকারী উদ্যোগে 
শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সীমাবদ্ধ সহায়সম্বল লইয়া! বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে 
এই ধরনের শিল্প স্থাপন কর! সম্ভব ছিল না। 


ইহা ব্যতীত মূল শপ্পকে কেন্দ্র করিয়া বহু ক্ষুদ্র ও সহায়ক শিল্প গড়িয়া 
উঠিয্াছে। সরকারী উদ্যোগে গঠিত ইম্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ষে সব 
ইম্পাত নগরী গডিয়। উঠিয়াছে কালক্রমে তাহারা জামসেদপুরের মতো 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়ত, রগ্থানী সম্প্রসারণে সরকারী উদ্যোগের এক 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় গুধামঘর কর্পোরেশন” 
জাতীয় বীজ কর্পোরেশন, জাতীয় ক্ষুত্রশিল্প কর্পোরেশন প্রভৃতি সমবাম্ম ও 
কদ্রশিল্পগুলিকে সাহায্য দিবার জন্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চতুর্থত, সরকারী 
শিল্পগুলি .গুক্রত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকিয়। বেসরকারী শিল্পপতিদের কার্ধ- 
কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে । পেট্রোলিয়াম রাসায়নিক শিল্প, গঁদধ ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যে সরকারী উদ্চোগের অন্থপ্রবেশ সংশিষ্ট পণ্যের দায়ের উর্ধগতি রোধ 
করিয়াছে। 


সরকারী শিল্প-উন্োগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীক্নতা (৭6৩৫ 0 
198 81819880001 0৩ 0৮150 96০10) ৪ বিকাশমান অর্থনীতিতে 


স্বাধীনতা পরবর্তী বৃগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৫৭ 


সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়ত! সম্পর্কে দ্বিমত নাই। রাস্ত্রীয় সহায়তায় 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতো দ্রুত হইতে পারে তাহার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হইল 
জাপান। রান্ত্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগুলি নিযে বর্ণনা করা হইল £ 

প্রথমত, যে হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে রাস্ত্ীয 
উদ্দোগ ব্যতীত তাহার বান্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়। পরিকল্লিত শিল্লোরয়নের 
বিরাট কাধহ্থতকে বাস্তবে কূপদানের মতো সহায়সম্বল অথবা ইচ্ছা কোনটাই 
বেসরকারী উদ্যোগের নাই। দ্রুত লাভের সম্ভাবনা না থাকায় বেসরকারী 
উদ্যোগে স্তারী শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই । বেসরকারী মালিকানায় যথেষ্ট মূলধন 
না থাকায় মুলধন-প্রপাঢ় শিল্প উৎসাহিত হয় না। শিক্পু-ব্যবস্থার এই 
ফাকগুলি পুধণ করার জন্য সরকারী উদ্যোগ সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার কাজ হইল অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া অর্থনীতির 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর1। কিন্তু বাক্তিগত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য মুনাফা 
অর্জন বলি] উহার পক্ষে সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচণ। করিয়া মুনাফার 
আশাহীন ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার কোন সম্তাবন। নাই । রাম্্রীয় ক্ষেত্রের 
পক্ষেই শুধু অগ্রাধিকার বিবেচন1 করিয়ী অগ্রসর হওয়। সম্ভব | 

তৃতীয্বতঃ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করিয়া অর্থনীতির সুষম উন্নয়নের জন্য 
সরকারী উদ্যোগের জন্প্রসারণ প্রয়োজশ। সরকার দেশের অপেক্ষাকৃত 
অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিয়া আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করিতে সচেষ্ট 
হইবে । দুর্গাপুর, রুরকেল্লা, ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখান! 
স্থাপনের উদ্দেশ্ট হইল পাখ্বতণ অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন সাধন । 

চতুর্থত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্ব 
ঘোষণ। কর। হইয়াছে । এই ধরনের সমাজের বৈশিষ্টাগুলি হইল উত্পাদন 
বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, ্যয্য বণ্টন, ধনবৈষম্য হাঁসঃ অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
কেন্দ্রীভবন রোধ এবং সমাজকল্যাণের বুদ্ধি সাধন ; সরকারী উদ্যোগ সম্পদ 
ও আরবৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাচেব সমাজ গঠন করিবে । 

পঞ্চমত , ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রেরণার উৎস এবং চালকশক্তি হইল' 
মুনাফা । যে ধরনের শিল্পে মুনাফার আগ প্রত্যাশা নাই ব! উহা! সবাধিক নয়, 
সে শিল্প দেশের উন্নয়নের জন্য যত প্রয়োজনীয় হউক না কেন, বেসরকারী 
উদ্যোগ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই ধরনের শিল্প শুধূমাজ রাস্্রীয 


উদ্ভোগ্েই গড়িযা উঠিতে পারে । 
এ 


২৫৮ অর্থনৈতিক উর্ক়ন 


বষ্ঠত, ভারতের মিশ্র অর্থবাবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে অর্থাৎ এখানে 
সরকারী ও বেসরকারীউদ্যোগ পাশাপাশি চালু থাকিবে । সমাজের বৃহত্তর 
কল্যাণের কথা মনে রাধিকা! বেসরকারী উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন । 
সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া বেসরকারী 
শিল্পপতিদের কার্কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । বিভিন্ন বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বদ্ধ করার জন্য রাষ্থ্ীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ 
প্রত্বোজন । 

সপ্তমত, ভারত আন্তজাতিক রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ নীতি 
অন্থসরণ করায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের সকল 
অর্থনৈতিক কাজকারবার তাহাদের সরকারের মাধামে হয় বলিয়া রাস্্ীয 
উদ্যোগের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করাই সুবিধাজনক । বাদী বাণিজ্য 
কর্পোরেশন গঠনের অন্কতম উদোশ্ত হইল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিব লহিত 
বাণিজ্য সম্প্রনারণ করা। 

পরিশেষে, বাস্থীয় কারবার শিল্পের উপকাঠামো! (17851901016) গঠনে 
এক বিশেষ ভূমিক! নেয় বলিয়া উহার দরুণ বেশবকাবী শিল্পও উৎসাহিত 
ও সম্প্রসারিত হয়; রাণ্রীযত্ত রেলপথ ও ওয়াগন নির্মাণ বুদি' পাইলে, 
বিদুৎ উৎপাদন ও বণ্টন সম্প্রসারিত হইলে, ডক ও জাহাজ নির্যাণ শিল্প 
সম্প্রসারিত হইলে, কয়লা ও ইস্পাতের উৎপাদন বাডিলে ছোট বড নান 
ধরনের বেসরকারী শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। 


রাষ্রীয় কারবারের পরিচালনা (14409897060 01 90816 তো 
11363) : ভারততীত্ব শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে 
রাষ্্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও সাংগঠনিক খিভিনতার দরুন উহাদের 
পরিচালনাও বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে । এদেশে রাষ্ত্রীয় কারবারসমূহ 
প্রধানত: নিম্বলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া! থাকে। 

১। বিষ্ভাগীয় পরিচাজনা 110০02100060081  81810889705100) £ 
বিভাগীম্ পরিচালন! বাবস্থা হইল রাক্্রীয় কারবার পরিচ্যলনার প্রাচীনতম 
রূপ । কোন সবকারী দপ্তব বাবিভাগের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কোন কারবার 
পরিচালিত হুইন্লে সরকার ও কারবারাটিকে আলাদা করিয়া দেখা হয় না 
অর্থাৎ ইহার আইনগত কোন ,পৃক সত্তা থাকে ন। | সরকারী কোবাগার 


হ্বাধীনতা পরবর্তী ঘুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৫ 


হইতে কারধারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রেরিত হয় এবং কারবারের যাহা 
আমন হয় তাহা! সরকারী কোযাগারেই জম! পড়ে । এই ধরনের কারবার 
পরিচালনায় নিযুক্ত সব কর্মই সরকারী কর্মচারী হিমাবে গণ্য হয়। দোষ- 
ক্রটির জন্য পার্লামেন্টে জবাবদিহি করিতে হয়। সাধারণত; একজন ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীর অধীনে ইহা পরিচালিত হয়। ডাক ও তার বিভাগ, রেল পরিবহন, 
অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, অলইগ্ডিয়া রেডিওঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখান! 
প্রভৃতি ৪৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান আছে। 


বিভাগীয় পরিচালনার স্থবিধাগুলি এইরূপ £ (১) এই ব্যবস্থায় সরকারের 
সর্বাধিক প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে $ কিছু কিছু শিল্পবাণিজ্য আছে যেখানে 
সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাক! দেশের বুহতর স্বার্থের ধাতিরে প্রয়োজন যেমন 
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি । (২) পরিচালন! ভার 
দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্তন্ত থাকে বলিয়া সর্বাধিক পরিমাণ 
গোপনীয়ত1 রক্ষা কর! সম্ভব হয়। (৩) এই ব্যবস্থায় গণ কৈফিয়তের 
(80170 4০০00008115) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় অর্থাৎ 
কারবারের সামাজিক দিকটার প্রত্তি সর্তক দৃষ্টি রাখ! হয়; পার্লামেন্টে প্রশ্ন 
উত্থাপন করে ইছার পৌষক্রটির সমালোচনা করা হয়। (৪) জাতীয় 
নিরাপত্তার দিক হইতে বিবেচনায় এই ধরনের পরিচালনা বাঞ্ছনীয্র । রেলপথ, 
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ আণবিক শক্তি প্রভৃতি শিল্পে এই ধরনের পরিচালনা 
বাঞ্চনীয় কারণ ইহাতে জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়। 


বিভাগীয় পরিচালনার অস্থবিধাগুলি এইরূপ £ (১) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা 
আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া লাল ফিতার দৌরাত্ম্য 
কাজে দী্সথত্রতা দেখা দেয়) এইরূপ পরিচালনায় দ্রুত দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা' 
সম্ভব হুর না। (২) সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা রুটিনম্যফিক 
পরিচালিত হয়; ব্যক্তিগত মুনাফায় কোন প্রশ্ন থাকে না বলিয়া উদ্ন্যোগ ও 
তৎপরতার বিশেষ অভাব "দখা যায়। (৩, দায়িত্বের অবস্থান নির্ধারণ করা 
কটন হয্ন তাই দোষক্রটির জন্য দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির কর] শক্ত; 
(৪) বাজারের অবস্থা অনুসারে কারবারের নীতি ও কর্মধারার দ্রুত প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন কর। কঠিন হয় ; অনমনীয় মনোভাব এবং ব্ক্ষণশীলত। শিল্পবাণিজ্ো 
সাফল্যের অস্তরায়। (৫) প্রতিযোগিতামূলক শিল্পবাণিজ্যের অন্থপোযষোগী 
বলিস্বা এই ধরনের কারবার পরিচালনায় দক্ষতার বিশেষ অভাব দেখা দেয় যার 


হও অর্থনৈতিক উরয়ন 


দরুন প্রায়ই লোকসান হয়। (৬) কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনা কাধে 
ধন ঘন সরকারী হস্তক্ষেপ এই ধরনের কারবারের একটি বিশেষ ক্রট। 
(৮] ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী ও অনুহ্ত নীতির পরিবর্তন ঘটে ; দীর্ঘকাল ধরিয়! নীতি ও কর্মপন্থার 
ধারাবাহিকত। বজায় রাখা কঠিন হয় । 


২। পাবলিক বা বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন (915651915০7 06119 
0০0:009:86107) £ সরকারী কর্পোরেশনগুলি পার্লামেন্টের বিশেষ আইন 
দ্বারা গঠিত হয় এবং পৃথক আইনগত সত্তা হিসাবে ইহাদের স্বাতগ্্য থাকিলেও 
পরিচালনার জন্য ইহার] সরকারের শিকট দায়ী থাকে । যে আইন দ্বার 
কারবার গঠিত হম্ম তাহাতেই কোম্পানীর উদ্দেস্ক, নীতি ও কার্ধক্ষেত্র বর্ণিত 
থাকে। এই কর্পোরেশনগুলির সংগঠন যৌথ মূলধনী কারবারের গ্যায় কিন্তু 
যৌথ মুলধনী কারবারের মতো! এদের কোন 10013 থাকে না। কারবারটি 
স্বশ্ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হয় এবং ইহাদের পরিচালনা ভার সরকার 
মনোনীত একটি পরিচালকমগ্ডলীর উপর ন্তন্ত থাকে । সরকারই পুরাপুরি 
ভাবে ইহার মূলধন যোগান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাবলিক কপো- 
রেশনের কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হন না। ভারতের 
রিজার্ত ব্যাংক, রাষ্ত্রীয় ব্যাংক, জীবন বীম! কর্পোরেশন, শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন, 
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ভারতীয় বিমানপথ প্রভৃতি ৩৫টি পাবলিক 
কর্পোরেশন আছে । 

পাবলিক কর্পোরেশনের স্ুবিধাগুলি এইক্সপ : (১) ব্যক্তিগত উদ্যোগ 
এবং রাষ্ট্ীন্ম উদ্যোগের গুণগুলি পাবলিক কর্পোরেশনেব মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়েছে; (২) বিভাগীয় পরিচালনার ন্যান ইহাতে আমলাতান্ত্রিক শিয়ন্ত্রণ 
থাকে না বলিয়া লাল ফিতার প্রভাব ও দীর্ঘহ্ত্রতা ইহাতে খুব কম হয়; 
দৈনন্দিন কাজে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে শা। (৩) এরই জাতীয় কারবার 
মুনাফ। লাভের উদ্দেস্তে গঠিত হয় না বলিয়া কারখাক্লের সামাজিক দিকটি 
গুরুত্ব পায়। (৪) এই ধরনের কারবাবে গণ-দায়িত্ব রক্ষিত হয়; কারবারের 
দোঁধক্রটি পার্লামেন্টে সমালোচন। করা হয় । (৫) সরকারী বিভাগীয় 
ংগঠনের কোন পৃথক সত্তা নেই কিন্তু পাবলিক কর্ধণপারেশনের এক পৃথক 
আইনগত সতত আছে। ড৬্১কারবরের অবস্থার রঙ্গে সামঞ্জশ্ত বিধান, 
কলিস্কা আইনের বিভিন্ন ধারা রচনা করা হয়| 


স্বাধীন ঠা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প নীতি ২৬১ . 


পাবলিক কর্পোরেশনের অন্থবিধাগুলি এইরূপ : (১) কারবার পরিচালনার 
ভার যাহাদের উপর গ্ঘন্ত থাকে সেই কর্মচারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কারবার সংক্তাস্ত কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। (২)যে আইনের দ্বারা" 
কারবার প্রতিষঠিত হয় উহা সংশোধন না করা পর্যস্ত কারবারের কর্মধার' 
বা নীতির পরিবর্তন কর যাঁয় না; সংশোধন বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । 
€৩) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সরকারের নিয়ন্ত্রমুক্ত একথা বলা চলে না; 
শ্লিষ্ট মন্ত্রীদ্থুরের হস্তক্ষেপের দরুণ কারবারের গতি ব্যাহত হইতে পারে । 
(৪) সরকারী বিভাগীয় সংগঠন সরকারের নিকট হুইতে যে সব ন্থযোগস্ুবিধা 
লাঁভ করে পাবলিক কর্পোরেশন তাহা পায় না 


সরকারী যৌথ মুলধনী কোম্পানী ( 0০%007600 10100 96০০% 
0001১81/ ) £ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হইতে 
পারে ; এই সকল কারবার ভারতীয় কোম্পানী আইনান্ুসারে গঠিত হয়। 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৬১৭ নং ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথ- 
মূলধনী কারবার গঠনের উল্লেখ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, 
বেসরকারী সংস্থা বা বাক্তিগণ ইহার শেয়ার কিনিতে পারে । তবে কারবার 
পরিচালনাব ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য কোম্পানীর মোট 
শেষারের অন্ততঃ ৫১ ভাগ সরকার নিজে ক্রয় করে। কারবার পরিচালনার 
ভার একট পরিচালকমগ্ডুলীর হাতে ন্ন্ত থাকে, সরকার কর্তৃক মনোনীত 
ব্ক্তিমণই পরিচালকমগ্ডলীতে থাকে । কোম্পানী পরিচালনায় নিষৃক্ত 
কর্মীগণ সরকারী কর্মচারী হিলাবে গণা হন না। হিন্ৃস্থান টাল, রাষ্ট্রীয় 
বাণিজা কর্পোরেশন, সিদ্ধিপার কারখানা, হিন্দুস্তান সিপহয্বার্ড প্রভৃতি 
২৫০টি সরকারী কোম্পানী আছে। সরকারী কোম্পানীতে বেসরকারী 
অংশীদার থাকিলে তাহাকে মিশ্র মালিকানাভিত্তিক কোম্পানী (7156৫ 
€0%1615111]9 0:017010879) বলা হয়, যেঘন অয়েল ইস্ডিয়া লিমিটেড। 


সরকারী কোম্পানীর স্ুবিধাগুলি এইরূপ £ (১) সরকারী কোম্পানী 
পরিচালনার নীতি অপেক্ষারুত সহজেই পরিবর্তন করা ঘায় বলিয়া পরিবতিত 
অবস্থার সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায়) ইহা অধিক পরিমাণে 
বাবসায়-বাণিজ্যের নীতি অন্পারে পরিচালিত হয়। (২) সরকারী 
কোম্পানীর পৃথক সত্তা বজায় থাকে। (৩) সরকারী উহার হিসাবপত্র 
পার্লামেণ্টে পেশ করিতে বাধা নয়। ইহার দরুন পরিচালকগণ কাজে 


হই. অর্থনৈতিক উনার 


অধিকতর স্থাধীনত| ভোগ করে । (৪) দ্ীর্ঘস্থত্রতা ও লালফিতার দৌরাত্ময 
খেকে এই ধরনের কারবার মৃক্ত। (৫) কোম্পানী আইনাহ্ুসারে গঠিত এই 
কারবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের পরিবর্তনে বিশেষ প্রভাবিত হৃস্ব না; 
(৬) বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে শেয়ার বিক্রয় করিয়া সহজেই 
অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায়। 

সরকারী কোম্পানীর অন্ুবিধাগ্ডলি এইরূপ ; (১) সরকারী কোম্পানী 
যৌথমূলধনী কারবার হইলেও আসলে ইহা! সরকারের এক মালিকানাধীন 
কারবার ব্যতীত আর কিছুই নয়; ইহাতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ খাকে নাঃ 
সরকারই পুরাপুরি কর্তৃত্ব করে । (২) সরকারের বিভাগীয় কারবারে স্থুবিধাগুলি 
হুইতে ইহা বঞ্চিত হয় । (৩) গণতান্ত্রিক দেশে গণ কৈফিয়ৎ পরিহারের 
একটি উপায় এই ধরনের কারবার । (৪) কারবার পরিচালনার দায়িত্ব 
যাহাদের উপর ন্থন্ত থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার বাবসায়ের কোন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। 


রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দাম নীতি (211০6 ০17০/ 01 11০ 9০০০7 
100৩10115৩ ) £ সরকার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্বলিখিত তিন 
ধরণের মূল্যনীতিব কোন একটি অন্গনরণ করিতে পারে। 

১। ম্নাফাভিত্তিক দাম-নীতি £ এই নীতি অন্ুল্কত হইলে কারবারটি 
মুনাক! অর্জনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রবোর 
দা উৎপাদন ব্যয়ের উধের্ব রাখা হয়। এয়ার ইত্ডিয়া, রেলপথ, হিন্দৃন্তান 
মেশিন টুলস প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানে এই নীতি অন্রহ্ূত হয়। যে মুনাফা 
হয় তাহা কারবার সম্প্রলারণের জন্য পুনঃ বিনিয়োজিত হইতে পারে অথব। 
সরকারী কোযাগারে অর্থ যোগান দিতে পারে । 


২। ক্ষতি স্বীকারের দাম-নীতি £ কোন কোন সবকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা 
ভাবে ক্ষতি স্বীকার করিয়া কারবার চালাইবার নীতি গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে 
উৎপল দ্রব্য বা সেবার পাম উহার উত্পাদন ব্যয় অপেক্ষা কম রাখা হয়। 
কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রাথমিক পধায়ে অথগ্না কোন অনগ্রসর 
এলাকায় শিল্প স্থাপন করিলে ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গঠনের উদ্দেস্ত মুনাফা! বৃদ্ধি নয়-লমাজ কল্যাণ বৃদ্ধি । 
বখন রাহ্ীর ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করে তখন সে ক্ষতি স্বীকারের 
নীতির হবার) চালিত হয় । 


গ্বাদীনতা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৬৩ 


৩। ঞলাভ ও নয়, ক্ষতিও নয়”? (ঘ০ 2109 ০ 1095) দাম-নীতি £ 
সরকারী প্রতিষ্ঠান কখন কখন “লাভ ও নয়, ক্ষতিও নয়" নীতি অন্থসরণ করিয়: . 
দামস্থির করে। এই ক্ষেত্রে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় এবং উৎ্পাদ্দন- 
ব্যম্ের মধ্যে মুনাফার অংশ থাকে না। রাষ্থাক্বত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রান্ধালে 
এই নীতি গ্রহণের সপক্ষে জনমত প্রবল ছিল । 

ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন, রাষ্ট্রায়ত শিল্পক্ষেত্রে দাম-নীতি এন্সপ 
হইবে যেন উহা জাতীয় আয় ও উহার হার বুদ্ধি করে। এই নীতি গ্রহণ 
কর! হইলে “ন। লাভ না ক্ষতির” নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে । উন্নয়নের 
হার বৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে রাষ্রায়ত্ত শিল্পকে 
মুনাফ! অর্জন অবশ্যই করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের আম্নতন যত বড় 
হইবে মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনত্ত ততই বেশী হইবে। মুনাফা যে উদ্ধত 
স্থষ্টি করিবে তাহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে । 

সরকারী কারবারে এই নীতির প্রতিফলন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়। 
উঠিতেছে। খপডা চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯ হইতে ১২ শতাংশ মুনাফা হারের 
লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়াছ। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা (২০16 ০1 10161) 
08108] 10 20015010710 [06৬6101706170 £ অর্ধোরত দেশে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের বৈদেশিক মুলধ্নের একটি ভূমিকা আছে । অর্ধোব্রত দেশগুলি স্ব 
উৎপাদন, মূলধনের ঘাটতি ও দারিদ্রোর হৃষ্টচক্রের মধো আবতিত হইতেছে । 
বৈদেশিক মূলধন আমদানী করিয়া অধোন্নতির ছুষ্টচক্রটি ভেদ করিয়া বাহিরে 
আসা ষায়। বৈদেশিক মূলধন প্রারস্তিক গতির স্বচনা করিতে সক্ষম হইলেও 
অন্ুন্নতির ছুষ্টচক্র ভেদ করিতে পারেনা । বাহ্যিক শক্তির সাহায্যে অগ্রগাতর 
স্থায়ী বেগ শ্থপ্টি করা সম্ভব নয়-_ উন্নয়নের গতিবেগ আসিবে অভ্যন্তরীণ 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে । 


বৈরেশিক মৃূনান দেশে উন্নঘ্রনহার বৃদ্ধিতে সহাপ্বত: করে। বৈদেশিক 
মুলধনের সঙ্গে কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে, কলে নৈপুণ্য গঠনও (9101 
1০08007) ত্বরাঞ্িত হয়। জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক 
মূলধনের তৃমিকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা শক্ত। মাফিন ঘুক্তরাষ্ 
ইংলগু অন্যান্ত ইউরোপীয় দেশ হইতে মৃূলখন গ্রহণ করিয়া বর্তমানে উপ্নয়নের 
সর্বোচ্চ শ্তরে পৌছাইয়াছে। শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে সুইডেনে বৈদেশিক 


২১৪ | অর্থনৈতিক উরয়ন 


বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮* শতাংশ । বিংশ শতকের প্রথম ছুই দশকে 
ক্যানাভায় বৈদেশিক মূধনের পরিমাণ ছিল মোট বিনিক্বোগের ৫* শতাংশ। 
অপর পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় কোনরূপ বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ না 
করিয়াই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাফিন 
সাহায্য লাভ করিয়া জাপান দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইয়াছে। ভারতে 
অভান্তরীণ সঞ্চয় ও মলধন গঠনের হার কম বলিয়। দেশের উন্নয়ন হার ত্বরান্িত 
করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা অপরিহার্য । 


বাটিশ শাসনকালে বৈদেশিক মূলধন খনি, বাগিচাশিল্প, রেলপথ, জাহাজ 
চলাচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্ত বৈদেশিক 
মূলধন কখন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে খিনিয়োজিত হয় নাই 
বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উরয়নে ভারসাম্য বজায় থাকে নাই। স্বাধীনতা 
লাভের পর ্রধা গেল যে দেশের দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূলধন দেশে নাই। 
সুতরাং রাষ্্রনায়কগণ মনে করিলেন ঘে, যপ্দি পর্যাপ্ত পরিমাণে টৈর্দেশিক 
মূলধন পাওয়া যায় তবে অপেক্ষারুত স্বল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভ্রুত উন্নয়ন 
ঘটানো যাইবে । বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী মনোভাব ভ্হল যে, 
কোনরূপ রাজনৈতিক চাপ নাপাকিলে তবেই উহা গ্রহণ করা হইবে এবং 
উহা! এন্সপভাবে বাবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠনের পরিপন্থী না হয়। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিকভাবে বৈদেশিক 
. বিনিয়োগ হইলে অর্ধোন্নত দেশ যথেষ্ট লাভবান হইবে কারণ ইহ1 দেশীয় 
উদ্যোগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া! দক্ষতার মান উন্নত করিবে । মূলধনী 
ষস্্পাতি এবং বিশেষজ্ঞের আকারে বৈদেশিক সাহাযো পাওয়া গেলে উহা 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিবেগের সঞ্চার করিবে । ভারতে অভ্যন্তরীণ মুলধঘনের 
্বপ্পতার দরুণ বৈদেশিক মৃলধনকে দেশীয় মূলধনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার 
করা হইলে দেশের ডনয়ন প্রুততর হইবে । 


বৈদেশিক মূলধনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি 1:5180605 


800 82109070151 0801091 ) £ সোভিয়েত রাক্জিয়া ব্যতীত প্রায় 
আর সকল অধ্ধোরত দেশ উনয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেফ্রিক মূলধনের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে । অর্ধোনত দেশের বৈশিষ্টা হুইল সঞ্চয়ের স্বল্পতা, 
মূলধনী ভ্রব্যের স্ব্নতা এবং কারিগরীদক্ষতার অভাব । ভারত একটি অর্ধোন্নত 
দেশ বলিয় উহার সক বৈশিষ্ট্য তাহার আছে। ১৯৫৫১ সালে যখন 


্বার্থীনতা পরবর্তী ব্বুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৬৫ 


সারতে পরিকল্পিত উররম্ননের যাত্র। স্থুরু হয় তখন সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীর 
আযমের ৫ শতাংশ মাত্র । জঞ্চয় কম হইলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধন করিতে 
হইলে বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করিয়1 অভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করিতে 
হইবে । দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক্ক সম্পৰ বাড়িতে পারে, প্রয়োজনীক্ব 
শ্রমিক থাকিতে পারে কিন্ক মূলধনের অভাব হইলে দ্রুত শিল্পায়ন হইতে 
পারিবে না। ভারতের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প) পাট শিল্প, রেলপথ নির্মাণ 
এবং চ1 কফি প্রতি বাগিচাঁশিল্পের অগ্রশতির মূলে বহিষ্বাছে বৈদেশিক 
মূলধন । 

দ্বিতীয়ত বৈদেশিক মূলধন শুধুমাত্র দেশীয় মূলধনের ঘাটতিজনিত 
ফাকই পূরণ করে না, উহা! অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধরও সহায়ক। বৈদেশিক 
মূলধনের সাহাষ্যে উৎপাদিত সম্পর্দের এক মোটা অংশ সুদ এবং মুনাফা 
হিনাবে বিদেশে চলিয়া যান বলিম্না জনগণেব মনে উহার প্রতিক্রিনা হিলাবে 
মূলধন গঠনের আকাঙ্কা দৃঢ় হয়। 


তৃতীয়ত অনেক সময় বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে উন্নত ধরনেব কারিগরী 
জান দেশে মাপে । মুলবন এশেক্ষা উন্নত কারশবী জ্ঞানের প্রয্বোজনীয়তা। 
কোন অংশে কম নয়। অধ্যাপক ভবতোধষ দণ্ভ বলেন যে শিল্পজ্ঞানের 
অভাবে দেশেব অর্থনৈতিক উন্নন্বনের গতি রোধ করিয়া পিতে পারে। 

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধন শিল্পায়নের প্রাথমিক ঝুঁকি ব্হন করে। 
প্রাথমিক মবস্থায় মুনাফার পরিবর্তে ক্ষতি হইতে পারে এবং বৈদেশিক 
মূলধন এই ক্ষরক্ষতি সহা কমা শিগ্পের ভিত্তি দৃঢতর করবে। পরিশে, 
শিল্পোশ্রতির জন্য যন্ত্রপাতি মামদানী করিলে রপ্তানী বুদ্ধ করিয়া তাহার মূলা 
পরিশোধ করিতে হয় । 'ডারহকফে থে বিপুল পরিষাণ রপ্তানী করিতে হইবে 
তাহার দরুন ভোগ্যবস্তর পরবরাহে ঘাটতি দ্রেখা দিবে এখং মুদ্রাম্ফীতির 
প্রকোপ বুদ্ধি পাইবে । বৈশোশক মূলধনের সাহায্য গ্রহন করিয়া এই 
অন্ুবিধা লাঘব করা যায়। 


বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধেও নানা ধরনের যৃক্তি উপস্থাপিত করা হ্য়। 
বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি রাজনৈতিক | বিদেশী মূলধন 
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে দেশের বৈদেশিক নীতির স্বাধীনতা ক্ষ হইবার 
আশংকা থাকে । বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে বৈদেশিক কর্তৃত্ব । বৈদেশিক 
মূলধন কায়েমী স্বার্থের সথট্টি করিয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ 
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করিয়া দেয়--দেশের সামগ্রিক অর্থবাবস্থার উপর তাহাদেব ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে চেষ্টা করে । চীনে একদা বৈদেশিক মূলধন দেশের রাষ্ট্রশাসনকে 
করায়ত্ত করিয়া ফেলিম্বাছিল। 


দ্বিতীয়ত বদেশিক মূলধনের সাহায্যে উন্নয়ন ঘটিলে মোট উৎ্পাদ্দিত' 
সম্পদের একটা বড অংশ সুদ এবং মুনাফা হিসাবে দেশের বাহিরে চলিম্ব 
যায়! আবার বিদেশীরা! শুধ্মান্র মুনাফার দিকে নজর রাপিয়া যথেচ্ছ 
ভাবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বলিয়া ক্ষয়শীল খনিজ সম্পদ 
সংরক্ষিত হইতে পারেন]। 

তৃতীয়ত জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মৃল শিল্পগুলি বিদেশীদের 
আয়ত্বে আসিলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। রা্্ীয় অগ্রগতি 
ব্যাহত হইবার আশংকায় ভারতীফ্ব্! বৈদেশিক মূলধন স্ুনজরে দেখে নাই। 

চতুর্থত, সাধারণত এই যুক্তি দেখানো হয় যে বৈদেশিক মূলধনের সহিত 
উন্নত কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে। কিন্তুবান্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে বিদেশীরা উন্নত শিল্পজ্ঞান নিজেদের ভিতবই কবায়ত্ত করিয়! রাখে। 
দেশীয় লোকদের উন্নত শিল্পশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য তাহাব। 
অছিলা খোজে । পরাধীন ভারতে বৈদেশিক মূলধন দ্বারা পরিচালিত 
সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইত । 
সাধারণ ভাবে ভারতীয়দের কোন উচ্চপদ দেওয়া হইত না। এইজন্যই 
ফিস্ক্যাল কমিশন মন্তব্য করিয়াছে যে বিদেশ :হইতে শুধুমাত্র শিল্পজ্ানই 
আমদানী কর। উচিত । 


ভারতে বৈদেশিক মূলধন আসিয়াছে বৈদেশিক প্রতত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। 
ইহা পাট, চা, কয়লা, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত হইয়াছিল। 
ইংরেজ মূলধন মালিকের! সেই সব শিল্পে তাহাদের মৃলধন বিনিয়োগ করিয়া- 
ছিল যেখানে দ্রুত মুনাফা অজর্নের সম্ভাবনা ছিল এবং ৫ সকল শিল্পকে 
উন্নত করিলে এই দেশে তাহাদের প্রতৃত্ব দৃঢ়তর হয়। ভারতের অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন তাহাদের কাম্য ছিল না এবং যেটুকু উন্নয়ন হয়েছিল তাহা উহাদের 
স্বার্থের অন্কুলেই ঘটেছিল । তবে ইহা! স্বীকার করিতেই হুইবে যে প্রাক- 
স্বাধীনতা যুগে ভারতে যেটুকু শিল্পায়ন হুইয়াছিল তাহার খুলে আছে বৃটিশ 
মূলধন । যদি দেশের অর্থনৈতিক উর্য়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুশ মৃলধন 
বিনিয়োজিত হইত তাহ হইলে দেশে. শিল্পায়ন শ্রততর হইত ॥ 


্বার্থীনত! পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৬" 


স্বাধীনতা-পূর্ব হৃগে ভারতীয় জনগণ বৈদেশিক মূলধনকে সুনজরে দেখে নাই 
তাহার কয়েকটি কারণ ছিল । প্রথমতঃ, দেশের লোক দেখিল বিদেশীর। 
এদেশে প্রচুর মুনাফা! লুটিতেছে এবং উহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারত 
সরকার তাহাদের নানাধরনের সুযোগস্থবিধ। দিতেছে কিন্ত সরকার দেশীয় 
উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাসীন । দ্বিতীয়ত, উবদেশিক মূলধনপুষ্ট শিল্পের বড় 
বড় পদ বিদেশীরাই পাইত যাহার দরুন দেশের লোকের! বিশেষ অসন্ধষ্ট হয় । 
ভারতীয়গণ দেখিল যে তাহাদের দেশে বিদেশীরা সকল স্ুষোগন্থ্বিধা পাই- 
তেছে কিন্ত এসব তো! তাহাদেরই পাইবার কথা, কলে অসম্তোষ ঘনীভূত 
হইতে থাকে । তৃতীয়ত: ভাঃ জ্ঞানঠাদের মতে বৈদেশিক মূলধন ভারতের বহু 
শিল্পের উন্নতি করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহাই আবার চরম শিল্পক্ষমতার কেন্দ্রীভূত 
হইবার কারণ । বিদেশীর্দের নিকট হইতে ভারতীয্ব ব্যবসায়ীর! ইহ1 শিখিয়াছে 
এবং ক্ষমতার কেন্ত্রীকরণ দেশের অগ্রগতির পথে বাধার স্ষ্টি করিয়াছে । 


কিন্ত স্বাধীনতা লাভের পর বৈদেশিক মূলধনের প্রতি আমাদের বিরূপ 
মনোভাবের অবসান ঘটিয়বছে ; ইহার কয়েকটি কারণ আছেঃ প্রথমতঃ, স্বাধী- 
নতা লাভের দরুণ রাষ্নৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসিয়] পড়িয়াছে; 
বৈদেশিক মূলধন এখন আর দেশে বৈদেশিক কৃত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে 
না। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে দেশে 
শিল্পায়ন ভ্রুততর কর! যাইবে না। ক্রত শিল্প বিকাশ করিতে হইলে বৈদেশিক 
মূলধনের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করিতেই হইবে । তৃতীয়ত, বর্তমানে 
বৈদেশিক মূলধন বিশ্বব্যাংক, আস্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি আস্তর্জাতিক 
সংস্থার মাধ্যমে আসে বলিয়া উহার রাজনৈতিক চরিত্র নাই। চতুর্থত, 
বৈদেশিক মূলধন বলিতে অর্থলম্পর্দের আমদানী বৃঝায় না; উন্নততর কারি- 
গরী কৌশলও উহ্বার অন্তর্গত। কারিগরী জ্ঞান আমদানী করিয়া অর্ধোক্ত 
দেশ তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে পারে । পঞ্চমত, বৈষ্বেশিক 
মুদ্রাসংকট অতিক্রম করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধন প্রয়োজন । শিল্পায়নের 
প্রাথমিক পর্যায়ে যন্ত্রপতি ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রয়োজন । বৈদেশিক মৃদ্রাসংকটের সমন যদি বৈদেশিক মূলধন রপ্তানী শিল্প বা 
আমদানী শিল্প উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশের বৈদেশিক 
মৃত্রা সংকট লাঘব হইতে পারে । পরিশেষে, সশ্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে অর্ধোক্গত দেশের উদ্নয়নের জন্ত যে ব্যাপক পরিকল্পন! গ্রহণ করিস্বাছে 


২৬৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


তাহাতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে পৃৰে যে সন্দেহ এবং সংশত্ব 
ছিল তাহা দর হইয়াছে । : 


বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি £ (09০৬০171600 ৮0110) 
(0০210301518 0811151) ভারত সরকারের বৈদেশিক মূলধন সম্পফ্িত 
নীতি ছুই পরস্পরবিরোধী চিন্তাপাবার ফলশ্রুতি । একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা" 
সংকটের দরুন বৈদেশিক মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে আর অন্যদিকে 
দেশের নবলন্ধ স্বাধীনতা যাহাতে বিপর্ধস্ত না হয় তাহার প্রতিও দৃষ্ট রাখ] 
হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিবার সঙ্গে এই 
আশঙ্কাও রহিয়াছে ষে, দেশ হইতে বৈদেশিক মুলধন অন্তহিত হইয়া যাইতে 
পারে" সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে সরকারের এবপ এক নীতি 
গ্রহণ করা উচিত যাহা মুলধন প্রদানকারী অথবা মূলধন গ্রহণকারী কোন 
দেশেরম্বার্থের পরিপন্থী ন! হয় । 


প্রাক-স্বাধীনতা ঘুগে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন তাহা হইল উহার শিঃসত এবং অনিরন্ত্রিত আগমন । প্রথম 
ফিস্ক্যাল কমিশন এই অভিমত .পাধণ করে যে, যদিও জনসাধারণ বৈদেশিক 
মূলধনকে সন্দেহের চোখে দেখে তখাপি দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক 
মূলধনের প্রয়েজনীয়তা অনন্বীকাধ। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে কেবলমাত্র 
সরকারী উদ্যেগেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইবে-_বেসরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে উহা নিয়োজিত হইবে ন'। দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন উল্লেখ 
করে, যে নৃতন শ্িল্লোদ্যোগের জন্য অভ্যন্তরীণ মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় 
খ্বল্প সেই ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

বৈদেশিক মৃলধনের প্রতি স্বাধীন ভারত সরকারের মনোভাব ও নীতি 
সর্বপ্রথম প্রকাশ পান্ব ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে এবং ১৯৪৮ সালের ৬ই 
এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে । 

প্রথম শিল্লনীতিতে বৈদেশিক মূলধনের উপর কিছু পরিমর্টা নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করা হয়, যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের ভারতীয় মালিকানী নিযুক্ত ভারতীয় 
কর্মীদের কারিগরী জান শিক্ষাদান ইত্যাদি; ইহা ব্যশ্গীষ্ঠ জাতীয়করণের 
আশংকা থাকায় বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ ব্যাহত হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ 
কারীর আশংকা দূর করিয়া ভারতে বৈদেশিক মুলধন প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার 
উদ্দেশে তদানীষ্কন প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল 


স্বাধীনত। পরবর্ত্ণ যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৬৯ 


পার্লামেপ্টে একটি বিবৃতি প্রদান করেন । তিনি ধোষণ। করেন যে শুধুমাত্র 
দেশে মূলধনের ঘাটতির জন্য নয়, বৈদেশিক কারীগরী ও শিল্পজ্ঞানের জন্যও 
বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন রহিয়াছে । প্রধানমন্ত্রীর ঘোবণায় £বদেশিক মূল- 
ধনকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইয়। বৈদেশিক বিনিম্মোগকাঁরীকে তিন ধরনের 
আশ্বাস প্রান করা হয়; প্রথমত, সরকারের অহ্হ্থত নীতিতে দেশীয় মূলধন ও 
বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! হইবে না। দ্বিতীয়ত, দেশী 
এবং বিদেশী সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিদেশী শিল্প 
মুনাফ! অর্জন করিতে পারিবে । বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা! করিয়! 
বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্'নকে মুনাফা দেশে পাঠাইবার এবং মূলধন প্রেরণের যুক্তি- 
সঙ্গত সুযোগ দেওয়া! হইবে । তৃতীয়ত, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমানে 
জাতীয়করণ করিবার কোন আশংকা নাই । যদ্দি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে 
জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে উহা! ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাইবে । 


প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক বিনিয্বোগ 
কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি 
স্ুষোগন্থুধিধ। দেওয়ার নীতি €ঘোধণ। করা হয়। কিন্তু ইহ! সত্বেও বৈদে শিক 
মূলধনের অন্ধপ্রবাহ মাশানুবূপ না হওয়ায় ধৈদেশিক মুল্ধনকে অধিকতর 
সুযোগন্থুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সাল হইতে বৈদেশিক :বিনিয়োগকারীর 
নিকট হইতে কেবল তাহাদের ভারতীয় বিনিয়োগ হইতে আয়ের উপর কর 


আদায় করা হইতেছে । ইহ! ছাড়া করের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু এসুযোগস্বিধা 
দেওয়। হইতেছে । রয়ালটির উপর আয়কর ও অতিরিক্ত করের সবোচ্চ হার 
৬৩ শতাংশ হইতে শ্বাস করিয়া ৫* শতাংশ করা হইয়াছে । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় ফাকগুলি পৃবণ করিবার জন্য: 
জন্য বুজ[তি প্র উঠান (14011178010791 09700918008) স্থাপনের উপর 
গুদত্বরেওয। হইয়াহে। ১৯২৩ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোবণ। 
হইতে জীনা যায় যে মূল শিল্পগঠনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সুবিধা 
দেওয়া হইবে কিন্তু অন্যান্য শিল্পগঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত বৈদেশিক শিল্পপ্ররতি- 
ানকে অগ্্মতি প্রধান করা হইবে না। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন 
প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না বলিয়া 'স্থর করা হইয়াছিল তাহাদের 
অনেকগুনিতেই বিদেশী মৃলধনকে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। 
১৯৭৩-সাপের বিদেশী মুদ্রা শিম সংশোধন আইনাহ্সারে বিমান ও 


ক্ই্ণিও অর্থনৈতিক উরয়ন 


জাহাজী কোম্পানী ছাড়া অন্ত সব বিদেশী কোম্পানীর ভারতীয় শাখাগুলিকে 
ভারতীয় টাকায় শেয়ার মূলধন লইয়া গঠিত কোম্পানীতে রূপান্তরিত করিতে 
হইবে এইসব কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ারহোজ্ডারদের অংশ শেয়ার মূলধনের 
৭৪ শতাংশের বেশী হইতে পারিবে না। 

ভারতীয় শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতা ও তৎলম্পর্কে সরকারী নীতি 
87010017919 7১০0 10) [170181) [00050 2100 0০061010012 
৮৯০০ 16180108 00 1৮) ₹ ভারতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি 
গ্রহণ করা হইলেও মূলতঃ ইহা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। বিগত ৩* বছরে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কতখানি ঘটিয়াছে তাহা 
অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কে. সি. দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি 
কমিশন গঠন করে; ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন তাহার রিপোর্ট 
দাখিল করে। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুচিত করিবার 
"আইনগত নির্দেশও এই কমিশন দিয়াছে । 

কমিশন দুই ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষমতাব কেন্দ্রীভবনের উল্লেখ করিয়াছে-_ 
(১) পণ্য বা শিল্পভিত্বিক কেন্দ্রীভবন (010৫0015156 000০9908107) এবং 
(২) দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন (০০%005%/156 ০070070080017) , কোন বেশে 
গ্রবোর উৎপাদন বা বণ্টন ক্ষমত! যখন কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হাতে 
আসিয়। কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাহাকে পণ্যভিত্তিক কেন্ত্রীভবন বলে ; উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ বল! যায় যে মাত্র তিনটি উৎপাদনকারী ফার্ম শিশুদের দুগ্ধজাত প্রবা 
উৎপাদনের প্রায় সবটাই যোগান দেয়। আবার যখন কোন ব্যক্তি বা 
আাধিক গোষ্ঠী অধীনস্থ বহুসংখ্যক ফার্মের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন বা বণ্টন 
নিয়ন্ণ করে তখন তাহাকে দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন বলে, উদাহরণন্বরূপ 
বল! যায় যে বিডলাগোষ্ঠীর অধীনে ১৫১টি ফার্ম আছে এবং তাহার বিভিন্ন 
দ্রব্য উৎপাদন করে। 

কমিশন চা, চিনি, টায়ার শিগুধাদ্ত মোটরগাড়ী প্রভৃতি ১০টি 
নির্বাচিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্ত্রীভবন নিষ্ারণ করিয়াছে। 
নির্দিষ্ট ১০*টি ভ্রব্যের মধ্যে ৬৫টি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবনের ফ্বাত্রা অত্যধিক । 
ওই ৬৫-টি দ্রব্োর প্রতিটির ক্ষেত্রে তিনজন নেতৃস্থানীয় উৎপাদনকারী মোট 
উৎ্পানের ৭৫ শতাংশ যোগান দেয়। কমিশন ২২৫০টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে 
ফেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবনের মাত নির্ধারণ করিম্াছে। ওই ২২৫টি কোম্পানী 


স্াহীনত। পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৭১ 


4৫টি ব্যবসাক্মীগোষ্ঠীর কোন একটির অন্ত'ভুক্ত । ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর যে তালিকা 
প্রস্তত করা হুইয়াছিল তাহাতে টাটাগোর্ঠী সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিস্বা- 
ছিল, ছিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল বিড়লাগোষ্ী । টাটাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে 
€৩টি কোম্পানীছিল এবং উহার সম্পত্তির (৪556) মূল্য ছিল ৪১৭ কোটি 
টাকা ; বিড়লাগোঠীর নিয়ন্ত্রণে ১৫১টি কোম্পানী ছিল যাহার মোট সম্পত্ভির 
মূল্য ছিল ২৯২ কোটি টাকা । 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক (01010010110 
8100 16561100%6  718001০99) প্রথার প্রচলন রহিয়াছে । উৎপাদন- 
কারীদের মধ্যে পণ্যের বাজার বণ্টন, ব্যবসায়ী চুক্তি, নৃতন ফার্মের ব্যবসায়ে 
প্রবেশের বাধার স্গ্টি, চুক্তি দ্বারা দাম নির্ধারণ, পণ্যম্ভুত করিয়া কৃত্রিম 
দুপ্রাপ্যতার স্থষ্টি প্রভৃতি একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক পদ্ধতির বাবহার 
ব্যবসাক্নীদ্দের মধ্যে প্রচলিত আছে। 


কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কতকগুলি কারন উল্লেখ 
করিয়াছে £ প্রথমত, যৌথমূলধনী কারবার সম্প্রসারণের ফলেই ভারতে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ সালে 
দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে বহু বৃটিশ শিল্পপতি তাহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
বিক্রয় করিয়। স্বদেশে চলিয়! যায় তাহার ফলে 'কতিপয়্ মুষ্টিমেয় দেশীয় শিল্প- 
পতিদের হাতে এইসব শিল্পসংস্থাগুলি চলিয়া আজে । তৃতীয়ত, দ্বিতীয় 
বিশ্বধৃদ্ধের সময় স্বাভাবিক সংরক্ষণের আওতায় থাকিয়া শিল্পপতিগণ প্রভৃত 
মুনাফা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে শিল্পায়ন স্বর হইলে তাহীরা ওই 
মূলধন বিনিয়োগের লাভজনক সুযোগ পায়; ইহার দরুন বছ শিল্প ও 
ব্যবপাযের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। চতুর্থত, ভারতে 
ম্যানেজিং এজেন্সির প্রমার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ত্বরান্বিত করিয়াছে । 
পরিশেষে, স্বাধীনতার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য সরকার আমদানী 
ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করে। প্রমাণিত যোগ্যতা 
সম্পন্ ব্যক্তিকে লাইসেন্স দানের নীতি গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরাই 
ইহার স্থষোগ লাভ করে, নৃতন উদ্যোক্তারা লাইসেব্সের কোন সুবিধা পার 
নাই। বড় বড় শিল্পপতিগণ সরকারী নীতি ও ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্রশ্য 
বিধান করিয়। কারবার করিতে সমর্থ হয় কিন্ত ছোট ছোট উদ্যোক্তার পক্ষে 
ওই সক বিখিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিল্প প্রসার কর। সম্ভব হয় নাই। 


২৭২ : অর্থনৈতিক উদ্নয়ন 


ইহার ফলে শিষ্পবাণিজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় বৃহৎ শিল্পপতির হাতে চলিয় 
আদে। 

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে জনগণের মনে বৃহদায়তন কারবার; 
সম্পর্কে মনোভাব ধৃব অনুকূল নয়; ইহাকে মন্দ বলা মনে করা হয়। ধনী 
শিল্পপতিরা দেশের রাই্নৈতিক জীবনে অন্প্রবেশ করিয়া গণতান্ত্রিকতার 
প্রপাবে বাযাধাত হ্থষ্ট করিয়াছে; নির্বাচনের পূর্বে শিল্পপতিগণ ক্ষমতার 
অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে অর্থ প্রদান করে এবং সরকারী কর্মচারীদের ঘূস 
পিয়া অনেক আন্তায় কাজ আদায় করে। ধনী শিল্পগতিশণ বিলাসবন্থল 
জীবন যাপন করে আর উহার প্রভাবে যুবগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ 
নিম্নগামী হওয়ার বিপজ্জনক আশংকা দেখা দেয়। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হওয়ায় প্রতিযোগিতামুলক বাজার অপেক্ষা দ্রব্যের দাম 
বেশী হয় এবং অপেক্ষাকৃত ছুর্বল ব্াবসায়ীগণ বাজার হইতে বিতাড়িত হন। 
হোট ছোট শিল্পপতির্দের বিতাড়িত করা হইলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে । 

অবশ্ু অর্থনৈতিক ক্ষমতার কোন সুফল নাই একথা ৰল1 চলে না, 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন মূলধন গঠনে সাহায্য করিয়। দেশের উন্নয়নের 
সহায়ক হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বড় বড় শিল্পগুলি দেশে উচ্চ পর্যায়ের পরিচালনা। 
ও ব্যবস্থাপনা কমর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দেশে নৈপুণ্য গঠনে (9171 
(010181107) সহায়তা করিয়াছে । পরিশেষে, বড় বড় শিল্পপতিদের সুনাম 
বিদেশী মূলধন ও উদ্যোক্তাকে দেশে আকুষ্ট করিয়! তাহাদের সহষোগিতায় 
(০0119015697) অনেক নূতন শিল্প স্থাপন করিয়াছে । অবশ্য একচেটিয়। 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কুফলের তুলনায় এই সুফল নগণ্য । 


জনন্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্তে কমিশনকে আইনগত এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে বলা হয়। কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রী- 
ভবনের মূলে আখাত না করিয়া, কিভাবে ইহাকে ন্যায্য বণ্ঠনের অন্থকূল করা 
যাম্ন তাহাই চিন্তা করিয়াছে। 


অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করিয়া টা কারবারের 
কুফল বন্ধ করিবার জন্য কমিশন একটি বিধিবদ্ধ স্থায়ী! প্রতিষ্ঠান গঠনের 
সুপারিশ করে | এই "প্রতিষ্ঠান গঠনের সময়. মোটামুটি চারটি মূলনীতির 
প্রত্তি-লক্ষ্য রাখিতে হইবে? প্রথমত, আইন দ্বারা সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ধর্ব করা হইবে .ন1) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন 
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ষখন ন্যাষা উৎপার্দন এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিপন্থী হইবে তখনই শুধু তাহাকে 
প্রতিরোধ করা হইবে । ছ্বিতীক্ত, সরকারী নিয়ন্্রণমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিতে হুইবে যাহার উদ্দেশ্ত হইবে বৃহৎ শিল্পপতিদের উপর নজর রাখা ; 
একচেটিয়। ক্ষমতার অপব্যবহার যাহাতে না হয় উহা! লক্ষ্য রাখাই তাহার 
কাজ । তৃতীয়ত, শিল্পে যতদূর সম্ভব একচেটিয়া অবস্থাকে নিরুৎসাহিত 
করিতে হইবে । চতুর্থত, যে সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া এবং জংকোচনমূলক 
পদ্ধতির ব্যবহার জনগণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহাদের 
সমর্থন করা হইবে ; অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্তিরোধ করা হইবে । 

এই সকল বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছাড়াও কমিশন কতকগুলি বিধি-বহির্ভূত 
1100-1981518015৩) ব্যবস্থা গ্রহণের স্পারিশ করিয়াছে । প্রথমত, অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীঙবনের জন্য যাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন না হয় তাহার 
জন্য রাজনৈতিক দলগুলি যেন নির্বাচনের পূর্বে শিল্পপতিদের নিকট হইতে 
কোনরূপ অর্থসাহাধ্য গ্রহণ না করে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 
দ্বিতীয়ত, লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি সরল করিতে হইবে যাহাতে অধিক 
অর্থব্যয় ন। করিয়া ছোট ছোট উদ্যোক্তাগণ লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারে। 
তৃতীয়ত, সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করিলে বেসরকারী উদ্যোগে অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুটিত হইবে । চতুর্ধত, ভোগকারীদের 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমদানী লাইসেন্স দিতে হইবে । পঞ্চমত, ক্ষ 
শিল্পের প্রসার এবং ভোগকারীদের সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অসৎ 
বিক্রেতার শোষণ বদ্ধ করিতে হইবে । পরিশেষে, সরকার প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাধি ক্রয় করিবার সময় এরূপ নীতি অন্থসরণ করিবে যাহাতে ছোট ছে 
শিল্পমংস্থাগুলি অর্ডার লাভ করে । 

মনোপলি কমিশন শুধৃমাত্র ব্যক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
কেন্দ্রীভবন অন্থসন্ধান করিয়াছে । ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় 
মৃদ্রণযস্ত্রেব ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে তাহা অনুসন্ধান 
কবা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের 
আদর্শ গৃহীত হয়। ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমাজকল্যাণের সম্প্রসারণ প্রয়োজন । অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ব্যাপারে ব্যর্থতার উজ্জল 
জাক্ষা বতন করিল্তাছ | 


২৭৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি (0০%6701707 


০1195 9৬8105 ]00007901199) £ একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী 
নীতি দাশগুপ্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নিরধারিত হইয়াছে । লাঁই- 
সেন্স প্রদানের নীতির সংশোধন করা হইয়াছে এবং একটি স্থায়ী কমিশন 
গঠন কর] হইয়াছে। ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচন 
মূলক আইন (14000001155 910 চ২690100155 11806 7972.001053 
£০ট পাশ করা হইয়াছে । একচেটিয়া কারবারের সম্প্রনারণ রোধের উদ্দেশ্ো 
১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বড় বাণিজ্য ব্যাংককে জাতীয়করণ করা 
হয়। 

একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি ১৯৬৯ সালের একচেটিয়া 
কারবার ও ব্যবসায় সংকোচনযূলক আইনে প্রতিফলিত হইয়াছে বলির! 
উহার আলোচনা প্রয়োজন । একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ 
করিবার জন্য এই আইনটি পাশ করা হয়। এই আইনের তিনটি প্রধান 
উদ্দেশ্য £ (১) জনন্বার্থহানিকর অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা, (২) জনন্বার্থের 
অনুকূল না হইলে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচনমূলক কাধ 
নিয়ন্ত্রণ কর। এবং (৩) ব্যবসায় সংকোচনমূলক কাধ নিষিদ্ধ কর] । 

চারশ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই 'আইনেব আওতায় আঙিবে £ (৯) যে 
সকল প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির মুল্য ২০ (কোটি টাকা বা তদপেক্ষা অধিক ; 
(২) আস্ত:ঃসম্পর্িত প্রতিষ্ঠান মৃহ (11)00৩090160050 11000109151175) 
যাহাদের একত্রে ২০ কোটি টাকা ব। তদুর্ধ্ মুল্যের সম্পত্তি আছে 7 (৩) প্রশাব- 
শালী কারবার (৫0101788171 11001151018) যার এক কোটি খ। তদপেক্ষা 
অধিক মুলোর সম্পত্তি আছে; যে কারবাধ দেশে কৌন একটি পণ্যের এক- 
ভতীয়াংশ উৎপাদন করে, যোগান দেয় অধব! নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে প্রভাখ- 
শালশ কারবার বলে। (৪) প্রভাবশালী কারবার লইয়। গঠিত আস্তঃসম্পর্কিত 
প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাদদের এক কোটি বা তদৃধর্ব মূল্যের সম্পত্থি আছে। 

যে সকল উদ্যোক্তা এই আইনের আওতায় পড়ে তাষঙ্কাদের পক্ষে কেন 
নূতন সংস্থা গঠন করিতে হইলে অথবা চালু ইউনিটের টসম্প্রলাবণ করিতে 
হইলে শিল্প-লাইগেন্স গ্রহণই যথেষ্ট নয়_কেন্দ্রীর সরকারের নিকট হইতে 
উহাদের অন্থমোদন লইতে হইবে । শিক্প-॥1ইসেন্স কমিটি বা দত্ত কমিটি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে লাইসেন্দব্যবস্থা বড় বড় শির্পগোরষ্ঠীর বৃদ্ধিতে 
সঙ্গায়তা করিয়াছে কিস্ক নুতন উদ্যোক্তা গঠনে বার্থ হইয়াছে। 141২7 
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আইনে শিল্লারনের এই ক্রটি সংশোধন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 


গৃহীত সামাজিক অগ্রাধিকারের কথা চিস্তা করিয়া এই আইনে তথাকধিত 
একচেটিগন! শিল্পগোষ্ঠীর বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । 


এই আইনে একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ বন্ধ করিবার নীতি গৃহীত 
হয় নাই--শুধূ মাত্র বলা হইয়াছে যেজাতীম্ন নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 
উহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে । অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যে 
সর্বদাই অবাঞ্থিত তাহা মনে করা হয় নাই; ষদি উহা! জনস্থার্থের পরিপন্থী 
হয় তবেই উহা। মন্দ বলিয়া? বিবেচিত হইবে । যদি সরকার মনে করেন যে 
কোন শিল্পসংস্থার সম্প্রসারণ 'অর্নৈতিক উরয়নের হার বৃদ্ধি অথবা কর্মসংস্থান 
বুদ্ধি অথব। রপ্তানী বুদ্ধির জন্য প্রয়োজন তাহা হইলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
কেন্সীভবন বুদ্ধ পাইলেও উহ্বার অন্থমোদন করা হইবে । 

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিক1 ( £২০1৩ ০? 90781] 
50216 17000157165 10) (01751100121) [2০0910000% ) ; একদা গান্ধীজা 
বলেছিলেন য ঈশ্বরকে প্রতারণ। করা৷ সম্ভব হহলেও পরিসংখ্যানকে প্রতারণ। 
করা সম্ভব নয়। তিনি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করিয়া! বলেন যে ভারতের 
৮* শতাংশ লোকের জীবন কাটে গ্রামে, কাজ করে গ্রামে আর মরেও গ্রামে । 
কোন অর্থনৈতিক উন্নম্বনস্থশীকে জাতীয় কর্মস্থচী হিসাবে পরিগণিত হইতে 
হইলে তাহাকে লক্ষ লক্ষ বেকার ও মাধাবেকার গ্রামবাসীর নিকট কাজ ও 
মজুবীর স্থযোগ পৌছে দিতে হইবে । বে অর্থনৈতিক কার্স্থচী লক্ষ লক্ষ 
গ্রামের মধা ছডাইক পড়িয়! নিপ্রভ গ্রামণুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে 
তাহ। হইল ক্ষু্র ও গ্রামীণ শিল্প। সেই জন্য গ্রামীণ শিল্পগুলি লোপ পাওয়ার 
দরুন আমাধের গ্রামগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। গ্রামীণ ও ক্ষুত্র শিল্প- 
গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে তবেই গ্রামগুলিকে সম্দ্ধিশালী করা 
যাইবে । ক্ষুদ্ধ ও গ্রামীণ শিল্প গড়িয়া তোলার প্রধান উদ্দেশ্য হইল- 
গ্রামাঞ্চলে কর্মপংস্থানের সুযোগ স্থষ্টি করা, আয় ও জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি করা 
এবং অধিকতর সুষম ও ন্ুসন্বদ্ধ অর্থব্যবস্থার সৃপ্রি করা । নুতন ফিস্ক্যাল 
কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন উভয়েই ভারতীয় শিল্পকাঠামোতে কুটিব ও 
ক্ষুত্র শিল্প পুনর্গঠনের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়াছে। 

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বল! হইয়াছে, জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির 
ও ক্ষুদ্র শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই শিল্পগুলিকে বৃহদ্বা়তন 
শিপ্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছে । 


২৭৬ অর্থনৈতিক উরয়ন 


বিগত ১৫ বছরে ক্ষুত্র শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘ্টিফাছে। ১৯৬১ সালে 
রেজেষ্টিভূক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৩৬,০০০ _- ১৯৭৬ জালে উহা! বুদ্ধি, 
পাইয়া ৫২৬ লক্ষ হয় । এই শিল্পগুলি হইতে ৫৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্ব'ন 
হয়। ইহাদের মোট উৎপাদন মুল্য হইল ১২৯৪০ কোটি টাক । একদিকে 
যেমন সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটিয়াছে অপর দিকে ঘটিয়াছে গুণগত বৈচিত্রাসাধন । 
বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পনংস্থাগুলি চিরাচরিত পণা উৎপাদন ছাড়াও নতুন এবং 
দক্ষতাভিত্তিক (50101561005) পণ্য উত্পাদনের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে 
যাহার মধ্যে আছে টি.ভি. সেট, পেস মেকার (০%7180 [02,010121015 ), 
শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদ্দি। ক্ষুত্র শিল্পগুলিকে উত্সাহ দিবার উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় 
সরকার ৮০৭টি বিধন্ব শুধুমাত্র এই শিল্পের জন্য সংরক্ষিত বাখিয়াছেন। 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্র হইতে ২৫০০ পণ্য উৎপাদিত হয়৷ 

অধ্যপক স্থমাকার (5. 901/0171901)61) অর্থনশতি-দর্শনের (1618-০০০- 
1010105) দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষদ্র শিল্পকে বিস্তাব কবিয়া 'এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়াছেন, ““তৃণই সুন্দর” (৪7811 15 06201001) ; নবতব যুক্তি দিষ। 
তিনি বলেন শিল্পে মহিংস উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন করা আশ্ত প্রয়োজন - 
প্রয়োজন এমন এক উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার কর যাহার “মানবিক মুখ”? 
আছে (15010701985 ৬110 1001) 905 )1 ক্ষত্র শিল্প ঠিক এরুপ 
এক শিল্প । 

বুহদায়তন শিল্পের যতই অগ্রগতি হইতেছে পরিবেশ ততই দৃবিত হই- 
তেছে। বারুমণ্ডল, জল এবং মৃত্তিক। দৃষিত করিয়া বৃহদায়তন শিল্প মানুষের 
সরে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিয়া সমগ্র মানবমমাজের বিশেধ ক্ষতি সাধন 
করিতেছে । মানুষের জঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য যাহাতে ক্ষন না হয় সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে । ক্ষুদ্র শিল্প এই ভারসামোর কোন ক্ষাত করে না। 
ক্ষুত্র শিল্পের ক্ষেত্রে মাও সেতুং 'এবং মহাম্র' গান্ধীর অবদান স্ুমাকার শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়ত, এই শিল্পের একটি বড সুবিধা যে ইহ! বিপুক্ধী ংখ্যক লোকের 
কর্মসংস্থানের সুযোগ করিক্া দিয়াছে । গ্রামীণ ও ক্ষুত্রশির্ধল নিধুক্ত লোকের 
সংখ্যা ২ কোটির মতো । দেশ যে ভয়াবহ বেকারসমশ্যা্ক সন্বুর্খীন তাহার 
সমাধান বৃহদায়তন শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে হইবে নাঁ+বিরাট কর্মপ্রারথার 
একটা! বড় অংশের কর্মসংস্থান হইবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে | বুহদায়তন, 
শিল্প মূলধন-প্রগাঢ় অর্থাৎ বুহৎ শিল্পে ফে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হয়: 


স্বাধীনতা পরবর্তী গে সরকারী শিল্প-নীতি ২৭৭ 


সেই পরিমাণে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে ক্ষপ্রায়তন শিল্প শ্রম-প্রগাট 
অর্থাৎ ষে পরিমান মূলধন বিনিয়োগ কবা হয় তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে 
কর্মলংস্থান বুদ্ধি পায়। বাংকিং কমিশন উল্লেখ করিয়াছে, এক লক্ষ টাক। 
স্থির মূলধন বিনিয়োগ করিয়। ক্ষুদ্রশিল্পে ৫৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়, 
মাঝারি শিল্পে ২৭ জনের আর বৃহৎ শিল্পে হয় মাত্র ৬ জনের | 

এই শিল্প শ্বাধীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বলিয়া আমাদের অর্থনীতিতে 
হহার গুরুত্ব অনন্বীকাধ। কারে কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, 
গণতন্ত্র সকল করিতে স্বাধীন শাসন যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততথানি প্রয়োজন 
স্বাধীন কর্মসংস্থানের | 

তৃতীয়তঃ, ভারতে মূল্ধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ যাহা বুহদায়তন শিল্প 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা বড বাধা । এই কারণে আমবা এরূপ প্রকৃতির শিল্প 
গঠন করিতে চাই যাহাতে অধিক শ্রমিক এবং অল্প মূলধন প্রয়োজন | কুটির 
এবং ক্ষুদ্র শিল্প শ্রম-গ্রগাঢ় এবং মূলধন-স্বপ্প পদ্ধতি বলিয়' এই ধরনের শিল্প গঠন 
কবিলে অধিক মূলধনেব প্রয়ে'জন হয় না। 

চতুর্থত, রুষ্বির উপব জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও ক্ষুদ্র এবং কুটির 
শিল্প প্রসারের প্রয়োজন | ভারতে জনসংখ্যার ৬৯ শতাংশ লোক জীবিকার 
জন্য কৃষির উপর শিরশীল। কিন্ত ভারতে কৃবি জীবনধারণের জন্য একটি 
পদ্ধঘত এবং উচ্ভা একটি শবহেলিত, মুনাফাবিহীন পেশা । ইহা ব্যতীত, 
ক্ু্ক বছবেরব কয়েক মাস মাত্র জমিতে কাজ করে আর বাকী সময় কাধাভাবে 
আলস্টে দিন কাটায় । এইরূপ অবস্থায় কুটির শিল্পকে পাশ্ববর্তা উপজীবিকা 
হিসাবে গ্রহণ কবিয়া কৃষক তাহার আয় বৃদ্ধি এবং অবসব সময়ের যপাষথ 
সন্ধাবহার কবিতে পারে । এছাডা কোন বংসব অঙজজন্মা হইলে রুষক ক্ষুদ্র শিল্পকে 
শেপ আশ্রয় হিপাবে গ্রহণ করিতে পারিবে । ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার হইলে জমির 
উপব জনগণেব চাপ এবং নির্ভরশীলতা হাস পাইবে । 

পঞ্চম ত, মর্বনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের যৃক্তিতে কৃষির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার 
সমর্থন করা হয়। নশরাঞ্চলে বুহদায়তন শিল্পগুলি যখন গড়িয়া ওঠে তখন 
সেগুলি নানা কারণে একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়ী পড়ে । ইহার ফলে গৃহসমস্যা, 
খ্বাস্থ্যসমন্ত। এবং জনাধিকা সমস্যা দেখ! দেয়। কিন্তু ক্ুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিলে 
এই ধরনের কোন সমস্ত! দেখা দেয় না। দেশের সবত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার 
বুহদায়তন শিল্পের আঞ্চলিক কেন্দ্রীভবন জনিত অন্মুবিধা দূর করে। ইহা বাতীত 
গামাঞ্চলে শিল্পকে ছড়াইয়া দ্রিতে পারিলে ইহা গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের 


২৭৮ অর্থনৈতিক উররয়ণ 


অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের বৈষম্য 
দ্বুর করিবে। 

ষষ্ঠত, ক্ষুদ্র শিল্পের সামাজিক ব্যন্ন (99০181 ০০51) বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা 
অনেক কম ; বৃহায়তন উত্পাদন অবস্থায় ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কম হয় 
এবং ইহা সত্য যে ছোট বহরে উৎপাদনব্যবস্থা' পরিচালিত হইলে বৃহদায়তন 
উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় না কিন্ত এই অসুবিধা বণ্টন- 
গত সুবিধার দ্বারা কিছু পরিমাণে পূরণ হইয়া যায় । বৃহদায়তন শিল্পের জন্তু 
অধিক পরিমাণে পরিবহন এবং যোগাযোগের সুবিধা প্রয়োজন হয়; কিন্তু কষ 
শিল্পের ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 

সগ্চমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বল! হইয়াছে সমাকজ্ঞতান্ত্রিক ধাচের সমাজ. 
গঠন ভারতের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য । আহধিক বৈবম্য হাস করিতে ক্ষত্র 
ও কুটির শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে । বৃহদায়তন শিল্প কয়েকজন 
মুদ্রিমেয় শিল্পপতির হাতে দেশের সকল অর্থ কেন্দ্রীভূত করিতেছে ফলে ধন- 
বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষুপ্র এবং কুটির শিল্পে বিকাশ করিতে পারিলে 
আয়বৈষম্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে বলিয়া! আশা করা যায়। 

অষ্টমত, বৃহদায়তন শিল্পে শুধু মাত্র প্রতৃত মূলধনেরই প্রয়োজন ভয় 
তাহ নয়, যথেষ্ট উর্রত কারিগরী জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয়। ভারতে বর্তমানে 
অভিজ্ঞ টেকৃনিসিয়ানের বিশেষ অভাব আছে। ভারতে বুহদায়তন শিল্পের 
দ্রুত প্রসার হইতেছে না এবং যতদিন বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার না৷ ঘটে 
ততঙ্িন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রুষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে । 

নবমত, ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পে যে পরিমাণে দামের ওঠানামা য়, 
বৃহদায়তন শিল্পে তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে স্থির বায় 
কম বলিয়া ইহা সহজেই মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে | 

পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে যেবিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ এবং ক্রয় 
ক্ষমতার সষ্টি হইতেছে তাহার দরুন যাহাতে মুদ্রান্ফীতি আয়তেের বাইরে ন! 
যেতে পারে সেজন্য ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে অধিক মান্ত্রার় ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদন করিতে হইবে। ভারী শিল্পে বায় বুদ্ধি করিফ্না, অতি দ্রুত ভোগ্য 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। স্বক্পকালীন সময়ে ভোগ্যপণ্যের 
যোগান বৃদ্ধি করিকা মুত্রাস্কীতির চাপ কমাইতে ক্ষুদ্র শিল্পের এক বিশেষ 
ভমিক! রহিয়াছে । 


স্বাধীনতা পরবর্তী বৃগে সরকারী শিল্প-নীতি রা 


ক্ষুদ্রশিল্পের সমন্তা ও তাহার প্রতিকার (21০61570501 510911 90816 
1170050059 20 11191 151060863):--ভারতের কুটির ও ক্ষুত্রার়তন শিল্প 


নিয়লিধিত সমস্তাগুলির সন্থখীন হইয়াছে £ 

প্রথমত, মূলধনের সমস্তা £ ক্ষুত্র এবং কুটির শিল্পের উদ্ঘোক্তাদিগের প্রধানত: 
ছই ধরনের মূলধন প্রয়োজন হয়__দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ও স্বল্পমেয়াদী মূলধন | 
ফন্্পাতি, জমি ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন হয় 
এবং কাচামাল কিনিবার ও শ্রমিকদের মজুরী দিবার জন্য স্বব্লমেয়াদী মূলধনের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রা়তন শিল্পের উৎপাদকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র 
এবং জামিন দিবার মতো তাহাদের কোন সম্পত্তি নাই। ক্ষুত্রায়তন 
শিল্পের উৎপাদকগণের সামান্য পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়, সেই কারণে 
বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ইহাদের খণ সরবরাহ কর লাভজনক বলিয়া মনে 
কবে না। এই কারণে ক্ষুল্পল শিল্পের উৎপাদকগণ মহাজন, সাহ্কর, বেনিয়। 
প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। উচ্চ হারে স্ুুদদ আদায় করা 
ব্যতীত ইহারা অল্পপগামে তাহাদের কাছে দ্রব্য বিক্রয়ের সর্তে খণ 
দিয়! থাকে; এইভাবে উৎপাদক তাহার পক্ষে ন্যাধ্য দাম হইতে বর্ষিত 
হয় । 

মূলধন সমস্যা সমাধানে জন্য বিশেষ উন্নয়ন কপোরেশন গঠনের স্ুুপাবিশ 
কর' হইয়াছে । আন্তজাতিক প্ল্যানিং দল ক্ষত্রশিল্পে খণদানের উদ্দেশ্ট্ে 
প্রতোক রাজ্যে একটি করিয়া রাজা অর্থ কর্পোরেশন গঠনের নির্দেশ দেয়। 
বর্তমানে ১৮টি রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন কার্ধকরী রহিয়াছে । 

গন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষত্র শিল্প অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র । ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলি 
ৰাজ্য সরকার, বাণিজ্য ব্যাংক এবং রাজ্য অর্থ সরবরাহ কপোরেশনের কাছ 
হইতে ধণ পায় । ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পৰন্ত তপশীলতুক্ত বাণিজ্য 
ব্যাংকগুলি চার লক্ষ ৭৭ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে ২২৭৩ কোটি টাকা খণদান 
করে ; রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন ৩২, ৯৪২টি ক্ষুত্রশিল্প সংস্থাকে ৪৬৭ কোটি ৪১ লক্ষ 
টাকা দীর্ঘমেয়াদী খণ মঞ্জুর করে। এছাড়া ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক 
রাজ্য অর্থ সরবরাহ কপোরেশনের ক্ষেত্রে পুনঃ অর্থ প্রদানের নীতিকে আরও 
উদার করিয়াছে । যে সব উদ্যোক্তার লাভজনক প্রজেক্ট, টেকনিক্যাল জ্ঞান 
এবং পরিচালন দক্ষতা আছে কিন্তু অর্থ নাই তাহাদের এক কোটি টাক" 
পর্যস্ত মুল অর্থ (586 10016 ) দিবার দুইটি প্রকল্প ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন 
ব্যাংক লইয়্াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন 


৮০ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


সরবরাছের যে সকল কারধকরী ব্যরস্থা গ্রহণ কর হইয়াছে তাহার ফলে 
মূলধনের অভাব ঘটিবে ন! বলিয্ব! মনে হুমম । 

দ্বিতীয়ত, কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা £ কৃষির এবং ক্ষুদ্্রশিক্পগুলি নিপ্নমিত- 
ভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্কষ্ট ধরনের কাচামাল পায় না৷ বলিয়া! নানারপ 
অস্রবিধার সম্থধীন হইতে হয়। ইহা! ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়িয়! থাকার 
দরুণ কাচামালের দাম বেশী হম্ব আর সেই কারণে শিল্পজাত দ্রব্যেরও দাম 
বৃদ্ধি পায়। বিক্রয়মূল্য বেশী হওয়ায় বৃহদায়তন শিল্পসংস্থায় উৎপর 
শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প পেরে ওঠে না। 
ক্ষত্রশিল্লের মালিক একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কাচামাল ক্রয় করে না বলিয়া 
তাহাকে খুচর। দামে কিনিতে হয়-পাইকারী দামের স্ববিধা সে পায় 'না। 
ক্ষত্রশিল্পগুলি যাহাতে ন্যায্য দামে উৎকৃষ্ট কাচামাল পায় তাহার জন্য সমবায় 
সম্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে । 

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি অত্যন্ত অন্ুরত, আদক্ষ 
এবং হহার। মান্ধাতী মামলের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে ; 
আধৃশিক যন্ত্রপাতি বাবহাব এই ক্ষেতে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, 
গবেষণা? € শিক্ষাব বিশে স্ুযোগস্থবিধা নাই এবং গুণগত বিচারে উৎপন্ন 
দ্রবোর মান নিম্নস্তরেব । আধুনিক রুচি ও ফ্যাসন অনুযায়ী পণা উৎপাদনের 
বিশেষ প্রচেষ্টা দেখ বায় না। 

বর্তমানে ক্ষুদ্রশিলে উৎপাদনকৌশল এবং পণামান উর্ত করিবার জন্তে 
কার্ধস্থচি গ্রহণ করা হইয়াছে । আন্তর্জাতিক প্রানিংদল উৎপাদনপদ্ধতি 
উন্নয়নের এবং কারিগলী শিক্ষা প্রসারের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করে। 
এই দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চারটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্টান (7621978] 
11950110095 06010100198) স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরদিগকে ফন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবে, উন্নত 'ধরনের যন্ত্রপাতি 
সম্পর্কে খেজখবর দিবে, গবেষণা করিবে এবং তাহার ফলাফল কারিগরদের 
জানাইবে। ইহা বাশীত ডিজাইন এবং ফ্যাসান শিক্ষা দিবার জশ্ত একটি 
জাতীয় ডিজাইন শিক্ষালয় (901928] 90)০০1 ০ [99$873) স্বাপনের 
সুপারিশ কৰে! 


ক্ষুদ্রশিল্পে টেকনিক্যাল সাহাষ্য এবং পরামর্শ দিবার জস্থা ক্ষুত্র শিল্প উন্নয়ন 
সংগঠন (30281] 11740517565 10556101705 01897015811017 ) স্থাপিত 


হইয়াছে । সারা দেশে এই সংস্থাটি ' ১৬টি ক্ষুদ্রশিল্প সেবা সংস্থার (3771911 


স্বাধীনতা পরবর্তী ধূগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৮৯ 


[1000507165 961105 [1190100698) গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে শিল্প পরি- 
চালনা এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে শিক্ষারান করিতেছে । কলিকাতা, দিল্লী, 
বোশ্বাই এবং মাপ্রাজে চারটি আঞ্চলিক পরীক্ষাকেন্দ্র (86810121 63008) 
00100165) স্থাপিত হইয়াছে । ইহার! মেকানিক্যাল, রাসায়নিক এবং 
ইলেক্ট্রিক্যাল শিল্পের পরীক্ষার কাজ করিবে । 

চতুর্থত, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়সমস্া বহিয়াছে। উৎপন্ন ভ্রবোর 
স্নিদিষ্ট মান না থাকায় এবং মধ্যবর্তী লাবসাধীদের "অস্তিত্বের দরুন কুটির ও 
ক্ষুদ্রশিল্লে মালিকের! তাহাদের পণ্যসামগ্রীর ন্াধ্য দাম পায় না। মুদ্রান্ষীতির 
দরুন সাধারণ লোকের ক্রয্ক্ষমতা হাস পাওয়ায় চাহিদা হ্বাস পাইয়াছে। 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকেরা ন্যায্য দাম পাইবে । রপ্তানী প্রসাব 
করিয়া চাহিদা বৃদ্ধি করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা "মাছে । আন্তজাতিক প্রানিং 
দল বৈদেশিক বাজার প্রসারেব জন্য রপ্চানী উন্নয়ন অফিস স্থাপনের সুপারিশ 
কবিবাছে। বহির্বাজারের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজার নুদ্ধির 
চেষ্টা করিতে হইবে । ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম সম্ভাব্য বাজার কারণ 
ভাবতের জনসংখ্যা আয়তনে বিরাট এবং মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ অত্যস্থ 
কম। অভ্যন্তরীণ বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিয়া 
তোলার জন্য প্রদর্শনী, মিউজিজ্জাম ও স্থুনিপুণ প্রচারের ব্যবস্থা, করা প্রয়োজন । 

পঞ্চমত, বুহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুত্্র এবং কুটির শিল্পকে 
বাচাইয়া রাখা এই শিল্পগুলির একটি বড় সমস্া । অনেক ক্ষেত্রেই কুটির শিল্প 
জাত দ্রবা বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে 
পারে ন'ঃ ইহার জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কুটিব ও 
ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠন করা এবং যতদিন পধস্ত এই শিল্পগুলি প্রাথমিক বাধাসমৃহ 
অতিক্রম করিয়! স্বাবলম্বী হইয়া দাড়াতে না পারে ততদিন পবস্ত বৃহৎ শিল্পের 
উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখা ও বৃহৎ শিল্পগুলিব উপর শুন্ক ধাধ করা অথবা ইহাদের 
ভতু্কী প্রদান করা। ইহা ছাঁড়া পন্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে কর অব্যাহতির 
বাবস্থা করিম়াও কুটির ও ক্ষৃদ্রশিল্পেব প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা 
যাইবে। 

পরিশেষে, বুহ্গায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্য সামঞ্জস্ত বিধান করা! 
প্রয়োজন : অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুত্রারতন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হইতে 
পারে। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র শিল্পের আংশিকভাবে উত্পাদিত ভ্রবাসমূহের বাকী 


২৮২ অর্থনৈতিক উ য়ন 


অংশ বৃহ্দায়তন শিল্পে সম্পন্ন হইতে পারে । ১৯৫৫ সালে জাতী ক্ষুদ্র শিল্প 
, কর্পোরেশন (টব85008] 90911 [10050765 09199181199) গঠিত হইয়াছে ; 
ইহা ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের স্ুবিধাজনক সর্তে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে এবং 
ক্ষ ও বৃহদায়তন শিল্পের মধে) সমন্বয় সাধন করিবে । 

১৯৭৭ সালে প্রতি জেলায় জেল৷ শিল্পকেন্দ্র (010) গঠিত হইয়াছে । 
জেলার ক্ষুত্র 'শল্প মালিকদের ইহা! সকল প্রয়োজন পৃরণ করিবে এবং জেলাব 
উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইবে । 

পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্প (5777411 5০৪1০ 11700031195 01,0৫1 
06 £1৮৩ 6৪1 180) £ ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার নাতি খোষণী করা 
হয়। পারিকল্পনাগুলিতে এহ সরকারী নীতির প্রাতফশন দেখা যাব । গ্রখম 
পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। এহ শিল্পের ডন্গাতি 
হহলে কর্মপংস্থান বুদ্ধ পাইবে, জীবনযাজার মান উন্নত হইবে এবং গ্রামীণ 
অর্থনৈতিক কাঠামোয় অধিকতর ভারসাম্য এবং সুসন্বদ্ধতা দেখা দিবে! 
কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৪৯ কোটি টাক! বায় কর" 
হয়। 

কুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের হইলেও 
প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহাদের সমন্য' সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় অরকানু 
ছয়টি বোর্ড স্থাপন করে- সারাভারত খাদি ও হস্তশিল্প বোড', সারাভার-ত 
তাতশিল্প বোড+ ক্ষদ্রশিল্পী বোর্ড, কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং নারকেল দাউ 
বোড | 

ক্ষদ্রশিল্লে অধিকতর খনদানের উদ্দেশ্টে রাজা অর্থ কর্পোরেশন গঠি ত হয় 
ইহা বাতীত খণদানের ব্যাপারে ক্ষুদ্রশিল্পকে গ্যারান্টি দেওয়” ও ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থ' 
হইতে সরকারের প্রয়োজনীয় ভ্রবাসামগ্রী ক্রয়ের বন্দোবন্ত করার উদেশ্রে 
জাতীয় ক্ষুপ্রশিল্প কর্পোরেশন (019261 9179]| [10001950716 ০0170180100 
স্থাপিত হয়। পরিশেষে, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধামেওক্ষ ও কুটিব শিল্প 
উন্লর়নের চেষ্ট' করা হয় এবং প্রতি ব্লকে একজন করিয়া ব্লক1শিল্প উন্নয়ন অকি- 
সারের পদ স্থষ্টি করাহুয়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশান দলের শ্ব্পারিশ অন্সাবে, 
প্রথম পরিকণ্জনাকালে ক্ষুত্রাশল্পকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করা 'হয়। 

দ্বিতীয় পঞ্ঈবাধ্িকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পানের উপর জোর দেওয়ায়, 


স্বাধীনতা পরবর্তী বুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২০৬ 


ক্ষুগ্ও কুটির শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার নী ত গৃহীত হয়। 
কার্ডে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি কারয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের 
কর্মস্থচী গ্রহণ করা হয়। কমিটি মুপাবিশ দানকালে তিনটি প্রধান নীতির 
কথা ম্মরণ রাখে : প্রথমত : ক্ষুপ্রশিল্লের যান্ত্রিক পরিবর্তনের দরুণ কর্মসংস্থানের 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে না; দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রশিল্লের মূল নীতি হইবে বিকেন্দ্রীকরণ; 
এই জাতীয় শিল্প দেশের সর্বত্র গড়িয়া তুলিতে পারিলে বৃহৎ শিল্পগুলির এক- 
দেশজনিত অসুবিধা দূর হইবে । তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কর্মপংস্থান 
বৃদ্ধি করিতে হুইবে। দ্বিতীর পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে 
মোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হহবে । 

কার্ডে কমিটির (১৯৫৫) প্রধান প্রধান সুপারিশগ্লি এইরূপ £ (১) রা 
সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে যাহাতে তাহারা ক্ষুত্র শিল্পগুলিকে 
সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিতে পারে । সরকার, রাস্্রীয় ব্যাংক ও রিজ্গাব্যাক 
কি পদ্ধতিতে ক্ষুত্রশিল্পগুলিকে সাহায্য করিবে কমিটি সে সম্পর্কে নির্দেশ 
দিরাছে। (২) রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষুত্র শিল্পজাত পণোর সর্বনিম্ন দাম বাধিয়! দিবার 
স্থপারিশ করা হয়-কোন রকম ক্ষতি হইলে রাষ্ট্র তাহ" পুরণ করিবে। 
(৩) ক্ষত্রশিল্প প্রসারের জন্য বুহদায়তন শিল্পজাঁত পণ্যের উপর শুল্ক ধাধ করিতে 
হহবে। ইহা ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্র সংরক্ষণ ক:রয়া ক্ষুদ্র শিল্পকে 
পাহাধ্য করিতে হইবে । (৪) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উনমন্বনের জন্য একজন 
বিভাগীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রিগ্তর রাখিতে হইবে । (৫) সমবায়েব উপর ষথোচিত 
গুরুত্ব দিতে হইবে; সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুত্রশিল্প সংস্থাগুলিকে কাচামাল 
সরববরাহ করিতে হইবে; স্মবায় সমিতির মাধ্যমেঠ কেনাবেচ: করিতে 
হইবে । ৬) কৃষি খণের মতো ক্ষুদ্র শিল্পে খণ সরবরাহের সামগ্রিক দায়েত্ব 
বিজাঞ্ড ব্যাংক গ্রহণ করিবে, ক্ষুদ্র শিল্পে ঝণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বাই ব্যাংকের 
কাষপরিধি সম্প্রসারিত করিতে হইবে । 

তৃত্তীয় পরিকল্পনায় কর্মনংস্থান বৃদ্ধি ও আয়বণ্টনের আধকতর ₹মতা। 
সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পগুলিকে 
উন্নত টেকনিক প্রবর্তন করিয়৷ উহাদের গতিশীল করিবার নীতি গ্রহণ করা 
হয়। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাধস্থচী বপায়ণের ক্ষেত্রে 
পাচটি নীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয় (১) কর্মীদের উৎপাদনশীলতা 
বৃদ্ধি ও উৎপাদনব্যয় হাস করা; (২) অর্থলাহায্য, বিক্রয় রেয়াৎ এবং 
সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা শরীরে ধীরে কমানো ১ (৩) ছোট 


২৮৪ অর্থনৈতিক উর্নয়ন 


ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিকাশ সাধন করিয়1] আঞ্চলিক শিল্প- 
বৈষম্য হাস করা; (৪) বুহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাৰে ক্ষুদ্র শিল্পের 

বিকাশ সাধন করা এবং (৫) কর্ণ ও কারিগরদের সমবায়ের মাধ্যমে 
ংগঠিত করা । 


তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের জন্য ২৬৪ কোটি টাকা বরাদ্ধ 
করা হয়। ইহা ছাড়া সমষ্টি উন্নয়ন কার্ষস্চীতে আরও ২* কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হয়। ওই সময় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পধাতে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ 
ছিল ২৭৫ কোটি টাকা । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্পসম্পফ্িত কার্ধস্থচীর তিনটি ডদদেশ্থয 
ছিল 2 (১) ক্ষুত্র শিল্পগুলিকে কাধক্ষম করিয়া তোলা এবং উচ্চমানের 
পণ্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেস্তে ওই শিল্পগুলির উৎপাদন-কৌশলের ক্রমোরতি 
সাধন করা; (২) শিল্পেব বিকেন্দ্রীকরণ করা৷ এবং (৩) কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহের 
বিকাশসাধন কবা। এই উদ্দেশাযগুলি কার্ধকর করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্লেব দক্ষতা 
বুদ্ধি করা প্রয়োজন এবং বুহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রশিল্পগুলি 
যাহাতে পাল্লা দিতে পারে সেইজন্য তাহাদের শুক্ক বিষয়ক সুবিধা অব্যাহত 
রাখা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পধাতে ২৯৩ কোটি টাকা 
বরাদ, করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ২৫০ কোটি টাকা । বেসরকারীখাতে 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৬০ কোটি টাকা। 


- পঞ্চম পরিকল্পনার অন্য তম প্রধান উদ্দেশ্য হইল দারিদ্র্য দুরীকরণ। এই 
উদ্দেশ্য সাধনে ক্ষুদ্র শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা আছে কারণ অতিরিক্ত এবং 
পূর্ণতর কর্মপংস্থানেব সুযোগ স্ষ্ট্ি করিয়া এই শিল্প পবিকল্পনার উদ্দেশ্য 
সাধনের বিশেষ সহায়ক। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও কুর্টির শিল্পের 
কারস্থটী রূপায়ণে নিম্নলিখিত নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়! হইয়াছে : (১) 
'নৃতন নৃতন উদ্যযোক্রাদদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে যাহার দরুন কর্ম- 
সংস্থানের সর্বাধিক সুযোগ কৃষ্টি হইবে ; (২) ক্ষুত্্র শিল্পে নিযূক্ঞব্যক্তির দক্ষতার 
পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে ; (৩) ক্ষুত্র শিল্পগুলির উত্পাদন-কৌশলের 
উন্নতি করিয়া উহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হুইবে এবং (৪) 
নির্বাচিত উন্নয়ন কেন্দ্রে (2010) ০0069) এই শিকল্পগুপ্সির সম্প্রসারণের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে ৷ পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে 
স্কদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ৬১১ কোটি টাকাবরাদ্দ করা হইলেও প্ররূত ব্যয় হয় 


স্বাধীনত। পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৮৫ 


৩৬২ কোটি টাকা । যষ্ট পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পবাবদ ব্যন্নবরাদ্দ করা 
হইয়াছে ১৪১০ কোটি টাক1। 

উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য (ত০৪10191 [1091910965) 3 যদিও 
ভারতীম্ব অর্থনীতি ভ্রঙ উরয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্খানী, জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় সে এখনো অনেক, 
পিছাইয়। রহিয়াছে । ভারতীয় অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে দেশের 
সকল অংশ সমান উন্নত নয়। কতকগুলি রাজ্য অপেক্ষাকৃত উন্নত আর 
কতকগুলি রাজ্য অনগ্রপর; আবার একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে । দেশের মধো উন্নত এবং অনগ্রসর অঞ্চলের 
সহাবস্থানকে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য বলা হয়। মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য» 
জীবনযাত্রার মানের তারতম্য, ব্যাপক বেকারত্ব, শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার 
অনুপাত প্রভৃতি আঞ্চলিক বৈষ্যমের লক্ষণ। যদ্দি কোন অঞ্চলে বিনিয়োগ 
ধা উর্য়ন প্রয়াস উপেক্ষিত হয় বা অগ্রাধিকার লাভ করে তাহা হইলে 
উন্নয়নের মাঞ্চলিক বৈষম্য ঘটিবে। বিনিয়োগ ব! উর্য়ন প্রয়াস সবত্র 


সমান হইলে সমতাপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন সংঘটিত হইবে "আর ইহার দরুন 
মাথাপিছু আয় বা জীবনযান্রার মানে কোনবূপ আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা 


দিবে না। 
বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু আয় বণ্টন নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান 
হইল ও 


তালিক। £ ১. ১. 


রাজ্য মাথাপিছু আয় স্থচিক (১৯৬০-৬১) 


সব ভারতীয় মাথাপিছু আয় টাকা ৩৩৪.৫৭ ১৭. 


১। দিল্লী ২৬০৫ 
২।. মহারাষ্টু ১৪০" 
৩। পঃ বঙ্গ ১৩৮৪ 
৪। পাঞ্জাব ও হরিক্বানা ১৩৪'৪ 
৫ | গুজরাট ১১৭*৬ 
৬। তামিলনাড়ু ৯৯৪ 
৭ | আসাম ৯৩৮৩৬ 


৮। জ্তিপুর! ৯৮৬ 


২৮৬ অর্থনৈতিক উন্নঙ্জন 


*। হিমাচল প্রদেশ ৯৮১ 
৯০ | কেরাল। ৯৪*১ 
১১ | মহীশৃর ন১-১ 
১২। উত্তর প্রদেশ ৮৮৯ 
১৩। অন্ধ ৮৫*৮ 
১৪। মধাপ্ররদেশ ৮৫৩ 
১৫ উডিয্যা ৮২-৬ 
১৬) বাজস্থান ৭৯" 
৯৭ | বিহার ডি 


উৎস : ভারতীয় আদমস্ত্রমাকী) 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যে মাথাপিছু আয় দিল্লী, মহারাষ্ট 
পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অপেক্ষাকৃত বেশী ; পক্ষান্তরে উহ 
বিহার, রাজস্থান ও উডিষ্যায় খুব কম। 

রুধির উপর 'অতাধিক নিভরশীলতা 'অনগ্রসপরতাব লক্ষণ । ক্লষিব উপর 
নিরশীল জনসংখ্যার জাত'য় গড হঈল ৬৮৬ শতাংশ ; কেরালার রৃষিনি্ভব- 
শীল জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র ৪৮৬ শতাংশ, উহার পর আছে পঃ বংগ, 
তামিলনাডুঃ পাঞ্জাব হবিয়ানা এবং মহারাষ্ী। কৃষিনির্ভরশীল জনসংগা। 
সর্বাধিক হইল বিহারে, ৮**৪ শতাংশ উহার পিছনে আছে মধ্যগ্রদেশ; 
উডিষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ । নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার অনুপাত অধিক হলে 
উহাকে উন্নয়নের একটি লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে | মহারাষ্টে মোট 
জনসংগ্যার ৩১*২ শতাংশ, শহরাঞ্চলে বাস করে; উহার পিছনে আছে তামিল- 
নাড়ু গুজর[ট, উড়িষ্যা, আলাম ও বিহার । মোট শিল্পে নিষৃক্ত জনসংখ্যার 
অনুপাত সবাধিক হইলে পঃ বঙ্গে_উহার পিছনে আছে মহারাষ্ট্র, কেরল, 
গুক্তরাট, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, রাজস্থান, আপাম, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ । 


১৯৬৫ সালে ৭৫টি বৃহৎ শিল্পগো্তীর [অধীনে ৫৩৩টি ড় শিল্পকারখান। 
ছিল; উহাব মধ্ো ২৮লষ্ট কারখানা ছিল মাত্র তিনাট রা পশ্চিম বঙ্গ 
(১৫২টি), মহারাষ্ট্র (+১ট) এবং তামিলনাড়ু (৬৫টি); আবার পশ্চিমবঙ্গের 
বিভি জেলার শিল্প উন্নয়ন অসমান | ১৫২টি শিল্পপ্রতি্ঠানের্‌ মধে 1 


হাওড়া, হুগলী ২৪ পরগণা এবং বর্ধমানে ১২৪টি অবস্থিত। অন্থরূপতাবে 


মহারাষ্ট্রের ৭১টি শিঞ্ঞ কারখানার ৪৯টি ব্স্বাই-থানা অঞ্চলে অবস্থিত। 


স্বাধীনতা পরবর্ত যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৮৭ 


যেসকল রাজো অধিকমাত্রায় নগরীকরণ ঘটিয়াছে সেখানে মাধাপিছু 
'আয় যথেষ্ট উচ্চ । বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যেমন বৈষম্য রহিয়াছে সেইবপ 
একই রাজ্যের বিভির জেলার মধ্যেও তীব্র বৈষম্য দেখ! ষায়। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা ধায় ষে ১৯৬১-৬২ সালে কলিকাতায় মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ « 
টাকা কিন্ত পুরুলিয়া জেলায় তখন উহা ম উহা মাত্র ১০৭ টাকা ছিল | 

আঞ্চলিক ্ বৈষম্যের কা কারণসমূহ £ 8 নিক্ললিখিত কারণে আঞ্চ 
বৈষম্য ঘটিয়া ধাকে। প্রথমত, বিকাশমান অর্থনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থান 
অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাজ প্র প্রভাবিত করে উন্নত অর্থনীতিতে উহার প্রভাব 
অনেক কম) প্রাকৃতিক দম্পর্দের নৈকটা জলবায়ু ও কষি-উৎপাদনের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়া ভৌগোলিক অবস্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাথক্য ঘটায় । 
শিল্পস্থাপনে কতকগুলি অঞ্চলের 'মবস্থানগত সুবিধা থাকায় শিল্পসমৃহ ওই 
স্থানে আকুষ্ট হয়। লৌহ ও ইম্পাত শিল্পঃ তৈল শোধনাগার প্রভৃতি শিল্প 
সে সকল অঞ্চলে স্থ'ংপিত হইবে সেখানে অবস্থানগত স্ববিধ' আছে । 
ঘিভীয়ত, এতিহাসিক দিক ৬ধকে দেখা যায় যে ভারতে বুটিশ শাসনকাল 
হইতেই অনগ্রপর এল।কার অস্তিত্ব স্বর হয়। যে সকল হঞ্চলে শিল্প এ বাঁণিজা 
প্রনাবের সম্ভাবনা ছিল ইংরেজর। ,দইসব অঞ্চলের উন্নয়নে সহায় ত করে; 
পাশ্চমবঙ্গ এবং মহ]রাষ্ট্র এই ছুইট প্রদেশকে ইংরেজ শিল্পপাতগণ শিশেষ পছন্দ 
করেন । লভড" কণওতাালিশ প্রবতি ত জমিধারি প্রধার প্রভাবে গ্রামগুলি শিংস্থ 
হইতে থাকে, এই ভূমিবাবস্থা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল ২ বৃটিশ যুগে সমান 
বিনিয়োগের দরুণ কতকগুলি অঞ্চল সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল 
অনুন্নত থাকিল্বা যায়। তুতীয়ুত উন্নত অঞ্চলে নূতন শিল্প প্রতিষ্টা করিলে 
উপকাঠামোগত সুবিধা (107550000019%1 20৬21008905 ) যথা পরিবহন, 
পিছ্বাং, দক্ষ অ্রমিঞ, বাজার ইন্যাদি পাওয়া যায়। তরকারী স্টগ্যোক্রারা 
সাধারণত বাহক সুবিধা লাঁভেব উদ্দেশে উন্নত অঞ্চলে বিনিয়োগ কবে । 
ইহার ফলে উন্নত অঞ্চল অধিকতর উনুত হয় আর অনগ্রলর অঞ্চল মাবও 
পিছিয়ে পড়ে। পরিশেষেঃ স্বাধীনতা লাভের পরও আঞ্চলিক বৈষম্য বুদ্ধি 
পাইতে থাকে এই কারণে যে কতকগুলি রাজ্য এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দয় 
নাই; ইহ ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কলুষি-কৌশল প্রয়োগের দরুন যে সবুজ 
বিপ্রব সংঘঠিত হয় তাহা সবত্র গ্রলারিত হয় নাই । 

ন্াঁকবিচারের দ্রিক থেকে বলা যায় যে অসম উন্নয়ন ক্ষতিকারক । আয্ম- 
বৈষম্য যেমন অবাঞ্চিত সেইকপ উন্নত ও অনন্ত অঞ্চলের সহাবস্থান অকামা। 


২৮৮ অর্থনৈতিক উর্য়ন 


আঞ্চলিক বৈষম্য ঘটিলে উহা অনগ্রপর অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অসস্তোষ ও 
বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের হ্যষ্টি করে যাহা পরিণামে দেশের দায়িত্বের পক্ষে 
বিপজ্জনক হুইক্সা ্রাড়ায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার বিদ্রোহ এবং 
বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক বৈষমোর বিষময় পরিণতি । 

আঞ্চজিক বৈষম্য ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা £ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা- 
সমুহের অন্ততম লক্ষ্য হইল আঞ্চলিক বৈধষমা হাস কর এবং স্বদম আঞ্চলিক, 
উন্নয়ন ক্ুনিশ্চিত করা । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে কোন বাপক 
উরয়ন পরিকল্পনায় অনগ্রসর এলাকার বিশেৰ প্রয়োজনগুলির প্রতি যখোচিগ 
দুটি দিতে হইবে । বিনিয়োগকাঠামো এরূপ করিতে হইবে যাহার দরুন 
সুষম আঞ্চলিক ভন্বয়ন হইতে পারে । এহ ডর্দেশ্ট সাপনের জন্য তিনটি 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে £ প্রথমতঃ "দশের বিভিন্ন অংশের জনগণের 
প্রত্যক্ষ কল্যাণের সঙ্গে জডিত কার্ধস্থচীর উপর জোর দিতে হইবে; 
দ্বিতীয়ত, কোন কারণে কোন অঞ্চলে উন্য়ন ব্যাহত হইলে সেখানে বিশেষ 
কার্ধস্থ্চী গ্রহণ করিতে হইবে; তৃতীয়ত, বিকেন্দ্রীভূত শিল্প উন্নয়নের জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহা পরে অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষভে উন্নয়নের 
অন্থকল অবস্থার স্থষ্টি করিবে । 

তয় পরিকল্পনার কাধস্থটশ এবপভাবে প্রস্তত কর? হয় যাহাতে বানু 

অঞ্চলের ভর্য়ন বৈষম্য হ্রাস কর! যায়, যদিও ইহ] সমযসাপেক্ষ ব্যাপার | 
পরিকল্পনায় এরূপ, কাধস্থচী গ্রহণ করা হয় যাহী অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর 
এলাকায় উনয়ন সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিবে। কৃবির আত্যন্তিক উন্নয়ন, 
গ্রামীণ শিক্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, রাস্তা পরিবহন, জল সরধরাহ, শিক্ষার 
স্থযোগ এবং তপশীল জাতির কল্যাণমূলক কাস্থটী এই কার্যস্থচীর অস্ততুক্ত! 
আঞ্চলিক বৈষম্য কমাইবার জন্য প্রথম তিন পরিকল্পনায় যে সকল উল্লেখযোগ্য 
কাজ করা হইয়াছে তাহা হইল : (৯) অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য অধিক 
পরিমাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রদান, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের: প্রকল্প স্থাপনে 
অনগ্রনর এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদ্দান, (৩) নাগাভূমি এবংউিত্তর প্রদেশে 
পূর্বাঞ্চলের মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য বিশেব সাহায্য প্রদান] (৪) অনগ্রসর 
অঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদদের লাহসেন্স দানে অগ্রাধিকার দান এবং 
(৫) শহরাঞ্চলে শিল্পতালুক স্থাপন । | 

যদিও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ভারতে পরিকল্পনার একটি প্রধান ডে, 
চতুর্থ পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সচেতনভাবে বিশেব দৃষ্টি দেওয়] 


স্বাধীনতা পরবর্তা যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৮৯ 


হয়। ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এই 
সময়ে সরকারের কাছে উদ্বেগের কারণ হইয়া দেখা দেয়। সমস্যাটি খুবই 
জটিল এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা পখাযে স্ুসন্বদ্ধ প্রয়াস চালাইয়া ইহার 
মোকাবিলা করিতে হইবে । 

চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সমস্ত সমাধানের জন্য কতকগুলি কারস্থ্চী গ্রহণ 
করা হয়। 

প্রথমত, 'মাঞ্চলিক বৈষমা হাসেব জন্য কেন্দ্রীয় সাহাধ্য প্রদানের ব্যাপারে 
অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। মাথাপিছু আয় জাতীর গড 
অপেক্ষা কম হইলে সেহ রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সাহাযোর ১০ শতাংশ দিবার 
নীতি গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় বিভার, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, উডিষ্যা, 
রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ সুবিধা লাভ কবে। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর 
পার্বত্য অঞ্চলের জনগণও বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহাযোর সুবিধা লাভ কবে। 
দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্থাপণের নীতি অব্যাহত থকে । 
চতুর্থ পরিকল্পনায় অনগ্রসর অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শিল্পপ্রকল্পে বিনিয়োগের ভন্যয 
মোট ব্যয়ের ৭৭ শতাংশ প্রদান কর: হয়। ভীত, পরিকল্পনা কমিশন 
বাজা সরকারগুগছলকে জেলার ভন্নরনের জন্য কেলঃ পধায়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিতে নির্দেশ দেয়। পরিশেষে ২২৪টি অনগ্রসব জেলা চিহ্নিত করা 
হইয়াছে যাহারা সরকাবী অর্থ২সরববাহ-সংস্থা থেকে সুবিধাজনক স্ুদের 
হারে ধণ পাইবে । 

ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণ (2:00501101. ০1 170191) [10000507169) : 
পৃথিবীর সকল দেশে শিল্লোন্রয়ন মান নয়। পযাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা 
সত্বেও অনেক দেশে শিল্পোন্নয়ন হয় নাই ; কাবণ যাহারা শিল্পায়নে পথিকুৎ 
হইয়াছিল তাহারাই অধিকতর শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছিল । 
এই সকল শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া! অনুন্নত দেঁশগুলি 
শিল্পপ্রসার করিতে পারে নাই । অর্ধোরত দেশগুলির উন্নয়নের প্রাথমিক 
অবস্থায় সংরক্ষণেব সাহাযো দেশীয় শিল্পকে বিদেশী সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের 
প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে । প্রাধযিক পধায়ে যদি শিল্পকে 
রক্ষণ দেঁওয়! হয় তাহ! হইলে কালক্রমে ইহার বৈদেশিক শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারিবে । সুতরাং শৈশব অবস্থায় শিল্পগুলিকে 
লালন-পালন করিতে হইবে, বাল্যকালে তাহাদের রক্ষা করিতে 
ভূুইবে এবং বয়্ঃপপাপ ভইালে _এ্তিয়োশিতার,. সা ানির+- করিতে. উযেএ০৭ 


২৯, অর্থনৈতিক উর্নয়ন 


সংরক্ষণের ফলে যে সাময়িক ক্ষতি হইবে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সে ক্ষতি 
পোষাইয়া যাইবে । ভারতের নায় অর্ধোরত দেশ সম্পর্কে এই যুক্তি বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজা। 

১৯২১ সালে শিল্পসংরক্ষণের প্রশ্নটি বিবেচনার উদ্দেশ্তে ভারত সরকার 
প্রথম ফিস্ক্যাল কমিশন (15081 98013155107.) নিয়োগ করে। ইতি- 
পূর্বে কোন ফিস্ক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় নাই। 

স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী পণ্য আমধানীর 
উপর বাধানিষেধ আরোপ করাকে সংরক্ষণ বলে; সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি 
আছে, ইহাদের মধ্যে শুল্ক (৫100069) এবং অর্থপাহায্যই ($4514155) 
প্রধান । বিদেশী ত্রবা আমদানীর উপর শুক্ক বসাহলে বিদেশী পণ্যের দাম 
বাড়িবে আর ইহার দরুন দেশীয় উতৎপাঁধকেরা বিদেশী উতপাদকের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, খদি দেশীয় শিল্প বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সঙ্গে আণটিয্বা! উঠিতে না পারে তাহা হইলে সরক!র সংগৃহীত 
কর হইতে দেল্পীয় শিল্পকে অর্থ সাহাধা করিতে পারেনঃ ফলে অপেক্ষাকৃত 
কম দামে দেশীয় উত্পাদকের!-বিদেশী উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে । উপযুক্ত শুন্ধনীতির দকণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাতি হইতে 
দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিয়। শের অর্থনে তিক উময়নে সহায়তা করা হয়। 

১৯২১ সালে এগারোজন সাশ্যবিশিষ্ঠ ক্িস্ক্যাল কমিশনের সভাপতি 
ছিলেন স্যার “ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। কমিশশ ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে 
বিভেদমূলক সংরক্ষণনীতি (1015011701721105 70791906101) গ্রহণের সুপারিশ 
করে। ইহার নর্থ সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দে ওয়া হৃইবে শা, সংরক্ষণ দেবার 
সমম্ব বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে কোন শিল্প সংরক্ষণ পাইবার যোগা । 

রক্ষণ লাভে যোগ্যতা বিচারের তিনটি মূলনীতি ছিল : প্রথমত, শিল্পটির পক্ষে 
স্বাভাবিক সুবিধা (0800151  ৪081085€) থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ পর্যাপ্ত 
পরিমাণে কাচামালেব 'যাগানঃ যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের যোগান, বিস্তৃত 
বাজার প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, শিল্পটি এরপৃ হাওয়া চাই যে 
সংরক্ষণ ব্যভীত ইহার উন্নয়ন সম্ভব নয় অথবা! জাতায় বৃহত্তর স্বার্থের থাতিরে 
বত দ্রুত প্রসার লাত করা প্রয়োজন বিনা সংরক্ষণে তাঁহ। সম্ভবপর নয় । 
তৃতীয়ত, শিল্পটি এরূপ হাওয়া চাই যাহা সংরক্ষণ পাইয়া অনুর ভবিষ্যতে এমন 
উন্নত হুইম্া উঠিবে ষে তখন উহ[৷ বিনা সংরক্ষণেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার 
সম্পবশিল পটাতে পারিবে | 


স্বাধীনতা পরবর্তণ ঘুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৯১ 


ইহা! ব্যতীত যদি আশা করা যায় যে শিল্পটি অদূর ভবিস্যতে দেশের সমগ্র 
চাহিদা পুরণ করিতে পারিবে অথবা উহ! দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্প অথবা মূল 
শিল্প তাহা হইলে সংরক্ষণের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। 
এই শুক্ষণীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা কর! হইয়াছিল। এই নীতি 
অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং দেশে শিল্পায়নের আদৌ অনুকূল ছিল না । অবশ্য সরকার 
ফেশের অঞ্চটনতিক উন্নয়নের *:₹:5 15 পাবে ইহাকে গ্রহণ করে নাই। সংরক্ষণ 
পানে ওই তিনটি মূলনীতির কঠোর প্ররোগের ফলে অধিকাংশ শিল্পই সংরক্ষণের 
সুবিধা লাভ হইতে বঞ্চিত হর। এই শ্ুন্ক নীতিতে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত 
শি্পগুলিকেহ সংরক্ষণ দেওয়। হব, নৃতন শিল্প স্থাপনের কোঁন প্রয়াস দেখা যায় 
শ!| অবশ্থ আমরা মাশা করিতে পারি শা যেবিদ্েশী সরকার "তাহার সাম্রাজ্য- 
গাপী স্বার্থ সংকুচিত করিয়। ভারতীয় শিল্সের স্ুযোগস্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া 
্বে। অবশ্ত হছা অনপ্পীকাধ যে এহ শুকনীতি কিছু পরিমাণে ভারতের শিল্প 
পপ্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে । এহ অতাভাত্তক ও সীমিত সংরক্ষণের দরুন 
লীহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি করেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গাডয়া ওঠে । 
দ্বিতীর বিশ্বদৃদ্ধের মম শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা প্রায় লোপ পায় । 
[্ধৰ ফলে এইপ্রস্াব শ্বাভাবিক সংরক্ষখেব স্ষ্টি হইরাছিল এবং তার স্থযোগ 
হয়া শিল্পপতিগণ নূতন শিল্প গডিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাছ্ের মনে 
আশংকা ছিল যেযৃদ্ধোত্তৰ কাঁপে অবাধ প্রতিযোগিতাব ফলে নবগন্িত 
'শল্পগুশি ধ্বংস হইয়া যাইনে। ৯৭৪০ সালে ভারত সরকাব ঘোষণা করেন 
থে যুদ্ধের সময় স্থাপিত সুশংগগ্ঠিত শিল্পগুলিকে হুদ্ধোন্তর গে সংরক্ষণ দিবার 
বাবস্থা করা হইবে । 
নৃতন ফিস্ক্যাল নীতি, ১৯৪৯-৫০ (িও%/ 1558] 91155, 1949-50) 
-৯৪৮ সালে শিল্পনীন্তি ঘোষণায় উপযুক্ত ফিস্ক্যান্স নীতি প্রবর্তনের প্রাতি- 
শ'তি দেওয়া হইয়াছিল এবং তদস্থপারে ১৯৪৯ সালে ভি টি কুষ্ণমাচারীর সভা- 
পতিত্বে একটি ফিস্ক্যাল কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫০ সালে কমিশন তার 
রিপোর্টপেশ করে । 
পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পের সবাশীন উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে উপযুক্ত শুক্ধনীতি প্রবর্তন কর! প্রয়োজন ৷ দেশের বৃহত্তর 
উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতিকে বিচার করিতে হইবে ; অর্থাৎ 
সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হইবে শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন। শুন্ধনীতি একপ হইবে 


২২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সামগ্রিকভাষে উৎপাদন ব্যবস্থা উপ্নত হয়। মাত্র 
কয়েকটি বিশেষ শিল্পের বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন ইহার লক্ষ্য হইবে না। এই পটভূমিকাস্র 
বিচার করিলে বলিতে হইবে যে সংরক্ষণ উদ্দেশ্য নয় জাতীয় কল্যাণ 
বৃদ্ধির উপায় মাত্র। 

প্রথম ফিস্ক্াল কমিশনের বিভেদমুূলক সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্যে ছিল 
বৈদেশিক প্রতিষেগিতায় পর্যন্ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় 
রাখিতে সহাম্বতা করা । অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি 
প্রস্তুত করা ইহার লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে এই নৃতন ফিধক্যাল কমিশন 
সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় শুন্কণ।তির বিচার করিয়াছে। এই 
কমিশন ভারতের শিল্পোন্য়নের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! শিল্পসংরক্ষণ শীতি 
নির্ধারণ করিয়াছে । সংরক্ষণ যে দেশের শিল্পবিকাশের একটি উপায় 
এ সম্পর্কে কমিশন সচেতন ছিল । স্মৃতরাং বলা যাইতে পারে যে পূর্বতন 
ফিস্ক্যাল নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ নীতি (৫666151%6 [0701601- 
101), অপরপক্ষে নুতন সংরক্ষণ নীতি হইল উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ নতি 
(৫6%6101061108] 07096601107) ; দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ 
বিবেচনা! করিয়া নূতন ফিস্ক্যাল নীতি নির্ধারিত হইয়াছে । 

সংরক্ষণের উদ্দেশ্তে নূতন সংরক্ষণ নীতিতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে তিনন্ডাগে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে। প্রথমত, প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহ : এহ সব 
শিল্পগুলিকে সম্পূ সংরক্ষণ দিতে হইবে; ইহাতে ব্যয় যত বেশীই হোক 
না কেন, আধিক ক্ষতি যতই হোক না কেন, সরকারকে তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে । দ্বিতীয়তঃ মূল ও ভারী শিল্প ; এই শিল্পগুলিকে কি পরিমাণ 
রক্ষণ দিতে হইবে তাহা ট্যারিফ কমিশন কিছুকাল পর পর 
বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দানের ব্যাপারে 
ট্যারিফ কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । সংরক্ষণ দানে কোন 
কঠোর নীতি অন্সরণ করিবার প্রয়োজন নাই । তৃতীযুত, অন্যান্য শিল্প £ 
মূল ও ভারী শিল্প ছাড়! অন্যান্য সকল শিল্প এই শ্রেণীর তভু্ত | ইহাদের 
মধ্যে যে সব শিল্প পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাইবে অথবা যাহারা 
মুল শিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক তাহাদেরও সংরক্ষণ দেওয়া উচিত। শিল্পের 
অর্থনৈতিক স্থবিধা, সংরক্ষণ ব্যয় এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ 
দেওয়া! বা ন| দেওয়ার নিষ্পত্তি করিতে হইবে । 

সংরক্ষিজ শিলের জৎপর দ্রেবেরে সহিত প্রতিযোগী ঠবদেশিক ভ্ুবোর 


'শ্বাধীনত! পরব ঘুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২৪৩ 


উপর আমদানী শুদ্ধ স্থাপন করা হয়। এই আমদানী শুষ্ক সঞ্চয় করিয়া 
একট উন্নয়ন তহবিল গঠশ করিতে হইবে এবং যেসব শিল্পকে অর্থ সাহাষ্য 
করা প্রয়োজন তাহাদিগকে এই তহবিল হইতে অর্থ সাহাযা কর! হইবে। 

শিল্পে সংরক্ষণ দিবার সকল সমদ্যার বিচারবিষ্লেষণের জন্য একটি স্থায়ী 
ট্যারিফ কমিশন গঠনের সুপারিশ ও এঈ ফিস্ক্যাল কমিশন করিয়াছে । নুতন 
ট্যারিফ কমিশন কিভাবে +:৭ করিবে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ ফিস্ক্যাল কমিশন 
দিয়াছে । যেসব শিল্পে সপ্তার আানক পাইবাঁর এবং অভ্যন্তরীণ বিস্তৃত 
বাজার লাভের সুযোগ আছে কিন্তু কাচামাল বিদেশ হইতে আমদ।নী 
করিতে হয় সেগুলিকেও সতবক্ষণ দিয় বিকাশ করিতে হইবে। কোন 
শিল্পকে লংরক্ষণ দান করিলে যদি পেই শিল্পজাত সামগ্রী দেশের সম্পূর্ণ 
অভ্যন্তরীণ চাহিদা] মিটাইতে না পাবে তধাপি সংরক্ষণদ্দানে কোন প্রকার 
বাধা থাকিবে না। শিল্পকে সংবক্ষণ দ্রিবার সময় অভ্যন্তরীণ বাজারের 
চাহিদ? ছাড়াও বিদেশে সেই শিল্পজাত ড্ব্য রপ্তানী করার কোন সম্ভাবনা 
শ্মাছে কিন। তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করিতে প্রভূত পবিমাণে মূলধন প্রয়োজন সেগুলিকে প্রথম হইতেই সংরক্ষণের 
প্রতিশতি দিতে হইবে নতুবা কেহই এ ধবনের শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইবে না। 
প্রয়োজন হইলে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীকেও সংরক্ষণ 
দেওয়া! যাইতে পারে; তবে এই ক্ষেত্রে সংবক্ষণ এক সঙ্গে পাচ বৎসরের 
অধিক কালের জন্য দেওয়া! হইবে না । আরও বলা হইয়াছে যে, যখন 
কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে তপন সেই শিল্পের উপর কোন উৎপাদন 
গুদ্ধ ধার্য করা হইবে না। 

সে সব শিল্প সংরক্ষণের স্থবিধা পাইবে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব 
পালন করিতে হইবে । তাহাদের উৎপন্ন জ্্রব্যাদির মান উচ্চ এবং দাম 
স্যাধ্য রাখিতে হইবে । ৃ 

ভারত সরকার এই ফিস্ক্যাল কমিশনের সকল সুপারিশ গ্রহণ করে এবং 
»৯%২ সাল হইতে স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছে । 

এই নৃতন ফিস্ক্যাল নীতি সম্পর্কে বলা হইরাছে যে এই নীতিনৃততন 
দৃষ্টিভংগী লইয়া সংরক্ষণের নূতন নীতি নির্ধারণ করিয়াছে । প্রথম ফিস্ক্যাল 
নীতির সঙ্গে নৃতন ফিস্ক্যাল নীতির চারটি মূল পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, 
পূর্বতন ফিস্ক্যাল কমিশন যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাকে প্রাতি- 
রক্ষামূলক সংরক্ষণ বল! হয়ঃ অপর পক্ষে নুতন ফিসক্যাল নীতিকে উন্নয়ন- 


হ৯ও অর্থনৈতিক উন্নগনন 


মূলক সংরক্ষণ বলা হয়। পূর্বতন ফিস্ক্যাল নীতিতে সংরক্ষণকে দেখা 
হুইয়াছিল একটি লক্ষ্য হিসাবে কিন্তু নৃতন নীতিতে ইহাকে দেখা হইয়াছে 
একটি উপলক্ষ্য হিসাবে-_যাহার মূল লক্ষ্য দেশের সামগ্রিক উন্নয্রনের বিকাশ 
সাধন। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন ফিস্ক্যাল নীতি অনুসারে বিভিন্ন শিল্পকে পৃথক 
পৃথক ভাবে দেখা হইয়াছে কিন্তু নূতন ফিস্ক্যাল নীতির দৃষ্টিতে বিভিন্ন 
শিল্পকে 'এক অধগ্ড পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে দেখা হইয়াছে। তৃতীয়ত, 
পূর্বতন ফিস্ক্যাল নীতিতে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিলে তবেই সেই শিল্পকে 
সংরক্ষণ দেওয়া হইত কিন্ত নৃতন ফিস্কাঁল নীতিতে এই সব সর্তকে মানদণ্ড 
হিসাবে গ্রহণ কর] হয় নাই ।জা। তব আছিক উরয়নেব সঙ্গে জড়িত সকল 
শিল্পকেই সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । চতুর্থত, নৃতন ফিস্কাল 
নীতিকে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে ন1। 
এই নূতন ফিস্ক্যাল কমিশন যখন তার রিপে।ট পেশ করে তথনে। অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা] গৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্ত পরিকল্পিত অর্থনীতিব আদর্শ সম্থথে 
রাখিয়া এই নৃতন ফিসক্যাল নীতি গৃহীত হইয়াছিল । 
নূতন ফিসক্যাল নীতিতে সংরক্ষণদানের কথাই বল! হইয়াছে কিছু 
রক্ষণ নীতির অবসান সম্পর্কে কমিশন কিছুই নির্দেশ দেন নাই । উন্নয়নের 
প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু দশর্ঘক!ল সংরক্ষণ 
চালু রাখা শুধু অপ্রয্বোজনীয়ই নয়, উহ] দেশের বুহত্তব স্বার্থের পরিপস্থীও 
হইতে পারে । বেসরকারী শিল্ে দীর্ঘপ্কায়ী সংরক্ষণ কায়েমী স্বার্থের সি 
করিতে পারে । দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাধীন শিল্প হলেই যে সংরক্ষণ ধান 
করিতে হইবে এই নীতিও ঘৃক্তিনঙ্গত নয় কারণ পরিকল্পনাধীন প্রতিটি শিল্পের 
সংরক্ষণের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। 


স্পা শি 





স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প-নীতি ২০৫ 
অনুশীলনী 


১। সমালোচন! সহকারে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর। 

২। ১৯৫৬ জালের শিল্পনীতির বৈশিষ্টযগুলি কি কি? ১৯৪৮ সালের 
শিল্পনীতির সহিত ইহার কোন মূল পার্থক্য আছে কি? 

৩। ১৯৭৭ সালের শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন! কর। 

৪। ১৯৮০ সালেব শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর। 

৫ | বিকাশমাণ অর্থশীতিতে রাষ্্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগুলি 
বর্ণনা কর । 

৬। রাষ্ট্রীয় কাববার পবিচাশনার পদ্ধতিগুলি কিকি? উহাদের মধ্যে 
কোনটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি মনে কর? 

৭| বিকাশমাণের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা 
'আলোচশা কর। 

“| বৈদেশিক মুনধন ব্যবহারের সপর্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা 
কর। 

«| বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারতে সরকারী নীতি কি তাহা আলোচনা 
কর। 

১০1 ভারতীয় শিল্পে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি কি 
কি” এ সম্পর্কে সবকারী নীতি কি? 

১১। ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুত্রায়তন শিল্পের ভূমিকা আলোচনা! কর । 

১২। ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সমস্যাগুলি কিকি? ওইগুলি কি 
ভাবে সমাধান করা যায় তাহা আলোচনা কর। 

১৩। ভাবতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে ক্ষুত্রশিল্পের উন্নতির জন্য যে 
সব কার্সস্থ্তী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ কর। 

১৭|। ভারতের বিভির অঞ্চলে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহার কারণসমূহ 
ব্যাখা কর। পঞ্চবাত্িক পরিকল্পনাসমূহ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে কতথানি 


কার্ধকর হইয়াছে তাহা আলোচন। কর | 
১৫। ভারতে নৃতন ফিস্ক্যালনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। 


পৃরাতন নীতির সহিত নূতন নীতির পার্থক্য কোথায়? 


অষ্টম অধ্যান্ 
পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান 


(16110800115 005 01217 ) 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশিয়োগ করিবার মতে মূলধনের উৎস হইল 
দুইটি, একটি অভ্যন্তরীণ উৎস আর অপরটি বৈদেশিক উৎস । 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উৎস হইল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত স্থ্টি। অর্থনৈতিক 
উদ্ধস্ত বলিতে বোঝায় মোট জাতীয্র উৎপাদন এবং মোট ০োোগের পার্থক্য | 
উন্নতিকারী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কম হওয়ার কারণ হইল মুলধনের 
স্বল্পতা । মুলধন অল্প বলিম্না বিনিয়োগ কম হয় আর বিনিয়োগ কম হওয়ার 
ফলে উৎপাদন কম হয়। অর্থনৈতিক উদ্ধত্ব বৃদ্ধি করিবার ছুইটি উপায় আছে_- 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অথবা ভোগ হাস করা । জাতীয় উত্পাদন প্রদত্ত ধরিয়া 
অগ্রসর হইলে অর্থনৈতিক উদ্ত্ত সর্বাধিক করার উপায় হইল ভোগব্যয়কে সঙ্ধু- 
চিত করা। সোভিয়েত রাশিয়া .ভাগকে কঠোর ভাবে হাস কবিষা বিস্মম্ব- 
জনকভাবে মূল ও ভারী শিল্পেব দ্রুত সম্প্রসারণ করিয্াছিল। কিন্তু পোভিষেড 
রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্রী শাসনে ভোগকে যতখানি হাস করা সম্ভব হইয়াছিল, 
ভারতের মতো! গণতান্ত্রিক দেশে তাহা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া ভারতে 
মাথাপিছু আয় খুব কম এবং জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্ত রকমের 
নীচু; ভোগকে অধিক হাস করিলে উহা দক্ষতা হাসের কারণ হইয়! 
দাডাইবে। 

শুধূমাত্র অর্থনৈতিক উদ্ত্ত সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, সেই উদ্বত্ত দক্ষতার সঙ্গে 
ফিস্ক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে একত্রীকরণ করিতে হইবে। জনগণের মধ্যে 
দেশপ্রেমের প্রভাব গভীর হইলে উদ্বন্ত সংগ্রহের উদ্দেস্তে সরকারের ফিস্ক্যাল 
নীতির বিরুদ্ধে ন্যুনতম অসস্ফোম দেখা দেয় এবং উদ্বৃত্ত একত্রীকরণ অপেক্ষারুত 
সহজ হয়। অর্ধোক্ত দশে জাতীয় আয়ের অন্গপাত কৃষি হইতে 'আসে আর 
সেই কারণে কৃষি হইতে অর্থনৈতিক উদ্ধ ত্তও বেশী হয়। দেশে মর্থণৈতিক 
উন্নয়ন যত তরাপ্থিত হইতে থাকিবে, শিল্পের ক্ষেত্রে জর্থনশৈতিক উদ্ব তের 
পরিমাণ ও অনুপাত ততই বুদ্ধি পাইতে ও কৃষির ক্ষেত্রে হাস পাইতে 
থাকিবে । কাঁষ হইতে যে অর্থনৈতিক ডৎভ্ডের সষ্টি হয় তাহার বৃহত্তর অংশ 
খাজন।, আদ ইত্যাদি হিসাবে মহাজন, জমিদার, জোতদার ও ফড়িয়া প্রভৃতির 
হাতে চলিয়া যায় । এই অর্থনৈতিক উদ্ধত্ত বিনিয়োজিত হইলে দেশের উন্নতি 
ভ্রুততর হয় কিন্ত কার্ধত:ঃ তাহা না হইয়া ওই উদ্ুত্তের অধিক অংশই ব্যয় হয় 
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'অপ্রয়োজনীয় ভোগে। কৃষি উদ্ত্ত উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহৃত না 
হওয়ার কতকগুলি কারণ আছে £ প্রথমত, কৃষিজাত দাম তীব্রভাবে ওঠানামা 
করে বলিয়া রলুষিতে উদ্বত্তের বিনিয়োগ ব্যাহত হয়) দ্বিতীয়ত, জমিতে বিনি- 
যোগ করিলে যতখানি প্রতিদান পাওয়া যায়, নদে খাটাইলে অনেক বেশী এবং 
দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়; তৃতীয়ত, ক্লষকের জীবনযাত্রার মান এত নীচু এবং 
সেই তুলনায় খাজনার হার এতো বেশী যে সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তন চাষ 
প্রবর্তন না হইলে মার খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে ন!। 

অর্থনৈতিক উদ্ধত্ত স্থষ্টি ও একভ্রীকরণের পর উহা স্ডোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে 
এবং তারপর বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের মধ্যে যখাযথভাবে বণ্টন করিতে 
হইবে। উদ্ধভতবিনিয়োগের সময় নয়োগ পছন্দ (০০০৪[১৪(1০৪] 1100016- 
706 )5 সময়-পছন্দ (01716 10161576106) এবং ভৌগোলিক পছন্দ (05111001121 
0196160০০ ) এই তিনটির তুলনামূলক বিপ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 
নিয়োগ-পছন্দ বলিতে বোঝায় দেই সকল কাধ বৃদ্ধির ন্্রযোগ যাহা অতীতে 
উপেক্ষিত হইয়াছে কিন্তু দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্তে যাহাদের জন্প্রসারণ 
বিশেষভাবে প্রয়োজন । সময-পছন্দ বলিতে বোঝায় কোন উৎপাদন খাতে 
বিজিয়োগ করিলে প্রতিদান পাইতে কতো! সময় লাগিবে। বিনিয়োগের 
সময়সীমা জমিতে পারিলে বিনিয়োগের ঠিকমত বণ্টন সহজসাধ্য হয়। 
ভৌগোলিক পছন্দ বলিতে বোঝা শিলের এক্সপ বিশ্যাসকরণ যাহাতে অনগ্রসর 
ও উপেক্ষিত অঞ্চল শিল্পস্থাপনে অগ্রাধিকার লাভ করে এবং শিল্পোশ্লত অঞ্চলে 
শবতন শিল্পস্থাপনে বিধিনিষেধ ধার্ধ করা হয়, এইভাবে দেশে সুষম শিল্পায়ন 
সুনিশ্চিত করা যায় । 

বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের অভ্থ্স্তরীণ উতৎসগুলি ইইল (১) করঃ 
(২) খণ গ্রহণ এবং (৩) ঘাটতি ব্যয় এবং ইহাদের সামগ্রিকভাবে ফিস্ক্যাল 
অস্ত্র বলা হয় । 

ফিস্ক্যাল নীতি (515০81 7০1০5): সরকারের ফিস্ক্যাল ন'তি 
অর্থাৎ করধার্ধ, খণ গ্রহণ বা সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত নীতি) অর্থনীতির সংরক্ষণ 
অথব1 উন্নয়নে সহায়তা করে। উরয়নের উদ্দেশ্তে ফিস্ক্যাল নীতির 
প্রশ্নোগ খুবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা । কেন্ন সমধিত ফিস্ক্যাল শীতি 
উন্নত দেশে প্রয়োগ করিয়া উন্নয়নের হারকে সংরক্ষণ কর হয়; পক্ষাস্তরে 
অর্ধোত দেশে ফিস্ক্যাল নীতি উন্নয়ন হার ত্বরাদ্িত করিবে। কেনসীয় 
'অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয়হার কমানে এবং ভোগপ্রবণতা বাড়ানোর অস্ত্র হইল 
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ফিস্কাল নীতি ; কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের সমস্যা ঠিক উহার বিপরীত ; এখানে 
সঞ্চয় কম এবং ভোগপ্রবণতা বেশী বলিয়! সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং রা 
প্রবণতা কমানো প্রয়োজন । 

অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের জন্য ফিস্ক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য । 
ফিস্কাল নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে চারভাবে প্রভাবিত করে ; (১) ইহ! 
সম্পদ বন্টনকে প্রভাবিত করে; কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার ব্যয় 
বৃদ্ধিকরিলে সেই ক্ষেত্রে সম্পদসমূহ প্রবাহিত হইবে, অপর পক্ষে করধা 
করিলে সেখান হইতে সম্পদসমূহ বাহির হইব] যাইবে); (২) হহা আয়- 
বণ্টনকে পরিবতিত করে; করবাবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করিলে 
অপধবা সবকারী বায়ের অধিক অন্থপাত নিম্ন গয়-বান্তিবর্গের কল্যাণের জন্য 
বায় করিয়া আয়বণ্টনকে প্রভাবিত করা যায়; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারী 
ব্যস়্ বুদ্ধি করিয়া শ্রমের পেশাগত গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায়. জমির উপর 
কর ধার্য করিয়া জমির মালিকানা বণ্টন প্রভাবিত কর! যায় এবং শিলে মাহাষ্য 
(51951) প্রদান করিয়া বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার হ্বাস 
রদ্ধি ঘটানো যায় । (৩) উহ! মূলধন গঠনে সহায়ত! করে; বেসরকারী বিনি- 
যোগ, সরকারী বিনিক্বোগ বা বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বারা মূলধন গঠন হইতে 
পারে। ধনীর্দের অপচয়মূলক ভোগবায় হাস করিবার ফিস্ক্যাল পদ্ধতি সর- 
কার কতৃক মূলধন গঠন সুনিশ্চিত করিবে | (৪) ইহা মৃদ্রান্কীতি রোধ করে ; 
ফিনক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে মুদ্রাস্থীতি রোধ করা যায়। 
কর (8580090): উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের সব কয়টি পদ্ধতির 
প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইলেও করধার্ধের দ্বারা সম্পদ সংগ্রহই সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন 
ও প্ররুষ্ট উপায় । শিরিগি 5 পদ্ধতিতে করব্যবস্থা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেঃ 
(৯) ইহা অপচয়মূলক ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সম্পদকে ভোগ হইতে বিনি- 
য়োগের দিকে প্রবাহিত করে, (২) করব্যবস্থা সম্পদ জনগণের কাছ হইতে 
সরকারের হাতে স্থানান্তরিত করিয়া সরকার কর্তৃক মূলধন গঠন সুনিশ্চিত 
করে, (৩) ইহ] সঞ্চয়ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করে; €৪) হা বিনিয়োগের 
গঠনকে প্রভাবিত করে, (৫) ইহা ধনবৈষম্য হাস করে এবং ৬) অর্থনৈতিক 
উচ্ত্ত একত্রিত করে। 

ভোগ্যপস্ভের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা! হাস করিবার রঃ উপায় হইল 
করব্যবস্থা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত আনন বৃদ্ধি পায় আর 
সেই কারণে ভোগ্যপণোর চাহিদা বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ করধনীদের 
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আয্বের একাংশ সরাইয় লইয়া ভোগ হাস করে আর পরোক্ষ কর ধনী ও দরিদ্র 
উভগ্ন শ্রেণীর ভোগক্ষমতা হ্রাস করে। এইভাবে করব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ 
ব্যক্তিগত ভোগ হইতে সরকারী বিনিয়োগে স্থানাস্তরিত হয় । ইহ] ছাড়া, 
করের মাধ্যমে সরকার মুদ্রাম্ফীতির চাপ নিষ্বন্ত্রণ করিতে পারেন। করব্যবস্থা 
বর্ধিত আয়ের একাংশকে বাহির করিয়! দিয়া মোট চাহিদ্রাকে হাস করিয়া 
মোট যোগানের সমান করে । 

করব্যবস্থা শুধুমাত্র রেভিনিউ অর্জনের পন্থা নয়, ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগে 
প্রণোদনা দিবে । করবাবস্থা অনিক গতিশীল হইলে উহা? সঞ্চয় ও বিনি- 
যোগ ব্যাহত করিবে | প্রতভাক্ষকর এরপভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে 
উহা বর্ধিত আয়ের একাংশ কাটিয়া লইলেও যাহার। বিনিয়োগের উদ্ছেস্টে 
সঞ্চয় করে তাহাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া দেয় । এই ব্যাপারে সম্পত্তি 
কর বা বায়কর আয়কর অপেক্ষা শ্রেয়। জম্পত্তিকর বা ব্যয়কর ভোগ 
সংক্চিত কবে কিন্তু উচ্চহারে 'আয়কব সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ব্যাহত করে! 
কব অব্যাহতি, বিবেটঃ ও কনসেসানেব ব্যবস্থা করিয়! করব্যবস্থা বিনিয়োগে 
প্রণোদনা দিয়া থাকে । আন্থরূপভাবে পরোক্ষকর 'অপচযুমূলক ভোগ হাস 
করিবে কিন্ধ এবূপ হইবে ন! যে উহা দাম বাড়াইয়া উৎপাদন ব্যাহত করিবে । 

ধিকাশমান অর্থব্যবস্থায় করে সাহায্যে সম্পদ সরকারী ক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত 
করিয। উহার অপিকতর উৎপাদনশীল বাবহার সুনিশ্চিত করা যায়। এইকূপ 
দেশে স্বল্প সঞ্চয় এবং স্বল্প বিনিয়োগের ছুষ্টচক্র ভেদ করিয়া বাহিরে আমিবার 
উপায় হইল জরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি কর]। বেসরকারী উদ্যোগ প্রধানত; 
ক্ষদ্র কারবাব এবং ভোগ্যপন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নিষুক্ত থাকে এবং পুন- 
শিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিষাণ সঞ্চয় শ্ষ্টি করিতে পারে না । ইহা ছাড়া 
ব্যবসায়লন্ধ সঞ্চয় ফটক, সোনা, সম্পত্তি প্রভৃতি অন্থৎপাদনশীল কাধে বিনিয়ে!- 
জিত হুইবার প্রবণতা দেখা দেয়। আয়, সম্পত্তি, বায় এবং মুনাফার উপর 
কর বসাইয়1! সরকার বধিত আয়কে নিজ হস্তে স্থানাস্তরিত করিয়া উৎপাদন- 
শীল বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করিবে । 

করব্বস্থার সাহাষ্যে বিনিয়োগের গঠন পরিবর্তন করা যায়। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে অর্ধোরত দেশে করব্যবস্থার একটি কাজ হইল বেসরকারী উদ্যোগকে 
অধিকতর উৎপাদনশীল দিকে প্রবাহিত করিতে উৎসাহ প্রদান করিবে। কর 
অব্যাহতি, রিবেট এবং বিশেষ স্ববিধাদানের ব্যবস্থা করিয়া সরকার নৃতন 
বৃতন স্থানে শিল্প স্থাপন করিতে শিল্পপতিদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। ইহার 


৬০৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ফলে সনাফ। বৃদ্ধি পাইবে এবং উহু পুণবিনিয়োজিত হইবে । কর এব্পভাবে 
বলাইতে হইবে যাহাতে পুণবিনিয়োগযোগ্য মুলধন ভ্রাসপ্রাপ্ত না হয়; 
করলব্ধ অর্থের একাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ, পরিবহন প্রভৃতি ধাতে ব্য 
করিয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধার্ধ ব্যয় (0511)5849) বৃদ্ধি পাইলে অন্থ- 
কূল পরিবেশ স্থষ্টি হওয়ায় বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হইবে। 

অর্ধোকত দেশগুলিতে যে উতৎ্কট ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় গতিশীল 
'্রতাক্ষ মাধ্যমে তাহা হ্রাস কর! যায়। পুরে অর্থনীতিবিদর্দের ধারণা ছিল 
যে দেশে ধনবৈধমা থাকিলে সঞ্চয়ের হার অধিক হইবে কিন্ত বর্তমানে এই 
ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

অর্ধোরত দেশে অবশ্য করপদ্ধতির কার্ধকারিতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ । 
প্রথমতঃ এইনব দেশে গ্রামের এক বৃহত্তর অংশ প্রত্যক্ষ বিশিময় প্রথার দ্বার] 
অভাব পূরণ করে অর্থাৎ আধিক লেনদেন বহিভূত ক্ষেত্র (1071101051055৫ 


56০৫০:) ব্যাপক আর ইহা কর ধার্ষে আওতার বাহিবে। ছিতীয়ত, দেশের 
অর্ধিকাংশ লোকের জীবনযাকঞ্জার মান অত্যন্ত নীচু বলিয়া করের সাহায্যে 


অধিক অর্থসংগ্রহ করা প্রায় 'অসস্ভব। তৃতীয়ত, করধার্ষের একটা সীমা 
মাছে, (দেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংকুচিত হবে এবং 
কর ফাকির প্রবণতা বুদ্ধি পাবে । 

সরকার যদি স্বয়ং বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়! উন্নয়ন প্রবর্তন করিতে 
আগ্রহী হয় তাহাঁ.হইলে ঘাটতি ব্যয় অপেক্ষা কর 'মাদায় অধিকতব বাঞ্চনীয় 
আবার বরাদ ব্যবস্থার (79110928178) মত প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দ্বারা ভোগ সংকুচিত 
কৰা অপেক্ষা করধার্য শ্রেয় কারণ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ভোগকারীর স্বাধীনতা 
ক্ষপ্ন হয় কিন্ধকু করব্যবস্থায় উহা! "শব্যাহত থাকে । ইহা! ব্যতীত করের দ্বারা 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ্য অশ্যায়ী উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন করিতে 
বাধ্য করাণ যায়। 

ল্তরাং আমরা বলিতে পারি যে করব্যবস্থার সাহায্য এবরপশাবে অর্থ 
সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে উন্নয়নের উপাদানসমূহ সরকারী মালিকানায় 
আমে এবং সেই সঙ্গে বেসরকারী বিনিয়োগের পথ সংকুচিত নী হইয়। প্রসা- 
রিত হয়। শিল্পে পুনধিনিয়োজিত মূলধনের উপর কর অব্যাহতি দিলে বেলর- 
কারী খাতে মূলধন গঠন উৎসাহিত হইবে এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে । 
করব্যবস্থা। একপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহা। সঞ্চতে উৎসাহ ত্র 
করে, ধনীদের বিলাস সামগ্রীও অপচয়মূলক ভোগ খর্ব করে এবং আদ্বৈষম্য 


পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ৩১৯ 


হ্বাস করে। দেশে উন্নয়নের ফলে যে আয় বুদ্ধিপায়, করের সাহায্যে 
উহার কিছু অংশ সরাইয়! ন। লইলে মুদ্রাস্ীতি দেখ! দ্রিবে ; করের সাহাষেঃ 
ব্য়যোগ্য আজের (01913998915 170010৩ ) পরিমাণ কমাইক্ষা মৃক্রাস্কীতি- 
জনিত ফাঁককে সংকুচিত করা যায়। প্রত্যক্ষকর আয়বৈষমা দূর 
করিতে এবং আদর্শ আয়বণ্টন সুনিশ্চিত করিতে পারে। অবশ্য শুধৃমাত্ 
প্রত্যক্ষ করের উপর শির করিলে প্রশ্বোজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না৷ 
বলিয়া পরোক্ষ করও ধার্ধ কর] প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 


কর কাঠামো (7%ম 909০1) কব দুই ধরনেব হয়-_ প্রত্যক্ষ 
কর এবং পরোক্ষ কর । উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিকাশমান অর্থনীতিতে 
করব্যবস্থা উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় সংগ্রহ 
করিবে; অর্থাৎ ইহা গতিশীল হইবে এবং সঞ্চয়ও বিনিয়োগে উৎসাহ দান 
করিবে। নিযে কয়েকটি প্রত্যক্ষ করের আলোচনা কর! হইল £ 


১! আয়কর (0০0710 188)2 অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে গতিশীল আয়করের এক বিশেষ ভূমিকা আছে । আয়কর 
প্রত্যক্ষক্ব বলিরা উহার ভার ধনী শ্রেণীর উপরই বেশি পড়ে । কর প্রদানে 
ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্তপূণ সামগ্রিক ত্যাগ স্বীকার নীত্তির ভিত্তিতে এই কর 
ধার্য হয়, অর্থাৎ যাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা অধিক তুলনামূলকভাবে তাহারাই 
অধিক করিবে । দ্বিতীয্বঃ, প্রযোজন হহলে এই কর সহজেই অধিকতর 
গতিশীল কর! যায়। তৃতীয়ত, ইহ! সংকোচন প্রসারণশীল রাজস্ব--জাণ্ীয় 
আয় বৃদ্ধির সহিত সরকারের রাজন্ব বাটিবে আবার জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে 
রাজম্ব হাস পাইবে । চতুর্থত,ৎ ভারতে ব্যক্তিগত আয়করলন্ধ অর্থ কেন্দ্র এবং 
রাজ্যসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়' হয় বলিয়া ইহা কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের 
মধ্যে ভারসাম্য আশ্য়নে প্রভাব বিস্তার করে। 

আম্নক্কর স্থাপনের সময় লক্ষা রাখিতে হইবে যে উহা যেন কর্ম, সঞ্চয় এবং 
বিনিয়োগের ইচ্ছার পথে বাধা নাহইয় ঈাড়ায়। য্দি ধ্শীরা অপচয়মূলক ভোগে 
রত হয় অথবা ফটকা এবং জমিজমার উপর টাকা খাটায় তাহা হইলে উহাদের 
উপর অধিক হারে কর ধার্ধ করিলেও কর্মোদ্যম হাস পাইবে না। ডানকান 
ব্র্যাক (0817০82. 31801) বলেন আয়কর ধাধ করিয়া! ধনীদের ব্যয় কমাইতে 
হইবে এবং করলন্ধ আয দরিদ্র জনগণের সুবিধার্থে বায় করিতে হইবে । কিন্তু 
যদ্দি ধনীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইচ্ছা! প্রবল হয় তাহাহইলে অধিকহারে আয়- 
কর ধার্ধ করিলে উহ কর্মোছ্ম হ্রাস করিয়া উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করিবে । 


৩০২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


২। ম্ৃত্যুকর (1৩80) [905 ): ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্পত্তি 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বঞ্চিত হইবার পুর্বে এই কর সরকারকে দিতে হয়৷ 
ষৃত্যুকর কর-কাঠামোকে অধিকতর গতিশীল করিয়া আম্মবৈষম্য হাস করে, 
ব্যক্তি প্রতৃত সম্পত্তি রাখিয়া মার! যাইলে মৃত্যুকর স্থাপন করিয়া তাহার 
সম্পত্তির একাংশ সরকারের হস্তে চলিয়া যায় বলিয়া আথিক বৈষম্য হাস 
পায়। দ্বিতীয়ত, বিকাশমান দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত অর্থ 
প্রয়োজন । ম্ৃৃত্যুকর সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির একটি নূতন উৎস। তৃতীয়ত, 
আয়কর ফাকি দেওয়া সহজ কিন্ত মৃত্াকর ফাকি দেওয়া কঠিন এবং 
হহা পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ । এই কর আমকর অপেক্ষী কম 
পরিমাণে ব্যক্তির কর্মোছ্যম হ্রাস করে । পুবপুরুষ-উপাজিত সম্পর্তির উপর 
নির্ভরশীল ন! থাকিয়া নিজেদের অধিকতর কর্মদন্ষ করিতে উৎসাহিত করিয়া 
এই কর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতা রোধ করে। টতুর্ণত, হহা কর 
প্রদান ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যাহাদের কর প্রধাশের ক্ষমতা অধিক 
তাহাদের উপরই এই করের অধিক ভার পড়িবে । খাহাদের সম্পত্তির 
পরিমাণ কম তাহারা এই করের আওতা হইতে বাদ পড়িবে | বুটেনের কলভঠম 
কমিটি স্বীকার কবিয়াছে যে মায়কর এবং মৃত্যুর একই সঙ্গে স্থাপিত হইলে 
বাক্তির কর বহন করিবার ক্ষমতার পঠিক পরিমাপ করা সম্ঠব হঠবে। এহ 
করের বিরুদ্ধে যুক্তি £দখানো হয় যে ইহ। সঞ্চয়ের হ্চ্ছা হ্বাস করিয়া দেশে মুশ- 
ধন গঠন ব্যাহত করিবে । যেব্যক্তি সম্পর্ভি অর্জন করিতেছে মুত্যুাকর তাহার 
সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কমাইবে এবং ভোগপ্রবণতা বাডাঙবে; কিশ্তু অনেক অর্থন]তি- 
বিদের মতে এখ ধারণ। ঠিক নয়? সম্পত্তি অর্জশকারী ব্যক্তি ভবিযুতে মৃতু)কর 
প্রদাণ করে না উহা প্রদান করে উত্তরাধধিকারা । পশ্চিমী দেশগুলির 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে সঞ্চয়ের উপর মৃত্যুকরের গ্রভাথ ষওগানি 
ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা হয়, কার্যত; উহা! তদপেক্ষা অনেক কম 

৩। মুলধনলাভ কর (০9101 09105 18) 2 বিকাশমাঞৰধ অর্থনীতিতে 
আয়বৈষম্য হাস করাঃ ব্যক্তিগত আয়করের কতকগুলি ফুঁটি সংশোধন 
করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেস্তে মূলধন লাভ 
কর ধার্য করা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কর থাকিলেও ভারত্তব র্যততীত অন্ত 
কোন কমনওয়েলতুক্ত দেশে এই কর নাই; ইহার কারণ "আয়” ঈম্পর্কে বৃটেন 
প্রভৃতি রক্ষণশীল দেশের যে ধারণা মূলধন লাভ তাহার মধ্যে পড়ে না; আয় 


হইল কর দিবার ক্ষমতার মানদণ্ড এবং নিয়মিত ভাবে যাহা! অর্জন কর! হয় 
তাহাই আয় কিঞ্ ্লধনলাছ ঠাম্পর্থ আকশ্নিক এবং গ্রোভস (7791010 010555) 


পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ ৩০৩ 


মনে করেন ষে উৎস হইতে আয প্রবাহ রূপে ইহার উদ্ভব নয়- স্বয়ং উৎসকে 
বিক্রয় করায় ইহার উদ্ভব (1% 211565 1001. 85৪. 110৬1 ০0 10100702 [ি0ছা 
(1) 009011510) 6৪ [ি0]8 006 5915 01 076 10010768110 105911), 

কিন্ধ বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন ষে মূলধন বিক্রয় হইতে 
ষে অনিক্মিত আয় উদ্ভৃত হয় তাহাও ব্যক্রির ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে ও কর 
প্রদানের ক্ষমতা বাড়ায়। 

এই করের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলা হয় যে মূলধনী লাভ অন্যান্য 
মায়ের মতো ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুতরাং অন্যান্ত আয়ের মতো 
মূলধনী লাভ করের আওতায় আসিবে ইহাই শ্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, 
অর্থনৈ-তিক উন্নয়নের জগ্ত প্রভৃত পরিমাণ মূলধন প্ররোজন মূলধনী লাভের 
উপর কর ধায করিয়া সরকার তাহার আয় বুদ্ধিব পথ প্রসারিত করিতে 
পারিবে । ডাঃ কালডরের সুপারিশ অন্থসাঁরে ভারতে এহ কর প্রধতিত হয়। 
অবশ্য কর 'অন্ুমন্ধান কানশন ভারতে মূলধন লাভ কর স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল 
শপ! | কমিশন মশে কতক যে এই কর হহতে সম্ভাব্য আয্ব অতি জামান্য এবং 
'শপরপক্ষে উহ ব্যন্দিথ সঞ্ধষ্ষ ও ধিশিষোগের উপর বিরূপ প্রভাব খিশ্কার 
কবিবে। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে বেসবকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত 
করিবার অশ্ুকুল 'আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মূলধন লাভ কর পুনঃস্থাপনের 
পারবঙ্ডে আয়করের হার বুদ্ধি কর[র জন্য কমিশন সুপারিশ করে। দেশের 
শিল্পায়নের জন্য খণপত্রের অবাধ গতিশীলতার প্রয়োজন কিন্তু এই কর উহাতে 
বাধা প্রদান করে । কিন্ত ডাঃ ক্যালডর মনে করেন যে মূলধন লাভকে করের 
আওতার বাহিবে রাখা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য নয় কারণ হহার 
দরুন এক শ্রেণীর করদাতাদের প্রতি পক্ষপাতপৃণ বাবহার করা হয়। 
| সম্পদকর (৬/৩৪10।188)3 সম্পদকর ব্যক্তিগত আয়করের অন্ুপৃরক। 
অর্ধোন্তত দেশে সম্পদ বন্টন অপমান বলিয়! কর অব্যাহতি যথেষ্ট উচ্চসীমায় 
রাখিয়া সমাম্রপাতিক হারে সম্পদকর ধাধ করা হইলে উহ! ব্যক্তিগত আয়কর 
অপেক্ষ। গতিশীল হহবে; এই কর ন্যাষ্য কারণ ইহা করপ্ররদানের ক্ষমতার 
নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সঞ্চয় ব্যবহার করিয়া! সম্পত্তি গঠন করিতে এই কর 
বাক্কিকে প্রশ্রপ্প দেয় শা; এক বিশেষ সীমার উর ইহা সম্পত্তি অর্জনের পথে 
বাধা প্রদান করিবার হাতিয়ার । 

এই করের সপক্ষে প্রধান যুক্তি যে ইহা সমতার (5810) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
কিন্তু উদ্ঘোগ ব্যাহত করে না। সঞ্চিত সম্পত্তির হিসাব হইতে ব্যক্তির কর 


৪৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


প্রদানের ক্ষমতা অনুমান করা যায়, ইহ! এক লক্ষ টাকা অলঙ্কারের মালিক ও 
একজন নিঃস্ববিত বাক্তি কখনই আধিক দিক হইতে তুলনীয় নয়, যদ্দিও. 
উভয়েরই আয় শূন্য এবং দেই দিক হইতে বিচারে উভয়েরই কর প্রদানের ক্ষমতা 
শুন্য । সম্পদকর কর প্রদানের ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গরীব লোকদের 
এই ধরনের কর দিতে হয় না। আয়করের হার অত্যধিক গতিশীল হইলে 
উহা ব্যক্তির কর্যোছ্যোগ ব্যাহত করে কিন্তু সম্পপ্ভির উপর কর ধার্য কর! হইলে 
সেইরূপ কোন বাধার স্থ্টি হয় না। দ্বিভীয়তঃ, আয়কবের সহিত সম্পদ কব 
ধার্য করা হইলে কর প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়ে। শুধুমাত্র আয়কর থাকিলে 
লোকে অলঙ্কার ইত্যাদির মধো আয় আবদ্ধ রাখিয়া কর ফাকি দেয়, 
আয় গোপন করা সহজ কিন্তু সম্পদ গোপন করা অস্ুবিধাজনক। অর্থনৈতিক 
ফলাফলের দিক থেকে বিবেচন। করিলে দেখা যায় যে সম্পদ করের এমন এক 
স্ববিধা আছে ঘাহ। আযম়কবেব নাই । আয়কর বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি গ্রহণের 
মনোভাবকে নিরুৎসাহ করে কিন্কু সম্পদকর তাহা করে না। ঝুঁকিবি হীন. 
আয়ের উপর সমানহারে আয়কর ধার্ধ করা হয় বলিয়া উহা ঝুঁকি গ্রহণেব 
উৎসাহ নষ্ট করিয়া! বিনিয়োগ ব্যাহত করে। কিন্তু সম্পদকর সম্পত্তির মূল্যের 
উপর ধার্য হয় বলিয়! উহা ঝুকি গ্রহণের উৎসাহ হ্বাপ করে না। 

এই করের বিরুদ্ধে বল হঘ় মেহহা পার্শ করিবার সময় উৎপাদনশীল ও অন্ুৎ 
পাদনশীল সম্পদের মদে কোনরূপ পার্থকা করা না হইলে উহা ন্যায়সঙ্গত হয় ন. 
নয়। অন্ৎপাদনশীল সম্পদের মালিক সম্পদ থেকে কোনরূপ আয় লাভ করে 
না বলিয়া তাহার পক্ষে কব দেওয়া বিশেষ অন্ুবিধাজনক । অবশ্য ক্যাঁলডর মনে 
করেন সকল প্রকার সম্পন্তিই উৎপাদনশীল | কোন সম্পত্তি খেকে অর্থ আয়, 
ন। হইলেও “মানপিক আয়” অবশ্থই হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের, 
উপর এই কব ধার্ধ করা হইলে দুইবার করদানের (৫০9991০ (2%80101)) 
আশংকা থাকে; ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পদের উপর একবার কর দিবে, 
আবার অংশীদারগণ তাহাদের শেয়ারের উপর কর দিবে । 
৫1 ব্যয়কর (58057160757: ): অধ্যাপক ক্যালডর ব্যক্তিগত ব্যয়ের 
উপর কর স্থাপনের সুপারিশ করেন । ১৯৫৫ সালে ক্যালডর ; বায়কর সমর্থন 
করিয়া তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ /১) 80610010015 282 রচনা? করেন । গ্রেট 
বুটেনে এই কর স্থাপনের জন্য তিনি বৃটিশ সরকারকে অন্থরোধ করেন কিন্ত 
বুটিশ সরকার উহা গ্রহণ করেন নাই | পরে তিনি' এই করকে ভারতীয় কর 
ককঈাাহার অনার করেন এবং আ্াপনের জগ সুপররিশ করেন । কালডর বলেন? 
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যে বিকাশমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে গ্ায়ঃ প্রশাসনিক দক্ষত। এবং অর্থনৈতিক 

প্রভাবের দিক থেকে বিচার করিলে আয়কর অপেক্ষা বায়কর শ্রেয় । ব্যয়করের 
সমর্থনের প্রধান যুক্তি এই যে ব্যক্তির বায়ই তাহার ক্বপ্রদান ক্ষমতার মাপকাঠি 
আয় নয়। ডাঃ লিটল (78106) বায়কর সমর্থন করিয়া বলেন “কাজের মাকারে 
ব্যক্তি সামাজিক ভাগুরে যাহা দিতেছে তাহার তুলনায় ভোগের আকারে 
সামাজিক ভাখার থেকে সে যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই করপ্রদ[নের ভিত্তি 
কর! উচিত।” তৃতীয়ত, বায়কর ধার্য হুঈলে অপচয়মূলক ও বিলাস ব্যয় 
সস্কুচিত হইবে । সঞ্চয়ের ইচ্ছা বুদ্ধি পাউবে এবং মূলধন গঠন উৎসাহিত 
হইবে | 'এই কর বায়সংকোচ করিয়! মুদ্রাস্্ীতি দমন করিবে। বায়কব ধাৰ করা 
হইলে জনগণের "অতিরিক্ত ব্যয় হাস পাইবে বলিয়া মূলধন সঞ্চিত কিন্ত আয়কর 
ধার্য করিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছ] বৃদ্ধি পাইবার কোন ঘুক্তিস্দত কারণ নাই । উহা 
ব্যতীত আর একাদক হইতে ব্যয়কর আয়কর 'অপেক্ষ! শ্রেয় ; “আয়” শব্দটিব প্ররুত 
অর্থ এবং ব্যাখ্যা! সম্পর্কে মতভেদ আছে কিন্তু “ব্যঘ” শব্দটির ব্যাখ্যায় বিশেষ 
মতভেদ নাই । 


মিমেম হিকৃল (171০05) বলেছেন) এই কব ম্যায়বোধেব উপর প্রতিষ্ঠিত 
কারণ বৃহ পরিবারের অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া উহাব উপর -করের বোঝাও 
বেশ হইবে; অবশ্য ক্যালডর ইহার স্টন্ববে বলিয়াছেন যে পাব্রিবাবিক শা- 
তহনের তারতম্য হিসান কবিয়া কব ধায করা সম্ভব । ইহ ছা: বাষকর 
পরিচালন] কব? বেশ কঠিন ; ইহ] এক জটিল কব 'এসং শ্লাদায করাও সহজ এ 
| কৃষিকর (/১£1100100191] 29) 2 বকাশযান দেশগুলি কৃষিপ্রধান এবং 
গ্রামকেন্দ্রিক বলিয়া কুষিকরকে উর্যনের একটি হাতিযার হিসাবে গ্রহণ করা৷ 
যায়। রুষকের ক্রমবর্ধমান আয়ের একাংশ করের সাহাষ্যে কাটিয়া] লইয় 
উহাকে মূলধন গঠনে ব্যবহার করা যাইবে । উন্নয়নের খুলধনের উৎস হিসাবে 
কষিকর একটি উত্তম বাবস্থা; ১৯১৪ সালের পৃধে জাপানে কষিকর অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের এক বড় অশ্ব বলিয়া! গণা হয়েছিল? ভূমিকরের কয়েকটি বিশেষ 
সুবিধাও মাছে; হহা পরিচালন! করা সহজ ; ইহ! জমির মালিকের উপর গতি- 
শীল হারে ধাধ করা যায়; ইহা ব্যক্তির ফটক! কারবারে বা ভূসম্পত্তিতে সঞ্চয় 
ব্যবহার করার প্রবণত। বোধ করিবে । এই করন্তায় বা সমতার নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত; গ্রামীণ উৎস হইচ্ছে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ইহা এক কাধকরী হাতিয়ার । 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগে প্রণোদন। দেয় বলিয়া ইহা! ডৎপাপন ব্যাহত করে না। এই 

সই ৩ 


৬৬ অর্থনৈতিক উপ্নয়ন 
কর স্থিতিস্থাপক, জাতীয় আয় বুদ্ধির সঙ্গে সরকারী রাজন্বও বৃদ্ধি পাইবে, 
এবং সেই সঙ্গে মৃদ্রাম্্ীতি সংকোচে সহায়তা করিবে । 

৯৯৭২ পালে কে. এন. রাজ কমিটি কৃষি জোতের উপর কর ধারের সুপারিশ 
করে। প্রস্তাবিত কর জোতের আয়তন এবং ফসলের প্রকৃতি অন্থসারে গতি- 
শীল হারে ধার্ধ কর! হইবে। প্রথমে ৫০০০ টাকা ও তদপেক্ষা অধিক মূল্যের 
জোতের উপর কর ধার্য করা হইবে, পরে উচ্থী কম মূল্যের জোতের উপর 
প্রনারিত হইবে । প্রন্তবিত কর ধার্য করা হইলে বছরে ২** কোটি টাকা 
আঁয় হইবে । 

পরোক্ষ কর (170011607159790017)) 2 পরোক্ষ কর বা পণ্য কর 
বিশেষভাবে উৎপাদনশীল বলিয়া ইহা! বিকাশমান দেশগুলির উত্নয়নী মূলধনের 
একটি উৎস । উন্রয়নের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
সামর্থ্য অন্ষায়ী ত্যাগ স্বীকার করিবে ইহা কাম্য । পণ্যকর প্রত্যেককে স্পর্শ 
করে। এই কর হইতে প্রভৃত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যায়। 

উচ্চহারে পণ্যকর বসাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায়। 
অর্ধোক্লত দেশে দরিদ্র জনগণের ভোগপ্রবণতা খুব বেশী । জনগণের আয় বুদ্ধি 
পাইলে উহার সমান্রপাতে তাহাদের ভোগব্যয় বুদ্ধি পাবে । যদি অতিরিক্ত 

ভাগ দমন কর) মা যায় ভাহা। ইইলে অতিরিক্ত উত্পাদশ অতিপ্রিক্ত ভোগে 
ব্যয়িত হইবে এবং যুলধন গঠনের জন্য কিছু "অবশিষ্ট থাকিবে না। পণ্যের 
উপর উচ্চহাতর কর নগাইয়া! ভোগপ্রবণ-তা হাস ক্করা মায়। বিলামদ্তরবা বা কম 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসাইয়। উহার উত্পাদন ভ ভোগ হ্রাস করিষা 
বিনিয়োগ তার বুদ্ধি যায়| 

খাণ গ্রহণ (9০0170৬10)3 মভ্যন্থরীণ সঞ্চয় স"গ্রভের দ্বিতীয় পদ্ধতি 
হইল ঝণ গ্রহণ মরি করবা সরকারী র্যন্ন অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে 
স্বেচ্ছারুত সঞ্চন সংগ্রহ করিয়া দেই ফাক বন্ধ করিতে হইবে । খণ করিয়া 
মর্থ সংগ্রহ করা ক্ষতিকারক নয় ধছি দেহ অর্থ উৎপাদনশীল প্রকল্লে 
বিনিয়োজিত হই? উদ্ধভ ক্র করে যাহা হউন পৃরিশেষে মূলধন ও স্থুদ 
মিটানো যাইবে | 

খণ গ্রহণ করাকে কর ধাঁধ কর। অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া মনে করা হয়। কর 
ধার্ষের অর্থ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিন্তু খণ গ্রহণ হইল খেচ্ছামুলক সঞ্চয় । কর 
প্রদানের জন্ত করদাতা কখনই খুশী হয়না কারণ করবাবদ সে যাহা দেয় তাহ। 
আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু খণদাত] স্বেচ্ছায় টাকা ধার দের কারণ 
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সে জানে যে নির্দিষ্ট সময়াস্তে উহা! ফেরৎ পাইবে । খণ গ্রংটতি পূরণের 
বিনিয়োগের ইচ্ছা ব্যাহত করে না কিন্তু কর উহা! করে। 'াপাইয্সা 

খণ গ্রহণ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং উহা সংখ 
পদ্ধতি ও প্রশাসনের উপর | উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে 
পরিমাণ স্বভাবতই স্বল্প হইবে বলিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যন্তরীণ খণ গ্রহণের 
মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায় না! অবস্থ সঞ্চয়ের প্রধান 
ছুইটি উৎস শিল্প এবং কব দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আগ 
বৃদ্ধি পাইবে । উদ্যোক্তার মুনাফা হইল সঞ্চয়ের প্রধান উত্স । বেসরকারী 
উদ্যোগের ক্ষেত্র একপভাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যাহাতে উদ্যোক্তা 
অধিক মুনাফ! অর্জন করিতে পারে । সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা 
উদ্যোক্তাদের সঞ্চয়াকাজকা অধিকতব প্রবল । সঞ্চয়ের দ্বিতীয় উৎস হইল কৃষি, 
উন্নয়নের সঙ্গে কৃষি-উদ্বত্তের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিবে । গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য সার! দেশে গ্রামীণ ব্যাংক 
স্বাপন করা এবং সঞ্চয়ের অন্ুকুলে প্রচারকার্ধ চালানো প্রয়োজন । 

ন্ভ্যন্রীণ সঞ্চয়েব উস হইল তিনটি-ব্যক্তিগত জঞ্চয়, কোম্পানীগুলির 
প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং সরকারী সঞ্চয় । জনগণের ভোগ হাস পাইলে ব্যক্তি- 
শত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে । কোম্পানীগুলি তাহাপ্বে লাভের একংশ উৎপাদনে 
পুননিয়োগ কবিয়? আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু স্বেচ্জামূলক সঞ্চয়ের 
পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যখেষ্ট কম হয় বলিয়া সবকার উদ্বত্ত বাজেট কষ্ট 
করিয়া! বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় করিয়া! থাকে। 


কর ধা বা ঝণগ্রহণ দুই-এরই উদ্দেশ্ত ব্যক্তির আয়ের একাংশ সরাইয়া 
লওয়া যাহার ফলে বাক্তি তাহার বর্তমান ভোগ হাঁস করিতে বাধা হইবে এবং 
কম পরিমাণ সম্পদ ভোগ্যবন্ত উৎপাদনে আর অধিক পরিমাণ সম্পদ মূলধশী 
দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়েজিত হইবে । করধাধের একটা সীমা আছে; সেই 
সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হস পাইবে । সেইজন্য পুরোপুরি 
করের উপর নির্ভর না করিয়া খণগ্রহণ করাও প্রয়োজন হয়; জরুরী 
অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা 
যাইতে পারে। দ্বিভীয় মহাধৃদ্ধের সময় লর্ড কেনস গ্রেট বৃটেনের জন্যা এই 
বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন ; এই ব্যবস্থানুযায়ী 
সরকার ব্যক্তির আয় হইতে এক নির্দিষ্ট অর্থ বাধ্যতামূলক ভাবে কাটিয়। 


কর স্থিতিস্থাপক অর্থনৈতিক উপ্নয়দ 


॥ 


ৎ দিবেন। ভারতে ১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক 


১৯৭ রু য় কিন্ত পর বৎসর উহা৷ তুলিয়া দেওয়া! হয়। 
করে,' ৪ 
র্‌ ্ ৫ বদ্ধ আকারে প্রবর্তন কর। হয় । 


পু ধো প্রভৃত পরিমাণে উদ্ত্ত লৃক্কাক্সিত আছে, 
,ব অন্্যাযী ভারত ও দক্ষিণপূর্ এশিয়ার 
. *4 স্বণের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ। 
এ পুক্কায়ত অভ্যন্তরীণ সঞ্চন্বকে সংগ্রহ করিয়! দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
কাজে লাগাতে পারিলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হইবে। সরকারী করব্যবস্থা 
এবং প্রচারকার্ধের মাধ্যমে প্রয়োজনাতিবিক্ত ভোগ কমাইবার চেষ্টা এবং 
জনগণের বিনিয়োগ চেতনার স্থ্টি করিতে হখণে । 
বৈদেশিক খণ (5০1০16৭ 1,081.) 2 মখ্েণোরত দেশের আভ্যস্রীণ উৎস- 
গুলি হহতে যতই সঞ্চয় সংগ্রহ করা হউক শা কেন, উহ! প্রয়োজনের তুলনায় 
যথেষ্ট হয় না, ঠেহজন্য উন্নয়নকালে বৈধোশক ধণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া 
পড়ে। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বপ্তারত মালোচনা করা হইয়াছে 
বলিরা উঠান পুনরুক্তি করা হইল না । 
বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে লাভ 10081175 ি97)170161£7) ৪৫৩) হ 
আবন্তর্ঈ|5+ বাণিজ্জা হইতে ঘে উদ সগিত হয় তাহ। ভন্গয়নের একটি উৎস 
হইতে প:ওে। দেশটির বাণিজ্য ব্যাপানস ধা অস্কুল হয় তবেই উহা হইতে 
উদ্ত্ত স্কদ হতে পারে । বৈদেশিক বাণজোর লাভ মুলপন গঠনের একটি 
২স হইলেও অর্থনেতিক উন্মনে ডহার ভুমি বিশে গুক্ত্বপৃণ নয় কারণ 
মধ্য প্রাচোর তৈলসমুদ্ধ দেশগুলি ব্যতীত অধিকাংশ অর্ধোরত 
দেশেরই বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকৃল। দ্বিতীয়তঃ এই সকল দেশে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও খুবই কম $উদাহরণন্বরূপ ধলা যায় যে রপ্তানী 
বাণিজ্য ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র » শতাংশ । £বদেশিক বাণিজ্য হইতে 
যে উদ্ধন্ত পাওয়া যায় তাহা দ্বারা সবাসার যে দেধো মূলধন গঠিত হইবে 
এমন কোন শিশ্চগ্নতা নাঈ | বৈদেশিক নাণিজা হইত প্রাপ্ত উদ্বতুকে মূলধন 
গঠনের উপযোগী করিয়। তুলিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, 
অন্বধায় দেশে মৃল্যগ্তর উধ্ব গামী হইয়া মুদ্রাস্্ীতি খটাইবে। 
ঘাটতি ব্যয় 09961016 £171970078): উন্য়নেয উদ্দেশ্যে মূলধন গঠনের 
নুতন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। মোট সরকারী ব্যয় মোট 


পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থান ৩০৯ 


চলতি রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলেই বাজেট ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের 


জন্ত ঘরকারকে থণ গ্রহণ করিতে হইবে অথবা কাগজী নোট ছাপাইসা 
অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে হইবে। 


ক্যাসিক্যাল অর্থনীতিব্দিগণের মতে সরকার প্রতিবৎসরই আয়ষ্যয়ে সমতা 
রক্ষা করিম! চলিবে । তাং দব মতে সরকারী উদ্যোগেই দেশে পূর্ণ কর্ম- 
সংস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়--সবকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর বুদ্ধি করিতে পারে 
না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে । অধিকাংশ দেশেই পূর্ণ 
কর্মমংস্থান নাই, বরং গ্রঠৃত মন্পন অবাবহত অবস্থায় রহিয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল 
অর্থনীতিবিদ্গণের মতে ভোগ ও সঞ্চষ একপর্জে বাড়িতে পারে ন। কারণ দেশে 
পূর্ণ কর্মশংস্থান বিদ্যমান | কিন্তু আধুনিক অ-পৃরনিয়োগ তৰ অঙ্থসারে ভোগ 
এবং সঞ্চয় উভয়5 একসপে বৃদ্ধি পাহতে পারে । মদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান 
বহাল না থাকে দেহ ক্ষেত্রে যাটতি বাষের দধণ উৎপাদন- মায় এবং কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু মূল্যব সমন পাকিয়া যাইবে । কেনসের অভিমত 
এই যে শ্রধুমাঘ্র বেসরকারী বিশিয়োগেব ফলে পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌছান 
যায় শা) সুতরাং অব্যাবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাহবার জন্য ঘাঁটতি 
ধায় সম্পূর্ণ যুক্তিলর্গত। ("দশে বাপক আকারে বেকারসমস্যা দেখা দিলে 
সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে। করধার্ধ 
অপেক্ষা ঘাটতি বায় শ্রেয় কাঁরণ করের পরিমাণ সর্বোচ্চ সঁ"ম ছাডাইয়া গেলে 
উত্পাদন ব্যাহত হইতে পরে । বিকাশমান দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব 
থাকায় এই সব দশে অর্থনৈতিক উন্নষনের জন্য ঘাটতি ব্যয় অপরিহাধ। করও 
ঝণের মাধ্যমে যথেষ্ট জঞ্চষ জংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়। এই সকল দেশে 
ক্রুত শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন টাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে ঘাটতি 
নাজেটের পথ অগ্ঈনবণ কৰা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 

বিকাশমান দেংশ মু দ্াস্কীতির চাপ উন্নষনের সহখোগী। অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিধিদেরা সম্পূর্ণ ভিন মত 
পোষণ করেন। অধ্যাপক কূরিহার। ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা অধোন্নত 
দেশে ঘাটতি ব্যয়ের সাহাষ্যে উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করিবার সপক্ষে অভিমত 
পোষণ করিয়াছেন কারণ তাহারা মনে করেন য্দি ঘাটতি ব্যয় উৎপাদনশীল 
বিনিয়োগে ব্যবহৃত হইলে “মোট প্রভাব?) (91118 866০0 গুণক প্রভাব 
€01001167 805০0 অপেক্ষা! বেশী হইবে কলে দীর্ঘকালীন মুদ্তাস্কীতির 


৩১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


কোন আশংকা থাকিবে না। অপরপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনীতি- 
বিদ্বেরা ধাটতি ব্যকের বিপক্ষে রায় দিয়াছেন কারণ তাহার। মনে করেন ঘাটতি 
ব্যয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত করে। উভয় পক্ষের যুক্তিতে যথেষ্ট সারবতা' 
আছে; উন্নক্নন হার, সঞ্চয় বৃদ্ধির হার, বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা 


ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নিধণারণ করিলে অর্থনীতির 
উপর উহার ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার কর] যায়। 


অর্থনৈতিক উরয়নের হাতিয়ার £০মাবে ঘ|টতি ব্যয়ের ব্যবহার কেন সের 
হাতে স্ুম্পষ্ট আকার ধারণ করে ; অবশ্ত কেন উন্নত দেশের বাণিজাচক্রেব 
পরিপ্রেক্ষিতে ইহার ভূমিকার উল্লেখ করেন) ইহ? ছাডা ঘাটতি বায় যুদ্ধেব 
সময় অর্থসংগ্রহের একটি অপরিহার্য পদ্ধতি । বিকাশমান দেশে অর্থনৈতিক 
উন্নত্বনের ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয্নের ব্যবহার সুরু হয় যুদ্ধোত্তর যুগ থেকে । 

অর্ধোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যযসেব সাহায্যে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা! যায়। ইহা 
উন্নয়নকে দুইভাবে সাহায্য করিতে পারে : প্রথমতঃ দেশে যে সঞ্চয় রহিয়াছে 
তাহা ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে একত্রিত করা যায়, দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলক 
সঞ্চয়ের সাহায্যে ইহা নৃতন সম্পদ স্থষ্টির একটি পদ্ধতি । অধেপন্নত দেশে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক বাধার দরুন বেসরকারী বিনিয়োগের 
পরিমাণ যথেষ্ট হয় না বলিয়৷ উন্লয়ন হার বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারেব উপর 
আসিয়া পড়ে । সরকারী বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে সবকাবেব 
পক্ষে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 

ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে সডক, বেলপথ, বিছ্যু হাসপাতাল, বিদ্যালফ 
প্রভৃতি সামাজিক ধার্ধব্যর (3০9০18] ০%০)6805$) বৃদ্ধি করা যায়। ঘাটতি 
ব্যক্স সামাজিক মূলধন স্থ্টি করিয়া সাংগঠনিক অনমনীয়তা এবং যোগানের 
অচলতার বাধ! দূর করিয়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে পারে । 

ঘাটতি ব্যয় বাধ্যতামুলক সঞ্চয় স্ষ্টির একটি কার্ধকবী হাতিয়ার । ধাটঠি 
ব্যয়ের সাহায্যে সরকার জনসাধারণের হাত থেকে প্ররূত সম্পদ সরাইয়। লয় 
রকার তাহার প্রয়োজনে ঘাটতি ব্যয় করিয়া! দ্রব্য ও সেবা কয় করিলে জন- 
গণের ভোগের জন্ত সামান্ত অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহারা! অধিক পরিমাণে 
সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া, উন্নয়নশীল প্রকল্পে ঘাটতি বায় করিলে 
কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং আর বৃদ্ধি পাইবে। বর্ধিত আয় ভোগ্যপণ্যের 
চাহিদা বৃদ্ধি করে কিন্তু যোগান সেই অঙ্ছপাতে বৃদ্ধি পায় না বলিয়। মূলান্তর 
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বৃদ্ধি পাক্ম এবং সু্রাম্ফীতি দেখা দেত়। এইরূপ অবস্থায় সরকার করের 
সাহাধ্যে বর্ধিত আমনের একাংশ আত্মসাৎ করিয়! লইতে পারে । 

অবঙ্থ যে দেশ তাহার প্ররুত মূলধন বুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই 
দেশে কিছু পরিমাণ মৃল্যন্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । উন্নয়নের উপর মু মুদ্রা- 
স্থশিতির প্রভাব শুভ; ইহ] বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিবে । 


ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে যুক্তি এই যে ইহা! উদ্যোক্তাদিগের আয় বৃদ্ধি করে 
আর ওই শ্রেণীর ব্যন্তর সঞ্চয় প্রবণতা খুব বেশী । মুদ্রাম্্ীতির সময় মূল্য- 
স্তর যে হারে বুদ্ধি পায় মজুরী ও অন্যান্য স্থির বায় সেই হারে বাড়ে না। ইহার 
দরুন উদ্যোক্তার্দিগের মুনাফা বৃদ্ধি পায় যাহা অধিকতর বিনিয়োগ এবং মুলধন 
গঠনে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রান্ষীতি নিদিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদিগের প্রকৃত আয় 
এবং সঞ্চমপ্রবণতা হাস করে। কিন্তু নিদ্দি্ই আয়কারী ব্যক্তিদের সঞ্চয়- 
প্রবণ তা যে হারে হ্রাস পাষ ব্যবসাম্ীদের পঞ্চয়প্রবণতা তদপেক্ষা অধিক হারে 
বুদ্ধি পায় বলিয়] দেশে মোট সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পান । 

ঘাটতি ব্যয়ের প্রভাব জর্ধদাই সম্প্রপারণমূলক | উন্নয়ন যতই অগ্রসর 
হইতে থাকে বিনিয়োগ হার ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিষা প্রতিটি পধা্ে 
অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতে 
থাকিলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে আর লেইজন্য লেনদেন কাষে অধিক 
পরিমাণ টাকার প্রশ্নোজন হইবে । দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অর্থ 
বহিভূত (17010-1)00601590 5০101) ক্ষেত্রের পরিধি হ্বাস পাইবে এবং 
আধিক লেনদেন ক্ষেত্রের (10010901550 96০1091) পরিধি বুদ্ধি পাইবে বলিয়া 
টাকার চাহিদ। বুদ্ধি পাইবে । তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে আয় বৃদ্ধি 
পাইলে জনগণের নিকট নগদ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । চতুর্থত, যদি 
বৈদেশিক সাহাযোর দরুণ আমদানী উদ্ধত (100০7 51185) দেখা 


দেয় তাহা হইলে টাকার চাহিদ1 আরও বৃদ্ধি পাইবে । এই সকল ক্ষেত্রে 
সরকার ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান টাকার চাহিদার পূরণ করিতে 


পারে। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় 'অপরিহার্য। কিন্তু 
ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মৃপ্রাস্কীতি। বিকাশমান দেশে ভোগ- 
প্রবণত খুব বেশি, অপরদিকে যোগান অস্থিতিস্থাপক | মুদ্রাস্কীতিকে একপ 
এক সুন্দরী বলিল্প। মনে করা হয় যে তাহার নিজের গ্রেমিককেই খাইয়া ফেলে। 


১২ অর্থনোতিক উর্রয়ন 


ইহা স্বেচ্ছাম্বলক মঞ্জয়কে নিরুংসাহিত করে। ইহা জনগণকে সঞ্চয় করিতে 
বাধ্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু মৃল্যন্তর বুদ্ধির দরুণ তাহাদের 
জঞ্চয় কর] অধিকতর কঠিন হইয়] পড়ে। একবার ঘাটতি ব্যয়ের অভ্যাস হইয়া 
গেলে সরকার আর উহ৷ হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না যাহার দরুণ সর* 
কারী অমিতব্যয়িতা এবং পরিশেষে মুদ্রান্দীতি ম।রাক্মক আকারে দেখ! 
দিবে । পরিমিত মদ্যপান অন্ুস্থ শরীরের পক্ষে শুভ হইতে পারে । কিন্তু 
একবার যদি সংকোচ কাটিয় যায় তাহ হইলে উহ1 অভ্যাসে রূপান্তরিত হুইয়। 
মারাআ্সক পরিণতি ঘটাইতে পারে । সুতরাং অতি সাবধানতা সহকারে 
ঘাটতি ব্যয় কর৷ প্রয়োজন; মনে রাখিতে হইবে যে মৃছ মুদ্রান্্ীতি 
অবাঞ্থনীয় নয় বরং উহ উন্নয়নের অন্থকূল । 


ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা (9406 1:107105 0100010)0 1109100- 
1108) : ঘাটতি ব্যয় “নিরাপদ সীমা” অতিক্রম করিবার পর মৃদ্রাস্্ীতি দেখা 
দিবে । যতক্ষণ পধন্ত ঘাটতি ব্যয় পরিমিত পরিমাণে করা হয় ততক্ষণ উহা 
নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকে । প্রশ্ন হইতে পারে, ঘাটতি ব্যয়ের নিঝপদ 
সীম! কি এবং উহা কিভানে স্থির কর! হইবে? অন্যভাবে বল। যায়ঃ কোন 
শীতি অনুসরণ করিলে ঘাটতি ব্যয় মূলধন গঠন বৃদ্ধি করিবে কিন্তু মুদ্রান্ফীতি 
ঘটাইবে না? ঘাটতি ব্যয়ের শিরাপদ সীমা নির্ধারণ করিবার সময় নিম্নলিখিত 
বিবয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবেঃ 


১। অর্থনীতির উন্নয়ন হার 2 অর্থনীতির উন্নয়ন হার শিরাপদ জীমা 
নির্ধারণেব অন্যতম প্রদান বিবর । অর্থনীতির উন্নয়ন হহলে ঘাটতি ব্যর রণ 
বুত্র।স্বীতি ঘটবে এ! উপাহরণম্বরপ 'বল। ধার যে অর্থনীতির বারিক উন্নঘন 
হার যদি ৬ শতাংশ ভয় 'এবং দেশে টাকার মো'গান ২০০০ কোটি টাক হয় 
তাহ হইলে বংসরে ১২০ (পাটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করাত্ঠলে কোনরূপ 
প্রতিকূল প্রভাব দেখা পিবে না! যদি ওই পরিমাণ টাকা অর্থব্যবস্থায় 
অন্ুপ্রবিষ্ট না হন তাহা হইলে মন্দা দেখা দিবে । : 

অর্থলেনদেন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি 8 বিকাশমান দেশে একট। বিরাট 
ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয ন।। উয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
সরাসরি পণা বিনিমন্র ক্ষেত্রের পরিধি হাস পাইবে এবং অর্থ ৫লনদেনের ক্ষেত্র 
বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই কারণে টাকার চাহিদ1 বাড়িবে আর টাকার যোগান 
বাড়িলেও উহা মৃত্রান্ষীতি ঘটাইবে ন। 
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৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বুদ্ধি পাইলে বাক্তির নগদ টাকা 
কাছে রাধিবার জন্য টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে | নগদ টাক। কাছে রাধিবার 
জন্য যে পরিমাণ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে সেই পরিমাণ টাকা বাজারে 
ছাডিলে মুদ্রাম্কীতি দেখা দিবে । 

8৪। আমদানী উদ্ধত স্বষ্টিঃ বৈদেশিক খণ গ্রশ্ণ করিয়া অথবা 
সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা বাবার করিয়া আমদানী উদ্ধ্ত স্ষ্টি কৰা যায় অর্থাৎ 
রপ্তানীর তুলনায আমদানী বেশী কর! যায় । সবকাব যে প্রমাণ 'আমদ।বী 
উদ্ধ্ত স্ষ্টি করিতে পারে সেই পরিষাণ নাটতি বায় কর! হইলে মুদ্রাস্ফীতি 
ঘটিবে না। 

৫। পণ্যের যোগান বৃদ্ধি উৎপাদনে স্থিতিস্থবপকত! যহ বেশী 
হইবে, ঘাটতি ব্যয়ের দকন উত্পাদন তত বেশীবুদ্ধি পাইবে এবং মৃল্যস্তর 
তন্চ কম হাবে বাড়িবে। ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মুদ্রাক্ষ্ীতির কারণ হইল 
গপিক টাকা স্বল্প প্রবোব প্রতি ধাবিহ হয়। টাকার যোগান এবং পণ্যের 
যোগানেব মধো যেফকাঁক তাহা বন্ধ হইয়' গেলে পাটতি বায় মার মুদ্দাস্ীতি 
বটাঈবে না। এঈ কারণে সন্নয়নের প্রাথমিক পর্ণাযে সেই ধবনের প্রকল্পের 
উপ “জার দেওুরাব প্রয়োজন যেগানে বিনিয়োগ-উৎপাদন বাববান (89512 
(101) সা ধুধ কম এবং দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। 


ণ 


৬। শ্রমিক সংঘের ক্ষমতা 2 মুল্যন্তব পুদ্ধি পাইলে আমকের ম্ুবী 
রব জন্য ধান্দোলন স্ুক্ত করিবে । আমিক পহঘ বভ বেশী শক্তিশালী 
হহবে, মজুরী হাব তত বেশা বৃক্ষি পাইবে | যতই মজুরী বুদ্ধ পাইবে মুদ্া- 
স্কী!তর চাপ তত তবশী হইবে । বাততি ব্যয়ের সাকলা নশভর কৰে সরকারের 
মজুরী শিয়নত্রণ ক্ষমতা পর | মনবী বৃদ্ধি ৭ করি বতে হইলে পণামূলা 
শিরন্লন করিতে হইবে । 

৭। ভারতে ঘাটতি ব্যয় (00৩6০10 চ17000105 10. [0018 ) ৫ 

ভারতের ডক্নয়ন পরিকল্পনায় শাটাত ব্যয়কে অর্কশতিক উন্নরনের হাতিয়ার 
হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হওয়াছে। প্রধম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
২৯* কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বয় স্থির কর! হইয়াছিল 
প্রধম পরিকল্পণার আগতন খুব বড় ছিল না বলিয়। অর্ধপংস্থানের জন্ত 
অধিক পরিমাণ ঘাটতি খায় কারবার প্রয়োজন “দখা দেয় নাই। অবশ্য প্রক্কৃত- 
পক্ষে ব্যয়ের ঘাটতি পরিমাণ অনেক বেশী হয়। যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য 


৩৯৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


পাওয়! যাইবে বলিম্বা ধর! হইয়ছিলপ তাহা ন1 পাওয়ার ঘাটতি ব্যক্ের পরিমাণ 
হন্ন ৩৩৩ কোটি টাকা । যদিও ঘাটতি বায় স্থিরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী 
হইয়াছিল তথাপি এই পরিকল্পনাকালে কোনরূপ মৃদ্রাস্বীতি দেখা দেয় নাই) 
বরং উহা অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করিয়াছিল । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আত্নতন বড় হওয়ায় এবং অন্তান্ত উতৎন থেকে অর্থ- 

স্থানের যথেষ্ট জুবিধা না থাকায় ১২০* কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধাস্ত কর 

হয। পরিকল্পনার মোট অর্থ সম্পর্দের এক-চতুর্থাংশ ঘাটতি ব্যয় হইতে সংগ্রহ 
কর! হয়। কিন্তু ঘাটতি বায়ের প্রত পরিমাণ স্থিরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা কম 
হয় _উহ] দাড়ায় ৯৪৮ কোটি টাকা । অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের 
অর্থব্যবস্থা +৫* কোটি টাকা পবস্ত (মর্থাৎ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা ) ঘাটতি 
ব্যয়ের চাপ সহ্য করিতে পারিবে । অধ্যাপক সেনয়-এর মতে এই বিরাট 
পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় মুদ্রানীতি ঘটাইয়। চরম অর্থনৈতিক বিপধয়ের স্ষ্টি 
করিবে । সমালোচকদিগের আশংকা যে অমূলক নয় তাহা মুল্যন্তরের অবাধ 
উরধ্বগতি হইতে প্রমাণি ৩ হইয়াছে । মুত্রম্বীতির দরুণ পরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধি পায় 
এবং পরিকল্পনার দুই বসর পরে উহার কাটছাঁট করা হয়। তৎকালীন 
অর্থমন্ত্রী থার্থই বলিয়াছিলেন, ঘাটতি বায় খাছ্চ নয়_ওষধ এবং ওষধের 
মত সামান্ত পরিমাণে উহা গ্রহণ কর। উচিত। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম 
ছুই বংসর ইহাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু হুবল ভারতীয্ব অর্থনীতি 
উহাকে হজম করিতে পারে নাই। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫* কোটি টাক! ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলির! স্থির 
কর! হয়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ হয় ১১৩৩ কোটি টাকা । মে 
পরিমাণ ঘাটতি ব্য কর; হইব বলিয়! স্থির কর] হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি 
ব্যয় উহার দ্বিগুণ হয়। তিনটি বাধিক পরিকল্পনায় ৩৩৫ কোটি টাকা ঘাটতি 
ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির কর হয় কিন্তু উহার প্ররুত পরিমাণ ৬৮১ কোটি 
টাকা হয়। ৃ 

মুল্যন্তরের উত্বগতি রোধ করিবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনাফু ৮৫* কোটি টাকা 
ঘাটতি ব্যয় কর! হইবে বলিয়া স্থির করা হইলেও কাত; ওহ পরিকল্পনীকালে 
২৮৮৯ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় হয়। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনার ১০** কোটি 
টাকা ঘাটতি ব্যয়ের পরিকল্পন! কর! হয় কিন্তু সংশোধিত পঞ্চম পরিকল্পনায় 
ধাটতি ব্যয় ১৩৫৪ কোটি টাকায় স্থির কর! হয়। পরিকল্পনার প্রথম চার 
বৎসরে ১৩৫৪ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়। 


পরিকল্পদায় অর্থ সংস্থান উড 
অন্বশীলনী 


১। উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের উৎস হিসাবে করব্যবস্থার ভূমিকা 
আলোচনা কর। 


২। উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের উত্স হিসাবে অভ্যন্তরীণ ঞণের 
ভূমিকা ব্যাখ্যা কর । 
| ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝ? উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি 
কি? 
৪ | ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা নির্ধারণ করিবার সমম্ন কোন কোন্‌ 
বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে ? 

৫| ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা 
আলোচনা কর। 

৬। ঘাটতি ব্যয় কি সকল ক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতির স্থষ্টি করে? কৌন কোন 
ক্ষেত্রে উহা মৃদ্রান্ফীতি ঘটাইবে না তাহ! আলোচনা কর। 






ললুম অধ্যান্ 
পরিকল্লামা কালে বাণিজা ও জাজদানী-রপানী নীতি 


(71806 810 99181006০01 7১৪977606 [১9110165 01172 1006 [1817 
[7061195 ) 


বাণিজ্যের গুরুত্ব 8 অধ্ধোহত দেশে আয় ও চাহিদার স্বল্পতার দরুণ 
উত্পার্দন যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে না সেইরপ বহিবাণিজ্ের পরিধিও 
সংকুচিত থাকে । প্রাীনকালে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক 
বিছ্বামান ছিল। মুসলমান যুগেও বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজা অব্যাহত 
ছিল। বৃটিশ যুগে ভারত বুটেনকে স্ুথুলভে কীচামাল যোগান দিত আর এই 
সময় হইতে ভারতের বাণিজা ঁপনিবেশিক প্রকৃতির রূপগ্রহণ করে 'র্থাৎ যে 
সব কাঁচামাল এদেশ হইতে বপ্তানী হইয়া বিদেশে যাইত তাহারাই আবার 
শিল্প দ্রবো রূপান্তরিত হইয়া এদেশে আমদানী হইত। পরিকল্পনাকাল হইতে 
ভারতের বহির্বাণিজ্যের গপনিবেশ্িক রূপের অবসান ঘটিয়াছে এবং ধীরে ধীরে 
উহা উন্নত দেশের বাণিজোর রূপ গ্রহণ করিতেছে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হইলে প্রণানতঃ তিনটি কারণে আমদানী বুদ্ধি 
পাঁইতে থাকে £ প্রথম ত:* উন্নয়নেব জন্বা যন্থপাতি, কলকক্তা ও অন্যান্য মুলধলী ডব্ায 
বাপক হারে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অধ্ধোশ্নত দেশে এগুলি 
তৈয়ারী হয় না; 'এই শ্রেণীর আমদানীকে উন্নয়নমূলক আমদাণী বলে। 
নিতীত, বিকাশমান দেশে শিল্পের যে উৎপাদন ক্ষমতাব সৃষ্টি হয় তাহা বজায় 
বাপিবার জন্টে প্রয়োজনীয় দাজসরপগ্রাম আমদানী করার দরকার হয়। মুলধনী 
দব্য চিরস্থায়ী নয় বলিয়া ব্যবহারের দরুন উহার যে ক্ষত্বক্ষতি হয় তাহা পুরণ 
করিবার জন্য বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম আমদানী করিতে হয়। উৎপাদন 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবার জন্য 'এইরূপ আমদানী কর হয় বলিয়া ইহাকে সংরক্ষণ- 
মূলক আমদানী বলে; তৃহীয়তঃ। শিল্পায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন 
পিনিয়োগ কর। হয় তাহা দেশে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে । আয় ও কর্ম- 
ংস্ান যে হারে বাডে ভোগাপণ্যের যোগান সেই হারে বাড়ে না বলিয়া বধিত 
ঢাহছিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানী করা হয়) অনেক 
সময় বিদেশ হইতে ভোগ্াপণ্য আমদানী করিয়। মু্রাস্বীস্টির চাপ দমন করি- 
বার চেষ্টা! করা হয় । 
উল্লিখিত কারণসমূহের জন্ভ বিকাশমান দেশে আমদানীর পরিমাণ দ্রুত- 
হারে বাড়িতে থাকে ও রঞ্ানীর তুলনায় আমদানী বেশী হওয়ায় বাণিজ্য 


পরিকল্পনা! কালে বাণিজ্য ও আমদানী-রপগ্তানশ নীতি ৩১% 


ব্যালেন্স প্রতিকূল হয়। বাণিজ্য ব্যালেন্দের প্রতিকূলতা দৃর করিবার জন্য 
রধ্ানীর পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হুইবে। বৈদেশিক সাহায্যের 
মাধামে সাময়িকভাবে সমস্যার কিছুট] সুরাহা হইলেও স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন, 
সমাধানের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি অপরিহাষ | সাহায্যের ছারা নয়_বাণিজ্যের 
মাধ্যমে উন্নয়নহই (৫6591017961) 09 €2৫৩ 179 ৮ ৪1৫) 'তাই অধেোরনত, 
দেশগুলির মুলমন্ত্র । 

পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (0:19 
চ০801165 01 11)01,75 0175150 17200 08117)6 11) ১121) 10611009): 
পরিকল্পনাকালে ভারতের বহির্বাগিজ্যের নিম্ললিশিত বৈশিষ্টাগুণি দেখিতে 
পাওয়। যায় 2 

সাম্প্রতিক কালে ভারতের বহিবাণিজোর প্রধ(ন বৈশিষ্ট্য হইশ ধহিবাণিজোর 
পরিমাণ ও মূল্যের শভুতপূর্ব বৃদ্ধ ১৯৮৩৯ সালে ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২১ কোটিটাক 1, ১৯৭৭-৭৮ সালে উহাৰ 
পরিমাণহয় ১৯,৭৪৪ কোটি টাক!) হভার মধ্যে আমদার্নীর মূল্য ছিল ৬* ৪৮৬, 
কোট টাকা মাব রপ্তানীর মূলা ছিল ৫৩৭০৮ কোটি টাকা। যদিও বৈদেশিক 
বাণিজোর পরিমাণ বহুল প'রমাণে বুদ্ধ পাহয়াছে কিন্ধ এখনেো। উহা জাতীয় 
আয়ের মাত্র * শতাংশ । 

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকালে ভারতীয় বহিবাণিজ্য, গুপনিবেশিক রূপ পরি- 
বতিত হইম্বা গিরাছে। ভারত এখন বিদেশে কেবল কাচামালই মরবরাহ 
করে ন। বহু শিল্পজাত পণ্য ও বপ্তাশী করিয়া থাকে । আমদাশীব ক্ষেয়েও 
বিদেশী শিল্পজাত পণ্যের অনুপাত হাস পাইয়াছে এবং যন্ত্রপাতি ও কাচামালের 
আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, সার, যন্ত্রপাতি, 
কীচা পাট, কাচা রখার, পরিবহনের যঙ্্পাতিঃ কাচাতৃল?, খনিজ তেল, রাসা- 
পলক পদার্থ, পশম, তামা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রধান । রন্তানী দ্রব্যের 
মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, ঢা, স্থৃতীবস্ত্র, লৌহ আকরিক, ম্াংগানিজ, ইঞ্জিশিয়ারিং 
দ্রব্যাদি, লৌহ ও হম্পাত, চামড়াব দ্রব্য, মদ ও কফি প্রধান । 

তৃতীম্ঘত, সাম্প্রতিক কালে ভারতের বহিরাণিজ্যে দেশানুষায়ী গতির 
লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটয়াছে। পুবে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে 
যুক্তরাজ্যের সর্বপ্রধান স্থান ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সাল পধন্ত যুক্তরাজ্য ও মাকিন 
ুক্তরাষ্্র ভারতের প্রধান ক্রেতা ছিণ কিন্তু পরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
বর্তমানে পুর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানী বিশেষভাবে বুদ্ধি 


৩১৮ অর্থনৈতিক উরস্কন 


পাইতেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে আমদানী বাণিজোর গতি বিঙ্লেষণ করিলে 
দ্বেধা যায় ষে ভারতের যোগানফার হিসাবে মাকিন ফৃক্তরাষ্ট্র প্রথম ইরান 
দ্বিতীয় ও পশ্চিম জার্মানী তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া, 
জাপান, ইতালী, দৌদ্দি আরব এবং বেলজিয়াম হইতে আমদানী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদাশী বাণিজ্যের গতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
দেখা যায় ঘষে জর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে ডলার অঞ্চল । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে স্টালিংঅঞ্চল বহির্ভূত দেশ, স্টালিং 
অঞ্চল এবং ওইসিডি দেশসমূহ (0072). 

চতুর্থত, পূরে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ভিত্তি সংকীর্ণ ছিল কিন্ত 
বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাপক নয়, এই অভিযোগ আর করা 
চলে না। পুর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল 
ছিল আর চা, পাট ও স্থৃতীবস্ত্র দ্বারাই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের মাত্র ২৫ 
শতাংশ এবং লৌহ আকরিক, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, চামড়া ও 
চামড়ার দ্রব্যের গুরুত্ব ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে। 

পঞ্চমত ভারতের বহির্বাণিজ্যে স্থলবাণিজ্যের অগ্পাত খুবই কম। 
আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই জনপখে পরিঢালিত হহন্বা থাকে । 
১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের মোট বহির্াণিজ্যের ৯৮ শতাংশ সন্বুদ্ূপথে 
চলিত। অবশ্য পাকিস্তান স্থ্্ি হওয়ার পূর্বে যাহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্াা ছিল 
পূরে তাহ! বহির্বাণিজ্ো বূপাস্থরিত হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা 
বুদ্ধি পায় । কিন্তুপাকিসন্তানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক 
না হওয়ায় ছুই দেশের মধ্যে বাণিজোর পরিমাণ খুবই কম ছিল । শ্রাবাব নয়! 
টনের সঙ্গে সংঘর্ধ সক হওয়ার পর হইতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের স্থল 
বাণিজ্যের 'অবধান ঘটে | ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অহ্যুখান হওয়ায় 
ভারন্ের স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 

যষ্ঠত, দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের পর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্য- উদ অঙ্থকুল ছিল। 
কিন্ত পরিকল্পন। সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ্ত্ধাতি আমদানী 
স্বর হইলে বাণিজ্য-উদ্বত্ত প্রতিকূল হইতে থাকে। কিন্ত ১৯৬৬-৬৭ 
সালের পর থেকেই বাণিজ্য-উদ্বত্তে ঘাটতির পরিমাণ 'কমিতে থাকে, 
এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ২৫ বছর পরে বাণিজা-উহুত্ব অনুকুল হয়। অবশ্য 
১৯৭৩-৭৪ সালে আমদানী বৃদ্ধি হেতু পুনরায় বাণিজ্য-উদ্ধত্তে ৪৩২ কোটি 


পরিকল্পন] কালে বাণিজ্য ও মামদধানী-রপ্ানী নীতি ৩১৯ 


টাক।ঘাটতি হয় । ১৯৭৬-৭৭ সালে ৭১৮৩ কোটি টাকা বাণিজ্া-উদ্্ত হয় 
কিন্তু পর বৎসর ১৯৭৭-৭৮ সালে আবার ৬৯৪ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। 

পপ্ধমতঃ, বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্র বর্তমানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে । ১০৬৫ 
সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠিত হইবার পুর্ব পর্যন্ত বেসরকারী সংস্থার 
দ্বারাই ভারতের বহিবাণিজ্য পরিচালিত হইত । বহিবাণিজ্যের কাঠামোকে 
শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্য পরিচালন! 
কর এবং রপ্তানী সম্প্রপারণের জন্য ভারত সরকার বহিবাণিজ্যে সাক্ররভাবে 
অংশ গ্রহণ করিতেছে । 

অষ্টমত, রপ্তানী বুদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার অগ্রণী হইয়া! বিভির দেশের সঙ্গে 
দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিতেছে । অদ্যাবধি ভারত যে সকল দেশের 
সঙ্গে ছিপাক্ষিক চুক্তি জম্পাপন করিয়াছে তাহার মধ্যে আছে জাপান, 
গোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পোল্যাও্ড এবং ফ্রান্স। 
ইহা ব্যতীত রপ্তানী প্রদার ও আমদানী হাসের জন্য ষে কঠোর প্রয়াস চলি- 
যাছে তাহাঁও ভারতের পৈপেশিক বাণিজোর একটি বোশষ্টা | 

পরিশেবে। বশ্বরপ্তানী বুপ্ধিব তুলনাম্ন ভারতের রঞ্চানী বুঁদ্ধবর হার ক্রমশই 
হা পাইতেছে। ১৯৫০ সালেভাবতের রঞ্চানী বিশ্বরপ্তানীর ২ শতাংশ ছিল। 
১৯৭৮ সালে সালে উহ! হাম পাহ্য়া ০৫ শতাংশে আসিয়া দাভাইয্াছে। 

ভারতের লেনদেন উদ্বংত্তে সমতাহীনতা ও বৈদেশিক মুদ্রা! সংকট 
(11008127095 11. [17015 73218170001 72517179105 810 1:016187 
2%01)217৩ 11515) 2 'মান্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশেব মোট দৃশ্য ও অদৃশ্য দেনা- 
প,ওন।কে বাণিজ্য উদ্থভত খলে। যদি কোন দেশের দেনা অপেক্ষা বৈদেশিক 
পাওন। বেশী হর তাহা হহলে আন্তর্জাতিক বাণিজা-উদ্বত্ত অগ্কুল হইবে 
আর যদি কোন দেশের পাওনা অপেক্ষা বৈদেশিক দেনা বেশী হয় তাহা 
হইলে আন্তজাতিক বাণিক্গয-উদ্ত প্রতিকূল হইবে। আন্তর্জাতিক লেন- 
দেশ-উদ্বত্ত শন্গকূল হইলে বিদেশের কাছে নীট পান? হয়ঃ বৈদেশিক মুদ্রা 
জিত হয় এবং দেশের বৈদেশিক মৃদ্রাঁভাগ্ডাব বৃদ্ধি পায় । ইহার ফলে 
আস্তর্জাতিক বাজারে দেশটর ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাঁয় ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ 
দুঢতর হয়। পক্ষান্তরে, আন্তজাতিক লেনধেন-উদ্ধত্ত প্রতিকূল হইলে 
বিদেশের কাছে দেশটির দেনা হয় আর সেই দেনা মিটাইতে বৈদেশিক 
মৃদ্রাভাগার হ্বাস পায় ও বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেম়্। ইহার ফলে আস্ত- 
'আ্াাতিক বাজারে দেশটির ক্রযনশক্তি হাস পায় এবং লেনদেন-উদ্বত্ত ক্রমাগত 


নর অর্থনৈতিক উরয়দ 


প্রতিকূল হইতে থাকিলে উহাকে অনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধের সময় পর্যস্ত ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী 
ছিল অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্য-উদ্ত্ত অনুকূল ছিল। অন্ত দেশের ক্ষেত্রে 
এইবূপ রপ্তানী বৃদ্ধির আধিকা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে কিন্ত, 
ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই । এই অন্থকূল বাণিজ্য-উদ্ধত্ত হইতে ইংলগুকে 
প্রতি ব্পর হোমচার্জ মিটাইতে হইত ; অবশ্য হোমচাজ মিটাইম়্াও ভাবত, 
মোটা অংকের স্টালিং জমাইতে সক্ষম হইয়াছিল । কিন্তু ১৯৪৭ সালের 
দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বহিবাণিজোর উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আলোচশার সুবিধার জন্য ভারতের বহি- 
বাণিজ্যের প্রতিকূল লেনদেন-টন্থৃত্ের সময়কে দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ 
১৯৪৮-৬৯ সাল হইতে ৯৭৫৫-৫৬ সাল এই আট বৎসর এবং দ্বিতীয় পাঁর- 
কল্পনার সুরু হইতে বত্তমানকাল পর্যন্ত | 

লেনদেন-উদ্বত্তের প্রতিকূল অবস্থার প্রথম পর্যায় £ ১৯৪৮-১৯৫৬ 2 
১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত এহ আট বছরে ভারতের গ্রিক 
বাণিজা-উদ্বত্তের পরিমাণ ৮০২৭ কোটি টাকা হয়। ১৯৪৭ সালে ৮*শ 
বিভাগ হইলে খাদ্য, পাট, তুল! প্রন্থতির প্রপান উৎপাদক অঞ্চলগুলি পাকি- 
স্তানের অন্ততুক্ত হঃয়।, প:০; ফলে ম্বভ্ভাবভঃহ ভারতকে এইমব কাচামানা 
আমদানী করিতে ভন: দখবিভাগের দরুন ভারত শাদযশস্যে ঘাটতি অঞ্চলে 
পরিণত হয় এবং উদ্ধাস্তদের আগমনে খাদ্যাভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ভারতকে রপ্তানীর তুলনায় অধিক আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ১৮৫১ 
সাল হইতে ভারতে পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। পরিকল্পনাকে কাধর্র 
করিতে বিদেশ হইতে প্রভৃত পরিমাণে কাচাষাল, মুলপ্ী দ্রব্য এবং যন্ত্রপ।ত 
আমদানী করিতে হয়। তৃতীরত, ১৯৫১-৫২ সালে কারিয়ার যুদ্ধের সময় 
একদিকে যেমন মৃদ্রান্্ীতি দেখা দেয়, অন্যধিকে ঠিক সেইরকম ভোগাপণোর 
যোগান হাস পায়; চাহিদা ও ধোগানের প্রতিকূল প্রভাবে দেশে মূল্যত্তর 
বৃদ্ধি পায় মার ইহার দরুন রপ্তানী ব্যাহত হয়। চতুর্থত, এ | সময় হইতে 
জনসংখ্যার প্রবল চাপের দরুন প্রচণ্ড খাদ্য-ঘাটতি দ্বেখা দের এবং খাদ্য- 
ঘাটতি পূরণের জন্য ১০০ কোটির বেশী টাকার খাদ্য বিদেশ হহীতে আমধাণী 


কর] হয়। 
প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বংসর লেনদেন উদ্ধত্তের ঘাটতি হয়েছিল সর্বাধিক 


পরিকল্পনা কালে বাণিজ্য ও আম্দানী-রপ্ানী নীতি ৩২১ 


কিন্ত প্রথম পরিকল্পনায় যে বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয় তাহাতে 
রপ্তানী প্রসার ও আমদানী হ্বাসে বিশেষ সাফল্য অজিত হওয়ায় পরিকল্পনার 
পরবর্তা চার বৎসরে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। সামগ্রিকভাবে 'প্রথষ 
পরিকল্পনীকালে চলতি হিসাবধাতে লেনদেন-উদ্বত্তের ঘাটতির পরিমাণ 
ছিল ১২৩ কোটি টাকা । কিন্তু ওই সময়ে সরকারী দানের পরিমাণ বা 
দিলে লেনদেন-উহ্ছত্তে অনুকূল দেখা ষায়। 


লেনদেন-উদ্বতের ছিতীয় পর্যায় ঃ সাম্প্রতিক অবস্থা ঃ দ্বিতীয় 
পরিকল্পনা কাল হইতে ভারতের লেনদেন-উদ্বত্তের প্রতিকূলতা! চরম সংকটের 
আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ 
হয় ১৯২ কোটি টাকা--উহা পণ্রকল্পনার হিসাব অপেক্ষা ৮*০ কোটি টাকা 
বেশী । এই লেনদেন ঘাটতির কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন: প্রথমত, 
মূল ছিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন সম্পর্কে যে হিসাব কর' 
হইয়াছিল তাহ? সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে । হিসাব করা হইয়াছিল 
যে এই সময়ে ১১০* কোটি টাকা ঘাটতি হইবে , সঞ্চিত স্টালিং হইতে ২০৯ 
কোটি টাকা আর বাকী »০* কোটি টাকা বৈদেশিক খণ ও সাহাযোর দ্বারা 
পূরণ করা হইবে । কিন্তু প্রকুত পক্ষে ঘাটতির পরিমাণ হয় ৯৯২* “কাটি 
টাকা । অন্যভাবে বলা যায় যে আমদানী অনুমান অপেক্ষা বেশী আর রপ্তানী 
অনুমান অপেক্ষা কম হওয়ায় লেনদেন-উদ্বত্তের সংকট দেখা দেয়। দিতীয়ত, 
পরিকল্িত অর্থবাবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চরম অবাবস্থা ও সমন্বয়ের অভাব 
দেখা যায়। পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদ প্র __ 
সরকাবের এই তিন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রা- 
₹কট এরূপ তীব্র আকার ধারণ কবিত না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল 
হইতে দেশে খাণ্যাভাব দেখাদেয় এবং খাদযঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে 
খাদ্য আমদানী বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ এই সময় পশ্চিমী তদশগুলিতে মুদ্রাম্ফীতি 
দেখ! দেওয়ায় উহাদের নিকট হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অনুমিত দাম অপেক্ষা 
অনেক বেশী দাম দিতে হইয়াছে; এই সময় স্থয়েজবিবাদের জন্ত আমদানী 
পণ্যের জাহাজ ভাড়া বুদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চমত, দ্বিতীয় পরিকল্পন। প্রকাশের 
পরও কতকগুলি নৃতন কার্ধস্থচী গ্রহণ কর! হয় আর ইহার দরুন বৈদেশিক 
মুদ্রার প্রয়োজনবৃদ্ধি পায় । ষষ্টত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর আমক্ানী 
নীতি বেশ উদার ছিল আর সেই স্বযোগে বু অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী 
১ 


৬২২ অর্থনৈতিক উয়ন 


হওয়ায় আমদানার পরিমাণ নির্ধারিত অংক ছাড়াইয়া যাক়। সগ্তমত, এই 
লময় সহসা চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় 
বৃদ্ধি করিয়া বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে অন্ত্শস্ত্র আমদানী করিতে হয়। 
পরিশেষে, বৈদেশিক মুক্রাসংকটের জন্য রপ্তানী প্রসারের যে প্রয়োজণ ছিল 
তাহাও সাফল্য লাভ করে নাই। আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিষোপিতা, 
ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবসায়ে মন্দা, রগানী পণ্যের গুণগত উতৎকর্ষের প্রতি 
অবহেলা, রপ্তানী বাণিজ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ইত্যাদি কারণে রপ্তানী প্রসার 
আশাঞ্ররূপ হম্ব নাই। পরিকল্পনার প্রথম দশ বতপরে বিশ্বের রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়। দ্বিগুণ হয় কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৫* সালের 
তুলণান্ন ১৯৬০ সালে রপ্থানী বাণিজ্যের পরিমাণ বিশ্বের রপ্তার্নী বাণিজ্যের 
২*১ শতাংশ হইতে হাস পাইয়া ৯১ শতাংশে আপিয়। দাড়াম়। 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৬৯-৬৬) লেনদেন-উদ্ধৃত্ের ক্ষেত্রে মোট 
ধাটতির পরিমাণ হয় ২৪১৬ চোটি টাক! । অনুমান করা হইয়াছিল ঘাটতি 
হইবে ২৯৫০ কোটি টাকা কিন্তু প্ররূত ঘাটতি ৩৬৬ কোটি টাকা বেশী হয়। 
অর্থমন্ত্রী তৃতীম্ম পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মৃত্রাসংকটের ছয়টি কারণ উল্লেখ 
করেন 2 (১) বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশে দেশের প্রতিবক্ষা- 
বাবস্থাকে জোরদার করিবার জন্ত বিদেশ হহতে অধিক পরিমাণ অগ্রশস্ত্ 
আমদানী করা হয়; (২) পাদ্য সীমান্তে ব্র্থতার দরুন বিদেশ হইতে অধিক 
পরিমাণে খাদা আমদানী করিতে হয়) (৩০) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
অন্য যে বৈদেশিক ঝণ গ্রহণ করা হয় উহ! বাবদ সুদ ও খণের আসল শোখের 
কিস্তি দিতে গিয়া অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্য হয়ঃ (৪) রপ্তানী বৃদ্ধি 
আশানুরূপ হয় পাই ; (৫) যেসব দেশের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেন চলে 
সেইসব দেশে বপ্ত/নী হাস পায় এবং (৬) বহু ইউরোপীয় দেশে যুদ্রাস্ফীতি 
দেখা €দওয়ায় 'ওহ সব দেশ হইতে অধিক ব্যয়ে পণ্য আমদাশশী করার দরুন 
অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা! ব্যয় হয়। 


চতুর্থ পরিকল্পনাকালে (১৯৬৭-৭৩) মোট আমদানী ৯1৩, কোটি টাকা 
হইবে বলিয়। হিসাব করা হয়। আমদানীর প্রয়োজন পুরঞোর জন্য রপ্তানীর 
পরিমাণ বার্ধিক ৭ শতাংশ চতক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইতে হইবে | ২১৯৬৮-৭* সালে 
রপ্তানীর পরিমাণ হইবে ১৪০* কোটি টাকা, পরিকল্পনার মেষ বৎসরে উহ 
বাড়িয়া ১০১* কোটি টাকা হইবে | চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট রধ্ানীর 
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পরিমাণ হইবে ৮৩.* কোটি টাক! অর্থাৎ ওই সময়ও লেনদেন ঘাটতির 
পরিমাণ হইবে ১৪৩* কোটি টাকা । ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৬-৬৭ 
সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়া ৯২১.৮০ 
কোটি টাকা হয় কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল হইতেই উহ? গতি পরিবর্তন করিয়া হাস 
পইতে থাকে; ১৯৭*-৭১ সালে ঘাটতির পরিমাণ হাস পাইয়া] ৯৭৫২ কোটি 
টাকা হয় কিন্ত পুনরায় ১৯৭৩-৭৪ সালে ঘাটতির পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া 
৪৩৭৬৯ কোটি টাকা হয় 

ভারদ্তের বছিধাণিজ্যের নদেন ঘাটতি কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা 
(504০0৪1৪]  156091110718য) এবং মুল্যগত ভারসাম্যহীনতার (01196 
015600111071000) ফল আর এই লেনদেন ঘাটতি অস্থায়ী বা আকস্মিক নয় 
ইহা ভারতের উন্নয়নমূলক কাযস্থচীর সহিত জড়িত; এই লেনদেন 
ঘাটতি ধীরে ধীরে মিটাইতে হইবে । 

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বা! লেনদেন ঘাটতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
€ 5838105 10 98100 [7]0212710 ) 2 বৈদেশিক মুদ্রাসংকট তথা লেনদেন 
ঘাটতি প্রতিবোধের তিনটি পদ্ধতি আছে আমদানী হাস, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং 
বৈদেশিক খণ গ্রহণ । 

আমদানী হাস করিবার জন্য আমদানী পবিবর্তত। (1170176 5950108- 
197) এবং "আমদানী কোটা (0050909) ধার্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
অপরিহাধ পণা ব্যতীত অন্য সকল লামগ্রীর চাহিদা দেশীয় পণ্যের ছার! 
মিটাইতে হইবে | ইহা ছাড়া আমদানী হাস করিবার জন্য আমদানী কোটা 
ধার্য করা হয় । অবশ্থট আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া লেনদেন ঘাটতির খুব বেশী 
পূরণ কবা সম্ভব হইবে না। বৈদেশিক মৃদ্রা সংবক্ষণের উদ্দেশ্যে বিলঙ্বে 
"পাওনা মেটানোর ভিত্তিতে (৫9661160 7877601 599191) আমদানী 
নীতিকে উৎসাহ দেওয়া ও বিদেশ ভ্রমণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে । 

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট সমাধানের দ্বিতীয় উপায় হইল্‌ বৈদেশিক খণ গ্রহণ 
করা। অধ্ধোক্ত দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক খণ ও সাহায্য গ্রহণ 
অপরিহার্য বল! যায় । বৈদেশিক সাহায্য খণ হিসাবে, অনুদান বা সরকারী 
দান হিসাবে, কারিগরী সাহায্য হিসাবে অথব1 দেশীয় শেয়ার মূলধনে অংশ 
গ্রহণ হিসাবে পাওয়া যায় । এতদিন পর্যন্ত আমরা আন্তজাতিক অর্থভাগ্ার, 
বিশ্ব ব্যাংক, ভারত সাহায্যকারী ক্লাব (83 [709 01৮৮) প্রভৃতি আস্ত- 
ক্জাতিক সংস্থা হইতে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি) প্রথম, দ্বিতীস্ 


৩২৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৮৮ কোটি টাকা, ১০৯* কোটি টাকা ও ২৪৫৫ 
কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
৪১৩০ কোটি টাক! বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে । কিন্তু ওই পরি- 
কল্পনার প্রথম চার বৎসরে ৩১০৮ কোটি টাক! সাহায্য পাওয়া যায় আর শেষ 
ৰৎসরে (১৯৭৩ ৭8 সালে ) ৭১২ কোটি টাকা পাওয়। যাইবে খলিয়া হিসাব 
করা হয় অর্থাৎ মোট সাহাধ্য অন্থমিত হিসাব অপেক্ষা ৩১* কোটি টাকা কম 
হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পানাকালে ৪০*৮ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহাযোর 
প্রশয্োজন হইবে বলিয়া হিসাব কর] হইয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় স্থায়ীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট প্রতিরোধ করিতে হইলে 
রপ্তানী প্রসার অপরিহাধ । রপ্তানী প্রসার করিতে হইলে রপ্তানী বৃদ্ধির পথে 
থষেসকল বাধা আছে তাহা 'অপসারণ করিবার জন্য কাধস্থচী গ্রহণ করিতে 
হইবে ; দেশে উত্পাদণ বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্কীতি প্রতিরোধ রপ্তানী প্রসাবের অন্যতম 
প্রধান শর্ত। রপ্ানী প্রসারের উদ্দেশ্ত রাষ্ীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন ও রপ্তানী 
উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে । কাউন্গিলগুলি ভারতীয় পণ্যের বেদে- 
শিক বাজার সম্পর্কে গবেষণ। চালাইতেছে। বিদেশে নৃতন নৃতশ বাজার 
অবিষ্কারের জন্য সরকার ব্যাপক প্রয়াস চালাইতেছেশ। রানী প্রসারের 
জন্য বিভিন্ন দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুঁক্ত সম্পাদন কর! হইতেছে । বৈদেশিক 
মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করা হইতেছে। রপ্যাণী 
প্রসারের জন্য রপ্তানীকারীদের উত্পাহ প্রদানের উদ্দেশ্টে শুষ্ক সংক্রাপ্ত বিশেষ 
স্ুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। রপ্তানী প্রসারের উদ্দেশে ১৯৬৬ সালে 
টাকার অবমূল্যায়ন (06৮81020107) করা হয়। 


ভারতের রগ্ডানী বাণিজ্য (582০1111509 91 110019। 2 রপ্তানী 
বাণিজ্যকে উন্নয়নের চালক বা 67816 01 8০০) বলিয়া বন করা হয়। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক হিসাবে সাপ্রতিককালে রপ্তানী বাণিজ্যের গুক্ত্ব 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্ধিষ্ঠ করিবার জন্য দ্রুত 
শিল্পায়ন প্রয্নোজন ৷ শিল্লোন্নতিকে দ্রুততর এবং সকল করিতে হইলে প্রাথমিক 
পর্যায়ে বিদেশ হুইতে বিপুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও উন্নত কষকৌশল আমদাশী 
করা প্রয়োজন আর পাওন! মিটাইবার জন্য গ্রয়োজন প্রভূত পরিমাণ বৈদে শিক 
মুদ্রার, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হওয়ায় ভারতের বাণিজ্য উদ্ধত 
৯৯৫১ স।ল হইতে অন্তাবধি নিয়মিতভাবে (১৯৭২-৭৩ সাল বাদ) প্রতিকূল 
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হুইয়াছে। বৈদেশিক মুজ্ার উৎস তিনটি বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলও 
্ব্ণভাগডার, বৈদেশিক দাহাষ্য এবং রপ্তানী প্রসার। বিভিন্ন বৈদেশিক পাওনা 
মিটাইতে আমাদের সঞ্চিত স্টালিং মুদ্রা প্রায় নিঃশেষিত ; বৈদেশিক খণ 
বাবদ বৈদেশিক মৃদ্রলাভ কর! যায় বটে তবে এই সাহাযা নানারূপ শর্ত 
জড়িত থাকায় উহা যত কম গ্রহণ কবা যায় ততই মঙ্গল। তাহা ছাড়া ইহা 
সমস্যার স্থায়ী সমাধানও নয়। সইজন্য বৈদেশিক মুদ্রা জনের শ্রেষ্ঠ এবং 
নিশ্চিত পন্থ। হইল রঞ্তাশী সম্প্রলারণ । রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া দেশ প্রয়োজনীয় 
মুদ্রা অর্জন করিয়! পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উরয়নের পথে অগ্রসর 
হইতে পাবিবে। আমদানীর মূল্যশোধ ও বাণিজ্য-উদ্ত্তের ঘাটতি দূর করি- 
বার জন্য রপ্তানী বুদ্ধি অপবিহার্ধ। 


বপ্তানী বৃদ্ধিব গুরুত্ব খুব বেশী হইলেও উহার সম্প্রসারণ খুব ধীর গতিতে 
হইতেছে । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতীয় রপ্তানীর মূল্য ছিল ৬০০৬৪ (কোটি 
টাক, ১৯৭৩-৭৪ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য হয় ২৫২৩০ কোটি টাকা; 
১৯৭৭-৭৬৮ সালে উহ। বুদ্ধি পাইয়া হয় ৫৩৭৫.০৮ কোটি টাকা। 


রপ্তানী বুদ্ধির পথে বাধা (90569০165 (9 156%9017 19017001010 ) 2 
সাম্প্রতষ্ককালে ভারতের রপ্তানী প্রসার লাভ করিলেও উহার বৃদ্ধির হার 
সম্টোবজনক নয় । ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের মূলা ছিল ৬০০৬৪ 
কোটি টাকা, ১৯৭৭-৭৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া €৩৭৫*০৮ কোটি টাকা হয়। 
রপ্তানী প্রসারের জন্য কঠোর প্রয়াস চালাইলে কতকগুলি প্রতিবন্ধক থাকান্ন 
উহা! আশানুরূপ হইতেছে না। প্রথমত, জনসংখ্যা ও আয়বুদ্ধির দরুণ দেশে 
ভোগাপণ্যেব চাহিদাও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান অভ্য- 
স্তরীণ চাহিদ। পূরণ কবিতেই উৎপাদণের অধিকাংশ ব্যয়িত হওয়ায় রপ্তানী 
যোগ্য ডগ্ছ বুদ্ধি পাইতেছে না। দ্বিতীয়ত, দেশে যে মুদ্রাস্কীতি ঘটিয়াছে 
তাহাব দরুণ উতপাধন-ব্যক় বুদ পাওয়ায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বাজারে 
ভাবতায় পণ্যের চাহিদা! হ্বাস পাইয়াছে, ইহা ছাড়া দেশে মুদ্রাম্ফীতি ঘটাদ্ব 
দেশীয় শিল্পপতিদের কাছে রপ্তানীর পরিবর্তে দেশের বাজারে বিক্রয়ই লাভ- 
জনক হ্ইয়] ঈাড়াইয়াছে। তৃতীয়ত , বন্ধ ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানী পণ্য আন্ত- 
জাতিক মান অনুযায়ী ন। হওয়ায় উহার বৈদেশিক বাজারে সুনাম অজঁনে 
বার্থ হইয়াছে। চতুর্থত, বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যলমহের উপযুক্ত 
প্রচারের অভাবে উহাদের বাজার সংগঠিত হইতে পারিতেছে না। পঞ্চমত, 


৩২৬ অর্থনৈতিক উরয়ুন 


সরকারী নীতিও যথেষ্ট পরিমাণে স্ববিরোধী | রপ্তানী বুদ্ধি সরকারী নীতি 
হইলেও ক্রমাগত রগ্তানী শুদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া সরকার রপ্তানী প্রসারের পথে" 
বাধার স্থষ্টি করিতেছে। 

উল্লিখিত অভাস্তরীণ কারণ ছাড়াও কতকগুলি বাহ্যিক শক্তি আমাদের 
রঞ্চানী বৃদ্ধির পথে বাধার স্থষ্টি করিতেছে । ইহার মধ্যে বিদেশে পরিবর্ত 
সামগ্রীর ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধি, "শামদ্রানীকারী দেশগুলিতে উচ্চহারে শু 
প্রাচীর স্থাপন, মার্কিন ডলারের ম.কট, বুটেনের সাধারণ বাজারে যোগদান 
এবং আস্ত'জাতিক বাজারের চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য | 


রপ্তানী প্রসারের সম্ভাবনা (7950৩০69 001 8০010) : রপ্তারী 
বৃদ্ধির পথে উল্লিখিত বাধাসমূহ থাকা সত্বেও রপ্তানী প্রসারের বিপুল সম্ভাবন! 
আছে। রধানী।বুদ্ধির পথে যেসব বাধা রহিয়াছে সেগুলিকে অপসারণ 
করিতে পারিলে রপ্চানী সম্প্রসারণের বিরাট সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, 
উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সব বাধা রহিয়াছে সেগুলিকে দূর করা প্রয়োজন । 
দ্বিতীয়ত, কর ও অন্যান্য ফিস্কাল হাতিয়ার বাবহার করিয়া অভ্যন্তরীণ 
ভোগকে কঠোরভাবে হাস করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাজারের 
তুলনায় বৈদেশিক বাজারে পণা যাহাতে অধিকতর লাভঙ্গনক হয় সেই 
ব্যবস্থা করিতে হইবে আর ইহার দরুন রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থত, 
রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উত্পাদন ব্যয় যাহাতে না বাড়ে সেই উদ্দেস্তে মুদ্রাম্্ীতি 
বিরোধী কর্মস্থচী গ্রহণ করিতে হইবে । পঞ্চমত, দেশে যেসব রপ্মানী 
শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা আছে তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে 
হইবে। যষ্টতঃ রঞ্চানী শুক্কে রেয়াৎ দিয়া এবং রপ্তানীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ 
শিথিল করিয়া রানী বুদ্ধি করিতে হইবে । পরিশেষে, ছিপাক্ষিক বাণিজ্য 
চুক্তি এরূপ ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় টাকায় বৈদেশিক 
পাওনার একাংশ মেটানো যায়। ইহা ছাড়া, রপ্তানী পণ্যের মান উন্নত 
করিতে হইবে এবং ব্যাপক প্রচার কাধ চালাইয়া ও বাজার সংক্রাস্ত 
গবেষণার মাধ্যমে বৈদেশিক বাজার সংগঠিত করিতে হইবে । 

ধনতান্ত্িক দেশগুলিতে রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব উজ্জল বাঁ হইলেও 
পূর্য ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমৃহ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশসমৃহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানী সম্প্রদারণের অফুরস্ত 
পস্ভারবনা আছে। 


পরিকল্পনা কালে বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তালী নীতি ৩২৭ 


রপ্তানী লীতি (882০: ৮০1০১) রপ্তানী প্রসার করিয়াই প্রতিকূল 
লেনদেন উদ্ধত্ের মোকাবিলা কর! সম্ভব। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত 
সরকারের রপ্তানী নীতি দুইটি মূল উদ্দেশ্ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
আপিতেছে__রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ও পরবর্তী পর্ধায়ে রপ্তানী সম্প্রপারণ। ভারতের 
রঞ্চানী বাণিজ্য প্রসারের পথে ছুই প্রধান বাধা ছিল £ (১) ভারতের বঞ্চানী 
বাণিজোর সাংগঠনিক কাঠামোর ছৃরবলতা 'এবং (২) সরকারী নীতির 
শ্বনির্দিইইতা ও দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভংগীর অভাব । সাধারণভাবে বল] যায় যে এই 
ত্রটিগুলি দূর করিয়া রপ্তানী প্রসাব করাই রপ্তানী নীতির লক্ষ্য। যৃদ্ধ ও 
ধেশবিভাগের শব্যবহিত পরে দেশে যে মুদ্রানীতি ও খাদ্যসংকট 
দেখা দেয় তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য রপ্তানী নীতি গ্রহণ করা হয়। 
দেঁশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা! পূরণের জন্য কতকগুলি পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ কর 
কয়। কিন্তধীরে ধীরে বপ্তার্নীর উপর নিয়ন্ত্রণ শিখিল করা হয় এবং বৈদেশিক 
মুদ্ধার ঘাটতি পূরণের জন্ রপ্তানী প্রসারেব শীতি গ্রহণ করা হয়। 


বপ্তাশী প্রনারেব নূতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯৪৯ সালে সরকার প্রথম 
রপ্তানী প্রপার কমিটি বা গোরওয়ালা কমিটি গঠন করে । কমিটির প্রধান 
প্রধান স্থপারিশগুলি এইরূপ : (৯) ভারতীয় ব্যবপায়ীদের বৈদেশিক বাজারের 
চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে ; (২) ভারতীয় পণ্যের মান উন্নত 
করিতে হইবেঃ (৩) আারভীর পণ্যের দাম হাস করিয়। প্রতিযোগিতার ক্ষমত। 
বাড়াতে হইবে 'এবহং (9) ফটকা কারবারীদের কাধকলাপের দরুন যাহাতে 
রপ্তানী বাণিজোর প্রসার ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
সরকার এই কমিটিব সমস্ত স্্পাবিশ গ্রহণ কবিয় রপ্তানী প্রপারের প্রয়াস 
চালান । 


দ্বিতীয় পরিকল্পশাকালে বৈদেশিক মুদ্র। সংকট তীব্র আকার ধারণ করিলে 
সামগ্রিকভাবে বঞ্তানী প্রসারের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত ১৯৫৭ 
সালে দ্বিতীয় রপ্তানী প্রসার কমিটি বা ডি সুজা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির 
প্রধান প্রধান আুপারিশগুলি এইবপ £ ০১) দেশের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া 
কষিক্ষেত্রে উৎপাদন বুদ্ধি করিতে হইবে, (২) ভারতের চিরাচরিত ও নৃতন 
পণ্যের জন্য নৃতণ নৃতন বৈদেশিক বাজারের অনুসন্ধান করিতে হইবে, (৩) 
অভ্যন্তরীণ ভোগকে যখাপভ্ভব নিয়জ্জণ করিয়। রপ্তানী প্রসার করিতে হহবে, 
(৪) মৃল্যকে প্রতিযোগিতার স্তরে রাখিতে হইবে, ইহার জন্ত একদিকে 


২৮ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


রপ্তানী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে আর অপরদিকে রপ্তানী 
পণ্যের উপর হইতে রগ্চানী শুষ্ক হাস করিতে হইবে, (৫) অন্যান্য দেশের 
সঙ্গে এমনভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে ধাহাতে বিদেশী 
পাওনার একাংশ ভাবতীয় টাকায় পরিশোধ করা ষায়। 


তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ কোটি টাকা ধার্ধ করা হয। 
ইহ দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় ৮** কোটি টাকা অধিক । কিভাবে রপ্ানীয় 
এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান যাইবে সে সম্পর্কে উপাক্ধ নিধারণের জন্য ১৯৬২ 
সালে মুদালিয়ব কমিটি নিয়োগ কর] হয় । কমিটির প্রধান প্রধান স্থুপারিশগুলি 
হইল : (১) চিরাচরিত প্রথায় বপ্তানশী বুদ্ধিব চেষ্টা করিলে চলিবেনা, সার 
দেশে রপ্তানী বৃদ্ধিব অনুকুল আবহাওয়] স্বষ্টি কবিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াল 
চালাইতে হইবে, (২) একটা রপ্তাণী প্রসার রিজার্ভ তহবিল গঠন করিতে 
হইবে, বপ্তানী ইইতে উপাক্রিত আ্ের উপর কিছু কিছু কর অব্যাহতি দিয়া 
এই রিজার্ভ তহবিল গঠন কর। যাইতে পারে, (৩) দেশের ভিতব বিক্রীত পণ্য- 
সামগ্রীর উপর সামান্য হারে সেস ধার্য করিতে হইবে, (8) * হইতে ২৫ 
কোটি টাকাব বৈদেশিক মুদ্রার একটি আবর্তনমূলক তহবিল (1৬০15178% 
(800) গঠন করিয়া রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অতিবিক্ত কাচামাল 
আমদানীব উদ্দেশ্তে টাকাব ব্যবস্থা করিতে হইবে ১ (৫) আমদানী লাগসেন্স 
দানের ব্যবস্থাটিকে অধিকতর সহজ করিবাব উদ্দেশ্টে বাধিক ভিদ্ভিতে "শাম 
দানী লাইসেন্স প্রদান করিতে হহবে এবং (৬) অতিবিক্ত মাত্রায় করধাধ 
করিয়া বপ্ধানী প্রসার ব্যাহত কব! চলিবে না। 


মুধালিয়র কমিটির শপ|ারশের তাত্ততে তৃতীয় পরিকল্পণাকালে ৭%। শী 
প্রস।রের জন্ত শিকম্পলিখিত কার্স্থচী গ্রহণ কবা হয়ঃ (১) ছিৎপাদদন বুদ্ধি ও 
অভ্যন্তরীণ ভোগ হল করিয়া রপ্তানীযোগ্য ডদ্ঘন্ত বৃদ্ধি (২) বিদেশী বজাৰে 
বিক্রপ্নের উপর অধিকতর গুরুত্ব দান, (৩) সউতৎপাপ-ব্যয় হাস কবিষ়া] বিদেশ 
প্রতিযোগিহার জন্থ্পীন হওয়া, (৪) রপ্তানী পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ বজায় 
রাখা (৫) রপ্তানী ভ্রব্য ্উৎপাদ নক বী শিল্পসমূহকে কাচামাল,'খণ ও বৈদেশিক 
মুপ্রার সুযোগন্থুবিণ। দেঁওয়।, (৬) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকর্তীবে প্রসার কব 
(*) রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকি হাস করিখ।র জন্য একটি রপ্তানী বাণিজ্য গ্যারাষ্টি 
কর্পোরেশন গঠন করা, (৮) অধিক সংখ্যক দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক 
স্থাপন করা, (৯) ৩ থেকে ৫ বছরের বিলম্বে পাওনা আদায়ের ভিন্ভিতে 
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কগ্তানী পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করা এবং (১*) বিভিম্ন দেশে অবস্থিত 
ভারতীয় দ্ুতাবাসগুলির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্ধ চালান। এই সকল 
প্রয়াস সত্বেও ভারতের রপ্তানী বিশ্বের মোট রপ্তানীর ১২ শতাংশ হইতে 
হ্বাস পাইয়া ১ শতাংশে আসিম়্। দাড়ায় । 

১৯৬৪ জালে ম্বামীনাথন কমিটি রপ্তানী প্রসারের জন্য দুইটি প্রধান 
শ্ুপারিশ করে: (১) যে সকল শিল্প আমদানী হাস ও রপ্তানী প্রসারের 
সহায়ক সেগুলির উন্নয়নেব উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হইবে। (২) 
আমদানী প্রতিযোগী শিল্পগুলিকে বিশেষ উৎসাহ প্রদ্দান করিতে হইবে । 
সরকার স্বামীনাথন কমিটির স্ুপারিশগুলি সামান্য পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন | 


আত্মনির্ভরশীলতা অজর্নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানী বুদ্ধি ও 
আমদানী হাসের উপর যধোচিত গুরুত্ব দেওয়া] হইয়ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫০* কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পানা- 
কালে উহা হ্রাস করিয়া ১৮৫০ কোটি টাকা করা হুইয়াছে। তৃতীয় পরি- 
কল্পনায় রগ্চানীর লক্ষ্যমাত্রা ৩৮** কোটি টাকা ধাধ করা হয়, চতুর্থ পরি- 
কল্পনায় মোট রপ্তানী ৮৩০* কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান কর! 
হুইয়াছে। 

চতুর্থ পরিকল্পনায় সামগ্রিকভারে রপ্তার্ী বাণিজ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 
ক্ষেত্র বলিযা নির্দেশ ওয়] হয় । 

পঞ্চম পরিকল্পনায় বল! হয় যে রপ্তানী প্রসারের জন্য শুধুমাত্র রপ্তানী- 
যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিলেই চলিবে না, উহার যাহাতে দেশের চাহিদা 
মিটাইতে ব্যবহৃত না হইয়া বিশ্বের বাজারে বিক্রীত হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য, রপ্ত।নী পণ্যের জন্য কাচামাল 
আমধানী, করসংক্রাস্ত সুবিধা, শিল্প লাইসেন্স গুদানে অগ্রাধিকার ও 
উৎপাদনের একাংশ রপ্তামী করা বাধ্যতামূলক করা হম্ন। রপ্তানী প্রসারের 
উদ্দেশ্যে ট্যাগুনের সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন কর! হয়। 
কমিটি রপ্ত।ণী প্রপারের জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান বাজারে ২০টি অফিস 
খুলিবার জন্য পবামর্শ দেয়। ট্যাগ্ডন বলেন ভারত উৎপাদনে উন্নত কৃংকৌশল 
প্রয়োগ না করায় দেশের রপ্তানী প্রসার ব্যাহত হইতেছে। ভদ্বাহরণন্বরূপ 
তিনি বলেন যে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় মোটর গাড়ীর চাহিদা নাই কারণ 


৩৩৭ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


উহার কংকৌশল অনুন্নত । পেট্রোল ইঞজিনের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন 
করা প্রয়োজন । | 
রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যসূচী (69501691017 18701 
[07709092. ) £ সাম্প্রতিক কালে রপ্তানী প্রসারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা- 
গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় 2 (১) প্রতিষ্টানগত ব্যবস্থা, 
(২) রপ্তান্ীর বৈচিত্র্যসাধন ও নৃততন নূতন বাজারের আবিষ্কাব, এবং (৩) 
বপ্ধানীকারকর্দের অধিক স্ুযোগন্ুবিধা ও উতজাহ প্রদান কবা। 


প্রথম শ্রেণীব ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রঞ্চানী উন্নয়ন কাউন্সিল, রানী 
ক্রেডিট ও গ্যারান্টি করপোরেশন, বোর্ড অফ ট্রেড, পণা বো, রপ্তানী 
পরিদর্শন কাউন্সিল, ইপ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফবেন ট্রে, এক্সপোর্ট 
হাউন ও ইও্ডিক্ান ইনষ্টিটিউট অফ প্যাকেজিং উল্লেখযোগা | ১৯৭৭-৭৮ 
সালে ১৭টি বপ্তানী উন্নয়ন কাটন্দিল গঠিত হইয়াছে আর এই সকল 
কাঁউন্সিলের কাধাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্টে ফেডারেশন "মফ ইত্ডিয়ান 
এক্‌সপোর্ট অরগানাইজেশান নামক একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইয়াছে। 
রপ্তানী বাণিজ্যে খণ ও গ্যারান্টি দে ওয়া এবং ঝুঁকি গ্রহণের উদ্দেশে ৯৯৬৪ 
সালে রপ্তানী ধণ ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য 
মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রপ্তানী প্রসাব নীতির সংশোধনের উর্দেশ্যে 
১৯৬২ সালে বোর্ড মফ. ট্রেড গঠিত হয় | বর্তমানে চা, কফি, রবারঃ নারিকেল 
কাতা, সিষ্চ এবং এলাচ এই সকল পণোর জন্ত পৃথক পৃথক পণ্য বোর্ড গঠিত 
হইয়াছে । এই বোর্ডগুলি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদন, উন্নয়ন এবং বপ্ানীর 
জন্য দায়ী । প্রাক-জাহাজ *বাঝাই পণ্য পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করিয়। উহাব 
দায়িত্ব ন্যন্ত কর! হইয়াছে রপ্তানী পরিদর্শন কাউন্সিলের উপর | বৈদেশিক 
বাণিজ্যে গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে ইগ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন 
ট্রেড স্থাপিত হয়। মোডক বাধাই সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ 
সালে ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিষ্টিউট অফ প্যাকেজিং গঠন করা হয়। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাসমৃহের মধ্য আছে রাষ্ট্রীয় বাণিজা। দ্বিপাক্ষিক 
চুক্তি সম্পাদন এবং ব্যাপক প্রচার কার্ধ। প্রধানতঃ, রগ্ানী ধাণিজোর 
সম্প্রারণ ও বৈচিত্র্য সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্টায় বানিজ্য কর্পো- 
রেশন স্থাপিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসার 
এই সংস্কার অস্টতম প্রধান লক্ষ্য । নূতন নূতন দেশের সঙ্গে ছিপাক্ষিক 
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চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে; ভারত বিভিন্ন দেশের, 
সঙ্গে পণ্য বিনিময় চুক্তি জম্পাদন করিতেছে; পণ্য বিনিময় চুক্তি অনুসারে 
এক দেশের আমদানীর পরিবর্তে অন্য দেশের রপ্তানীর দ্বার! দেনা পাওন। 
মেটাঁন হয়--এই ব্যবস্থায় টাকা লেনদেনের প্রয়োজন না থাকায় বৈদেশিক 
মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ পড়ে ন1। 

নৃতন নৃতন বৈদেশিক বাজার 'আবিক্ষারের জন্য সরকার ব্যাপক গবেষণা ও 
প্রচারকার্ধ চালাইতেছে। সরকার বিশ্বের নানা দেশে শিল্প বাণিজ্য মিশন 
প্রেরণ করিয়া, ভারতীয় পণ্যের বাজার স্থষ্টি করিয়া, রপ্তানী বৃদ্ধির গ্রয়!স 
চালাইতেছে। ইহা ছাড়া, আস্থজাতিক প্রদর্শনী ও মেলার মাধামে 
ভারতীয় পণ্যসামগ্রীকে বিদেশের বাজাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য' 
একটি প্রদর্শনী ডাইরেকরেট কাজ করিতেছে । 


তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাসমুহের মধ্যে আছে সহজ সর্তে খণ প্রদান, আথিক 
সাহাষা ও প্রেরণাদান, পরিবহনের সুবিধা, প্রশিক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি । 
অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে রপ্তানী শিল্পগুলির বৈদেশিক কাচামালের জন্য 
বিদেশীমুদ্রা প্রদান, ছপ্ধাপ্য কাচামাল বণ্টনের ক্ষেত্রে রপ্তানী শিল্পগুলিকে 
অগ্রাধিকার প্রদান, রেলভাড়ার ক্ষেত্রে বিশেব স্ুুবিধাদান ও অন্যান্য দেশে 
রপ্ত(শীকাবীর। যেলব সুবিধা ভোগ করে তাহ প্রদান করা; দেশের রপ্মা নী 
শিল্পেব অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতাব যাহাতে পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় সে সম্পর্কে 
সরকার সম্পূণ সজাগ আছেন। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উত্সাহ ধানের জন্য 
সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 

সরকার ও রিজার্ড ব্যাংক রপ্তানীকারীদের স্ুবিধাজতক সর্ভে খণদান 
করিতেছে । রপ্তানীকারীরা বাণিজ্য ব্যাংক হইতে সুবিধাজনক হারে খণ 
পাইতেছে। শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংকগুলির সহায়তায় মুলধশ্ী 
প্রব্য রঞ্তানীকারীরদদের সরাসরি খণদান করিতেছে । ইহা ছাড়া, ১৮৬৮ 
সাল হইতে রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক্সপোর্ট হাউস 
নামক সংস্থা স্থাপনে উত্সাহ প্রর্দীন করা হইতেছে। 


কিন্তু এই সকল প্রয়াস সত্বেও বাণিজ্যিক ব্যবধান (08৫০9 08) অর্থাৎ 
আমদানী ও রগ্যানীর পার্থক্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭৯-৮* সালে 
ষথাক্রমে মোট আমদানী মুল্য ৮২৩১'৩২ কোটি টাকা আর রঞ্চানী মূল্য 
€৯৯৮'৬৪ “ভ্বাটি টাকা! ছিল আর ঘাটতির পরিয়াণ তয় ২২৩১৭৮ আঞতি টানা । 


*$৩২ অর্থনৈতিক উদ্ননদ 


১৯৮*-৮১ সালে এই ঘাটতির পৰিমাণ ৩*** কোটি টাকা হইবে বলিয়। 
আশংক। করা! হইতেছে। 

১৯৭৮ সালে বিশ্বের রপ্তানী ২৬*৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্লোন্নত দেশ- 
গলির রপ্তানী মোট বিশ্ব রপ্তানীর ৭* শতাংশ আর অর্ধোকত দেশগুলির 
€ তৈল রপ্তানীকারীদেশ ধাদে ) রপ্ানী বৃদ্ধির হার হইল ১৬২ শতাংশ। 
বর্ধিত আমদানীমৃল্য পরিশোধ করিতে হইলে ভারতকে ২৫ শতাংশ রপ্তানী 
বুদ্ধি করিতে হইবে। 


রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (5096 1:580708 00100186100 ) 2 
১৯৫৬ সালে ভারত সরক'রের উদ্যোগে ভারতী কোম্পানী আই?শর 
অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে বাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোবেশন 
স্থাপিত হয়) ইহা একটি প্র(ইভেট যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং প্রথমে ইহাব অঙ্গ 
মোদ্িত মূলধন ছিল এককোটি টকা আব আদায়ীকৃত মূলধন পাচ লক্ষ টাকা, 
পরবে কর্পোরেশনেব মন্ছমোদ্ি৩ মৃলবন বুধি করিষা পাঁচ কোটি এবং 
আদায়ীরুত মূলধন ছুই কোটি টাকা কবা হয়। হহাব মূলধনের সমস্তটাই 
ভাবত সরকাব ধ্য়াছেন | কর্পোরেশন পরিচালনার ভার একটি পবিচালক 
মণ্চশীব পর ন্যস্ত আছে । পবিচানকগণ সকলেই ভাবত সবকাৰ কর্তৃক 
নিযুক্ত হন | 

কর্পোবেশনেব উদ্দেশ্য হঞ্ল শামদানী রপ্তানী বাণিজ্য পবিচালণা কৰা 
এব" দেশাভ্যন্তরে বা দেশের বা“হরে ব্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা। ইহার 
উদ্দেশ্য ব্যাধ্য করিয়া ভূতপৃ্ব অর্থমন্ত্রী রুষ্ণমাচাবী বলিযাছিলেন ষে প্রধানত: 
বপ্ান্নী বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্যই এই কর্পোবেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই সকল দেশে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া "অধিকার 
বাষ্টে এবং লাভজনকভাবে উহাদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে 
হলে ভারতেও ৪ইরপ রাদ্তরীর় সংস্থা থাক। প্রয়োজন । 

ঘিতীয়ত, ভাবতের বহির্বাণিজ্যের পরিচালন? ক্রটিপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত 
বেসরকারী উদ্যোগেই ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্ত 
বেসরকারী উদ্বোগের উপর নির্ভরশীলতার জন্য বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ 
হইতেছে না। বহির্বাণিজোর কাঠামো শক্তিশালী করিবার জন্য এবং 
আমঞানী নিয়ন্ত্রণ ও রঞ্ানী সম্প্রলারণের জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিকতর 


পরিকল্পনা কালে বাণিজা ও আমপানীপরপানী নখতি ৩৩৩, 


কাম্য । বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে হুটাইয়া দেওয়া 
এই জংস্থার উদ্দেশ্য নয়--উহাদের পাশে থাকিয়া ইহা ভারতের বহাধণিজোর: 
সম্প্রসারণ করিবে । 


ভারতের মতো বিকাশমান দেশে রাহী বাণিজ্যের জপক্ষে বন যুক্তি 
আছে। প্রথমত, ভারতে খাদ্যশস্তের ঘাটতি রহিয়াছে; এইজন্য রাষ্ট্রীয় 
বাণিজ্যের প্রয়োজন । এই সংস্থা যদি খাদ্যশস্য ব্টনের ভার গ্রহণ করে 
তাহ1 হইলে অপ্রচুর খাদ্যশস্যের যথাসম্ভব ন্যাষ্য বণ্টন সম্ভব হইবে আর 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যা্দির মূল্যন্তরও স্থির রাখা যাইবে । এইরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ- 
রূপে বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠটানের হাতে থাকিলে দেশে কালোবাজারী, 
ফাটকাবাজী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্ধকলাপ বৃদ্ধি পাইবে । দ্বিতীয়ত, 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্র গঠনের নীতিকে 
স্বীকার করা হইয়াছে । রাষ্ট্রেরে এই আদর্শকে কার্কর করিয়া তোলার 
জন্যও রাষ্্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন ৷ তৃতীয়ত, আস্তজাতিক বাণিজ্যে এক- 
চেটিয়! অবস্থা ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে । এইরূপ অবস্থায় বেসরকারী 
কারবারের স্থলে বাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকতর কাম্য বলিয়া বিবেচিত 
হয়। চতুর্থত, উন্নতিকামী বিকাশমান দেশগুলিতে রাষ্ীয় বাণিজ্যের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে যে মুনাফা হইবে সরকার 
তাহা উন্নরনমূলক কাজে বায় করিতে পারিবেন । বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ 
কারতে রাস্থ্ীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকাধ। পঞ্চমত, সাম্প্রতিক কালে 
দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন দেশ অধিক মাত্রায় দ্িপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদন করিতেছে । চুক্তির সর্ত কার্ধকর করিতে বাসী বাণিজ্য প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। 


রাষ্থীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, ইহার ফলে এক- 
চেটিয়া! কারবারের সকল কুফল দেখা দিবে । দ্বিতীয়তঃ কর অনুসন্ধান 
কমিশন তার রিপোর্টে বলিয়াছে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দ্বারা পধাপ্ত রাজন্ব পাওয়া 
যাইবে না। অধিকন্ত যদি রাষ্ত্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে 
তাহা হইলে বেসরকারী প্রতিষ্টানগুলি কারবারে মূলধন খাটাইতে সাহসী 
হইবে না এবং বেসরকারী ব্যবসায়বাণিজ্য ব্যাহত হইবে। ঘ্িতীয়ত, 
রাষত্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিবার মত শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের যথেষ্ট অভাব 
আছে, উহাদের বাণিজ্যিক কাজকারবার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই 4 


২৩৩৪ অর্থনৈতিক উর্যয়ন 


বলিয়া ব্যর্থ হইবার আশংকাই বেশী। তৃতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্যে দক্ষতাও ও উদ্যোগের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় আর 
বহিরাণিজ্যে আমলাতন্ত্র প্রসার লাভ করিবে এবং পণ্যসামগ্রীর দাম 
বাড়িবে । অধ্যাপক ভাইনার বলেন যে, রাষ্ত্ীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে 
আন্তজাতিক বাণিজ্যে রাজনৈতিক শক্তিসমূহ প্রভাব বিস্তার করিবে । ইহার 
দরুন আস্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি হইতে একচেটিয়ামুলক 
ভিত্তিতে আসিয়া দাড়াইবে এবং ব্যবসায়সংক্রান্ত বিবাদ আন্তর্জাতিক 
সংঘাতের স্যট্টি করিবে । হুর্বল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য 
শক্তিশালী দেশগুলির সহিত প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক মূল্যের 
বিনিময়ে মিতালী করিতে হইবে। 

কর্পোরেশন স্থাপনের পর হইতেই উহা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রপ্তানী 
প্রসার করিয়! তাহাদের কাছ হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট ও যন্ত্রপাতি আমদানীর 
চেষ্টা করিতেছে । দ্বিতীয়ত ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন 
এবং জঅন্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছে আর এই উদ্দেশ্তে চিরাচবিত দ্রব্যগুলির 
ও নৃতন নুতন বাজার উদ্ভাবনার চেষ্টা চলিতেছে । তৃতীয়ত, যে সকল দ্রব্যের 
যোগানে ঘাটতি আছে কর্পোরেশন সেই ভ্রব্গুলি আমদানী ও দেশাভ্যন্তরে 
বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের দামের উধ্বগতি রোধ করে। চতুর্থতঃ 
আামদানী রপ্তানীর কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য কর্পোরেশন 
বন্দর-যান এবং পরিবহন উন্নয়নে সহায়তা করিতেছে। 


_. কর্পোরেশনের রগ্যানী কার্ধস্থচীর অন্ততূক্ত পণ্যগুলিকে পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা ষায় £ (৯) রেলপথ সরঞ্জাম, (২) ইঞ্জিনিয়ারিং জ্রব্যাদি (৩) রাসায়নিক 
দ্রব্য ও গুঁধধপত্র, (৪) চামড়ার প্রব্য, ভূতাঃ বস্ত্র, পরচুল পশম ইত্যাদি 
ভোগ্যপণ্য এবং (৫) কৃষিপণ্য, মাছ, তাজ। ফল ইত্যার্দি। 

১৯৬৩ সালে রাষ্্ীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়। 
খনিজ ও ধাতব দ্রব্য বাণিজ্য কপোরেশন (1061515 800 1401915 10- 
108 00170181190) নামে একটি নূতন কর্পোরেশন গঠন কা হয়। এই নুতন 
কর্পোরেশনটি « কোটি টাকা অস্থমোদিত ও ছুই কোটি টাকা:আদারীক্ুত মূলধন 
লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ১৯৭৭-৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় বািজ্য কর্পোরেশনের 
রপ্তানী মূল্য ছিল ৫৫৭ কোটি টাকা | ওই বছর খনিজ ও ধাতব দ্রব্য বাণিজ্য 
কর্পোরেশনের লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৯৩৯ কোটি টাকা । 


পরিকল্পন। কাজে বাণিজ্য ও আমদানী রপ্তানী নীতি ৩৩৫ 


রপ্তানী ঝুঁকি বীম! কর্পোরেশন (250০1 815. [750181006 001- 
2078002) ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে € কোটি টাকা অহ্ুমোদিত এবং 
২২ কোটি টাকা আদার্ীরূত মূলধন লইয়৷ রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন 
কোম্পানী আইনাঞুসারে প্রাইভেট কোম্পানীরূপে গঠিত হয় । কর্পোরেশনের 
মূলধনের সমত্তটাই ভারত সরকারের । ইহার পরিচালনার দায়িত্ব সরকার.. 
মনোনীত ৭জন ভাইরেক্টর লইয়া! গঠিত একটি পরিচালক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত 
আছে। কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিবার জন্য ২১ জন সদশ্য বিশিষ্ট একটি 
পরামর্শদানকারী কাউন্সিল রহিয়াছে । ১৯৬৪ সালের 'জান্ুয়ারী মাসে 
এই কর্পোরেশনটির নাম পরিবর্তন করিয়া রধ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি 
কপোরেশন করা হয়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অরকার রপ্টানী বাণিজ্য সম্প্রনারণের জন্য 
মে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহার মধ্যে রপ্ঠানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠন 
অন্যতম | রপ্তানী বাণিজো কতকগুলি বাজনৈতিক ও বাঁণিজ্াক বাঁকি আছে 
যাহা সাধারণ বীমা কোম্পার্ীগুলি দূর করিতে অক্ষম | অন্যান্য বহু দেশে 
এই ধরণের ঝঁকি বীমা কর্পোরেশন আছে । ভারতের রঞ্থানীকারীদের ওই 
ধরশে্র স্বযোগন্থবিধা খাকলে প্রতিযোগিতায় অন্থুবিধা হইবে । অবশ্য 
এই কপোরেশন রপ্তাশী বাণিক্গ্ের সকল ঝকি নিজে বহন না করিয়া 
কর্পোরেশন ও রপ্তানীকাবকদের মধো উহা বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে। 


ভারত সরকার রপ্তানী বীম। পরিকল্পন! রচনার জন্ত ১৯৫৫ সালে টি. সি. 
কাপুরের সভাপতিত্বে রপ্তানী বাণিজ্য ঝঁকি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে। 
কমিটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ঝাঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করে । কমিটি 
এই কর্পোরেশনকে স্বেচ্ছামূলক রাখার নির্দেশ দেয়। কমিটিবলে যে রপ্তানী 
প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি 
ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানী বাণিজ্যে ক্রমশই অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছে 
আর ইহাদের জন্য রপ্তানী বীম। ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন । 
বগ্তানী বীমা পরিকল্পনার দরুন রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য অধিকতর অর্থ পাওয়। 
যাইবে, বীমা ব্যবস্থার স্থৃবিধা ভোগকারী বিদেশী রপ্তানীকারকের অনুরূপ 
সুবিধা পাইলে ভারতীয় রপ্তানী ব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা। বৃদ্ধি 
পাইবে। 


রপ্তানী বাণিজ্যের ঝু'কিগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বাণিজ্যিক ঝুকি 


৩৩৬ অর্থনৈতিক উরগন 


এবং রাজনৈতিক ঝু'কি__কর্পোরেশন ছুই প্রকার ঝুকিই গ্রহণ করে। কর্পোরেশন 
বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকরা ৮* শতাংশ এবং রাজনৈতিক ঝু"কির ৮৫ শতাংশ 
গ্রহণ করে। ঝুঁকির বাকী অংশ রপ্তানীকারককেই বহন করিতে হয়। 

বৈদেশিক আমদানীক।রী দেউলিয় হইম্ঘা যাইতে পারে অর্থাৎ মূল্য পরি- 
শোধে অসমর্থ হইতে পারে বা নিিঞ্ সময়ে মূল্য পরিশোধে অপমর্থ হইতে 
পারে। আমদানীকারীর দেশে যুদ্ধ বা গৃহবিবাদ ব! প্রতিকূল রাজনৈতিক 
অবস্থার উত্তব, আমদানী নীতি বা মৃদ্রার বহিমূল্যের পরিবর্তন, নৃতন আইন 
প্রবর্তনের দরুণ অর্থপ্রেরণে বাধা, জাহাজের গতিপথে বাধা এই সকল 
রাজনৈতিক ঝুঁকির ৮৫ শতাংশ কর্পোরেশন গ্রহণ করে। 


রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারাণ্টি কর্পোরেশন (250০7 01501 ৪7৫ 
009191/665 (01001901017) 2 ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মানে রপ্তানী 
ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন নাম পরিবর্তন করিয়া রপ্তানী ক্রেডিট ও গারান্টি 
কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই নবগঠিত কর্পোরেশনের অস্গমোদিত সুলধন 
পচ কোটি টাকা এবং আদায়ীরুত মূলধন ছুই কোটি টাকা । রপ্তানী বাণিজ্যে 
ধন গ্যারান্টি দেওয়। এবং ঝুণক গ্রহণ করা এই কর্পোরেশনের কাজ । 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে এই কর্পোরেশন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে বলিয়া আশ। কর। যায়। 


আমদানী নীতি (1009০6০11০5) £ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
হইলে স্বাভাবিক ভাবেই আমদান্ীর পরিমাণ বাড়িবে | প্রধানতঃ, তিনটি 
কারণে বিদেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধি করিবার প্রয়েজন দেখা দেয় $ প্রথমতঃ, 
শিল্পোব্লয়নের জন্য বিদেশ হহতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়, এইগুলি 
উন্নয়নমূলক আমদানী । দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের যে উন্নয়ন ক্ষমতা স্ষ্টি হইল তাহা 
বজায় রাখিবার ক্ন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্াম আম্দানীর প্রয়োজন হয়; 
উহাদের সংরক্ষণমূলক আমদানী বলে । তৃতীম়তঃ, শিল্পায়নের নুরুতে যে 
বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয় তাহার দরুন জনগণের আয় বৃদ্ধি পাইয়। 
ভোগাপণ্যের উপর ষে চাপ স্থষ্টি করে সেজন্যও বিদেশ হতে আমদানী করার: 
প্রয়োজন দেখা দেয়। 


প্রথম ছুই শ্রেণীর আমদানী সংকোচ করিলে উররয়নইী ব্যাহত হইবে বলিয়া 
উন্নয়নমূলক এবং সংরক্ষণমূলক আমর্দানীর ওপর কোন বিশেষ বিধিনিষেধ 


পরিকল্পনা কালে বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানী নীতি ৩৩৭ 


আরোপ করা হম্ম নাকিন্ধ তৃতীয় শ্রেণীর মামপানী কঠোরভাবে দমন করা 
হয়। 

নাফারণত্ভাবে বিকাশমান দেশগুলি বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করিবার 
জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আামদানী পরিবর্ততা (1700010 90091 
(00012) এবং আমদানী কোঠ ধার্য করা হয় । আমদানী পরিবর্তত। বলিতে 
বোঝার বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেশে উহার 
উৎপাদন করা । 

প্রথম পরিকল্পনা কালে উদার আমদানী নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্ত 
এই আমদানী নীতির দরুন নক ঘনাবশ্যক পণ্য ও ভোগ্যপণ্য দেশে 
আমধানী হয় আর উহার ফলে বিদেশী মুদ্রার অপচয় ঘটে। এইজন্য ছিতীয় 
পরিকল্পনায় আমদানী নীতি কঠোর করা হয এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা- 
মাল ও যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য প্রকার দ্রব্যেব আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 
১৪৬৮ সালে রপ্তানী বুদ্ধির উদ্দেশ্তে টাকার শবমুল্যায়ন কব! হইলে আমদানী 
নীতির কঠোর-া কিছুটা শিখিল কৰা হয়। শিল্লের অতিরিক্ত উৎপাদন 
ক্ষমতার পরিপূর্ণ বাধহাব করিবার জন্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পের কাচামাল 
ও স'জ সরঞ্জাম আমদানীব জন্য আমদানী নীতি উদার করা হয়। পরবর্তী- 
কালে ছেট ছোট শিল্পগুলিকেও তাহ'দের প্রয়োজনীয় কাচামাল ও 
মাজসবঞ্জাম আমদানী অন্থমত্তি দেওয়া! হয়। সাম্প্রতিক কালে কিছু বিছু 
ভোঁগাপণ্য ছুপ্রাপায হওয়া সরকার চিনি, ইস্পাত ও কাগজের মত দুপ্পাপ্য 
ভোগাপণ্যও বিদেশ হইতে সমদানীর নীতি গ্রহণ করিয়াছে | 

ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিব অভিজ্ঞত; থেকে দেখা যায় যে আমদানী 
পরিবতার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সংবক্ষণ প্রদান করিয়া উহা আদক্ষ 
উতপ'্ন ব্যবস্থা এবং অধিক উত্পাদন বায়ের সহায়ক হইয়াছে। দেশের 
অর্থীনতিক জমহ্তার সমাধানে পরিবর্তে উহাদের তীব্রতর করিক্া 
তুলিয়াছে। আমদানী পরিবর্ততাব মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে যে সংরক্ষণ দান 
করা হয় তাহা পরিণ'মে দেশের ক্ষতিই করে। ইহার দরুন উৎপাদন ব্যয় 
বৃদ্ধি পায়, পণোর গুণগত অবনতি ঘটে এবং পুরানো দিনের কুখকৌশলের 
পরিবর্তে আধুনিক কৃংকৌশল গ্রহণের কোন তাগিদ থাকে না। বর্তমানে 
সরকারী চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমদানী নীতি উত্তরোত্বর 
উদার হইতেছে । 


৮ 


অনুশীলনী 


১। পরিকল্পনা কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্টাগুলি 
"আলোচনা কর। 

২। সাম্প্রতিক কালে ভারতের লেনদেন উদ্ধত্ প্রতিকূল হইবার কারণ 
কিকি? 

৩। সাম্প্রতিক কালে ভারতের লেনদেন উদ্ধত্তে যে ঘাটতি দেখ! দিয়াছে 
তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কি কি বাবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা 
ব্যাখ্যা কর । 

৪| ভারতের রপ্তানী নীতি ব্যাখ্যা কব) রপ্তানী বৃদ্ধির পথে কিকি 
বাধা আছে? 

৫। পরিকল্পনাকালে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য যে সকল কার্যস্থৃচী গ্রহণ কর! 
হইয়াছে তাহ] বর্ণ! কর । 

৬। বিকাশমান "দশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি 
আলোচনা কর। 

৭। সাম্প্রতিক কালে ভারত যে 'মামদানী নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
ব্যাখা কর। 


গ্রন্থপ্জী 


9181.100182175 
1. 42১88912120 51051) (5) : 106 7008070105 0 [01])1:7 


2. 738121)) ১4৯, 


3... 73871610170. 9115৮. 


4. (19110 0, 


5. 10858410155 4৯. 16. 


6. 10808) 3. 


7... 10000, 17৮801106 


8. 7%15091১ €0. 
9. 1111105051২. 


10. 7২০৫09/8%১ ৬৬. 73. 


11. 5২090117501), 3081), 
121 1২০510%/) ৬৬১৬৬, 


13. 9017) 4১-6, 
14. 91006015 7.৬%, 


1৬1707211৭1. 

116 9116109] £001770177% 01 
€010%/11). 

16 70010070109 ০% 7/706]- 
066101)90 00917011095. 


11106 00101010175 ০016 70010- 


1110 1১10 816১5. 

[১1910171775 2170 160077077010 

(07011). 

1)9 20071091105 ০01 1170015- 

[1181158,0101). 

/106558% 0] 16001701710 

৪10 010৬/01) 1১191010175, 

৯5121) 10181717. 

[১1091019105 0 0০801091101 

111901010 11010017067 ৫9৬610919 
(০০/001165- 

া1)5 705৬6101701076701 01 21019.) 


[29017010819 , 


175 £৯০0০7]10180101) 01 ০8101191. 


[105 9185505 0£ 12000011110 
070/0. 
€510106 ০0115011010 55. 


12501701710 8১1081655 17) 
01061066109 50 (০0110 165. 


পরিকল্পনা কাজে বাণিজ্য ও আমদালীর রপ্তানী নীতি ৩৪২ 


16 


17. 


18. 
19. 
20. 
21, 


22. 


23. 


24. 


229 


১ 01090, ৯188 


01051)) 31551210801) 


122110) [..ছ, 
চ100016067561, 


[02065 9. 


1,6)02056611)) 


1.৩৬15১ ৬.৯, 


11916101091010১ ৬. 


14911), 17. 


1806101, 0.1. 


বত 20112010511) 12179110£ 


(01097086105 0101115 016 117017878 


[19009111251 16001701019. 


[০9105 ৪ 19917881010 [29013010105 
0.০. 15901801010 12610117918 


11 0900া]। 17001701010 03100, 


1. 59017017710 038.0169/21)6১5 8170 
1500107701060010/10. 


শ1)6 1911070101655 01 120017070810 চ১181)- 
[17165 11)511)6015 01 12001202719 

07001). 

৮১০506০6 101 1100191) 1)9৬০1091011)61)1 


105 00100128105 07 10661919116 
(০0901001165. 

1,591 15১6১ 11 চ০91701710 
[)6৬6101017007)1. 


